জয়ন্তভট্র-রুত 
ন্যায়মঞ্জরী 


(বিশদ বঙ্গানুবাদ ও টিগ্রনী-সমেত ) ছি 
! 2)" 4০4 
প্রথম খণ্ড ৯2575 


কলিকাত! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ্কায়শাস্তাঙ্্যাপক 
ভ্পঞ্চানন তর্কবাগীশ- 
ক্কক 
অনুদিত ও সম্পাদিত 


[বি 
কৃমিক। 
বেন 
মঙ্চলাচতণম। 
দল 


আবাদ ন 


শাস্ত্রের উপযোগিতা 

বিদ্যাস্থান-নিন্ধপণ 

কক এ ক্ষ্যবিপ্তর-শব্দের প্রতিপক্ষ সিন্ণন 
আ্বান্বীক্ষি্ী-পব্দের ব্যুংপন্তি ৪ নর্শ-নিজপণ 


রিমা প্রচার তাহার নিকপণ 


8৮০ প্ায়মঞ্জরা 


বিষ 
স্মতিধেয়-পদ্নার্ণের শুলতঃ স্বকপ-নিষ্ছেশ :-. =) 
কানের প্রথম স্থত্রের ব্যাকরণঘটিত প্রশ্থের ক্মালোচনা ba 

যোড়শপদা্থী-প্রতিপাভত্বম_৩*-৯৪ পৃঃ 

আমে জ্ঞানের পরযোজনীযাা ES ৮ 
প্রমাণের উপযোগিতা! **- Ee 
সংশয়ের ক্মাবন্তক্তা . . না 
তা বাকোর প্রয়োজন, সপ 4২, 
দৃষ্ান্তের জা রিতা - 
টিগ্নীতে ০2377, চঃ be 
কক হু 


আর্ক-বিষয়ক বিস্তৃত 25 
মতের বিশদ আলোচনা, মীমাংসক, বৌদ্ধ, খৈন প্রভৃতি দা্শনিকদের 


সুচী we 

প্র 

লামপ্রীর টে রঃ Ed 

প্রমাণবিধয়ে নৈয়া্িক্ সিন্ধাস্থের জ্যাক আলোচনা ৯৮৯০৩ 

সামগ্রীর করণস্ববাদে জয়ন্তের সিন্ধান্ত... ৪ ০ ৪৩৭১০ 

উক বিষয়ে আরও পৃন্দপক্ষ ও উত্তরবক্ষ ... = .. ১৭১১৪ 

টিম্লনীতে জয়প্মের মতের স্ধিত আন্োন্ত মতের সমালোচনা তাত ১১৯২০ 
‘জ্ঞান প্রমাণ' এই মতের নিরসন এ 'বোধাবোধ-স্বভাব সামগ্রী প্রাণ! এই 

মতের সমর্থন 
মূল ED ০ শু ১২৩-১২৪ 
স্বস্থবাদ is 2) রর ০১২৪-২৬ 


টিএনীতে প্রমাণসঙ্গন্ধে জৈনমতের এ সপরাপর বিরোধিমতের স্থালোচন! ১২৮২৭ 


প্রমাণলক্ষণান্তর-খগডনম্‌_-১২৭-২১* পৃঃ 


জ্ানপ্রমাণ বাদীর মতের খণ্ডন রঃ সত ০০ ১২৭০৩২ 
সাকার-জ্ঞানবাদীর মতের খণ্ডন 
নল 3. মি = *ঠ ১২৯ 
বাদ = ১৩১-৩২ 
এই মতে সা ই অকন + ১৩২০৩৩ 


টিপনীতে বৌন্ধমতের বিশ আলোচনা .. 


দত ্যাযমভরা 


বিষ পৃ 
*অৰিসগবাদক' প্রমাণ এই ভিজা মর বিশদ আলোচনা ও 


তাহার খণ্ডন 2 a ১৮৮২৯ 
প্রাণ এই সাংখানতের খন শত মি ESE 
প্রমাণলক্ষণ-তদ্বিভাগৌ_২)০-২২০ পৃঃ 
প্রযাণের চারিটী বিভাগ ও প্রবাণের সাধাঙণ লক্ষণ ত =: ২১০-১৪ 

প্রমাণের সাধারণ লক্ষণ বিশেষভাবে অ্টব। 
মূল এ লা Sy ২১১ 
অনুবাদ তল ১3 ১০০ ২১০১৪ 
সুতে ৰাক্যতেদের আপত্তি শত ২১৪ 
বাকাতেদূপ (দোষের উদ্ধার = ০ ২১৫৮ 
চাক পা এই আস উল এক কে বিশোদিতপছল 
অ-ভিমত-থ্যাপন *- টন ২১৯ 
ছিগ্পনীতে কোন্‌ কোন্‌ দাশনিকমতে ভগ পৰাণ ভাতার পট ২২ 
প্রমাণগ্বৈবিধা-স্থাপনম্ম-২২*-২৪৬ পৃঃ 
শৌদ্ধঘতের উদ্থা "ন 2) লিরিক 
বিধত দু প্রকাক-_এই হেতু জান হই প্রকার চা ২২২-২৩ 
প্রান্ত মতই দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইতেছে ২২৪-২১, 
শৌস্ধমতে প্রমাণ-সংগ্রৰ সবীচীন নতে পর টু ২২৭-২৮ 
শৌন্ধমতের আক দৃঢ়ভাবে স্কাপন ++ -্ ইহ 
টি্মনীতে বিজি বৌক্-সমপ্রদায়ের মৃতের উল্লেখ এবং স্কান্থনতের সহিত 
তুলনা শর 2 Tap ক: 
প্রমাণদ্বৈবিধ্য-খণ্ডনন_ ২৪৬-২৭২ পৃঃ 


fap: a SEGA ELS 
স্ববিচার ক উল্লেখ KE 


বিষ 
প্রমাণ সংগ্রক-স্বাপন 
বৌদ্ধদের আশক্ষ। 
পুলক স্থাশন্ধার ভাবে স্থাপন 
টি্নীতে বৌন্ধম্তে জাল জ্ঞান প্রমাণ ও কোন্‌ জান অপ্রনাণ ভাঙার 
বিশদ আলোচনা Dd শ তত 
বৌক্বমন্জে বালি প্রভৃতির স্থালোচনা, বস্থমানের অসারত-স্থাপল, প্রমাণ- 
সাপ্পবের আবস্তক্ত। 
টিপ্নীতে প্রমাণ-পংপ্রবের বিশ্ৃত আলোচনা এবং প্রত্যক্ষ, অদ্ধমান ও শব্দের 
প্রমেহবিধযক বিচার 


অর্থাপত্তি-প্রামাণ্যোপপাদনম্‌_-২৭২-৩০১ পুঃ 


প্রমাণ-চতৃ্টয় *ইতে অতিরিক্ত প্রমাণবাদিগণের তোরে 2 

'অর্থাপত্তি সতিবিক প্রমাণ' উহা প্রভার ৭ কুমারিলের মত 

ভট্টমতে অর্থাপত্রিব স্ব্প ও বিভাগ-নিচ্ছেশ ও প্রমাণান্মরস্ধ-স্থাপন 

ভাগ সভাবপুঞ্জিক। অ্থাপত্তির বিচাব--নৈয়ারিক-মত-খণ্ডন ও 
ভট্টমত-্থাপন le 

ভর পারিং বিৰল এ ই], জবান কইতে পথ এই বে পন... 


অর্ধাপত্তেরন্মমানেহস্তর্ভাবঃ--৩০১-৩৬৭ পৃঃ 
রখাপত্তি স্স্থমান হইতে ন্মনিরিক ইহা সামান্সভাবে কখন 
প্রসঙ্গ ক্রমে নীমাংলকলম্মত শক্ষিপদার্ধের বিচার ইহার খন 
_ অভাবপূর্কদিকা সঅর্থাপত্তির অশ্মানে অন্মকা পরৎশন b 
কাতর গত ও ইহার খণ্ডন, 


২৫৭২৯ 


223+ 


২২০৭২ 


১৪৪ 


৮০ স্যায়মণ্তরী 
বম 

মীষাংসকককক যে লব আশঙ্কা উত্বাপিত উইল মার 
বিবেচনাপূর্জীক খণ্ডন - 

আলস্কারিক সস্মতধ্বনিবিচার 


অভাবপ্রামাণ্যোপপাদনম্‌ _* ১৭-৮৪ পৃঃ 
ক্র পরপক্ষকূপে প্রশমে কুমারিলের মতের উল্লেখ করিতেছেন, 
ভাবক বস্তু গ্রাহক ক্ষভাবাগা প্রমাণের লক্ষণ 
ইঙ্গিত দরকার দ্বারা অভাবজ্তান সম্পাদিত হয় না 
সংযুক বিশেষশভাবগঞ্জিক্ের হারা উক জান উৎপাদিত হয় লা 
যাগ সউ এ বকা গং অতন যে চাহ তাছার উপপাদন 
করিতেছেন 
িনীতে কুমাহিল ও তার শিক্ষস্্রদাের মত এবং ররর 
মত ন্দালোচিত, হইগ্রান্ধে_এবং এই সকল মতের তুলনাত্মক 
সমালোচনা প্র হইয়াছে 
মানের সবার অভাবের গ্রহণ হয় না Hg 
স্বভাব প্রমাণ. সা তির 
অভাবন্ত পৃথক্প্রামাণ্য-ণ্ুডনম্‌_ ৩৮৪-৪০২ পৃঃ 
কত) প্রথমে দেখাইতেছেন যে অভাব উত্তরা 
অভাবের তাকে ইজিসগরিকধের উপপাদন ES দূ 
কুমারিল-প্রদ্ অভাবের পৃব্ক্প্রামাণা-সাধক দৃষ্টান্ছের ও নথ দৃষ্টাস্মের 
আলোচনা এবং ইহারা যে বভাবসাদক নহে ইহার নিরূপণ, শু 
ক্খভারসাগঞ বিশিষ্ট প্রমাণের খণ্ডন ৯... 


বিষ 

পলির স্বকপ, বিভাগ ও উদাহরণ -.. 
নৌষ্ধদের পূর্বোক্ত পূর্কপক্টে উত্তর 
[শৌন্সিদ্ধান্মের কখন-- অভাবাখা বাক্স নাই ... 


অভাববস্তত্ব-প্বাপনন্‌ _॥১৯-৪৫ পূঃ 
অভাববিষয়ক জ্ঞান নিব্দিষয়ক নহে 
টিগ্নীতে অভাবের নির্কিকল্পক-প্রজাক্ষ EEE 
আলোচনা ৮ নত 
"অভাবের প্রাপ্রিদ্বারা অভাবজ্ঞানের প্রমাত্ব-বাবস্ছাপন 
বাবহারপরস্পরা-ছারা অভাবের ব্যবস্থা -": 
"ভাবের কলীকত্-লিবাসখার। জ্ঞানজনকত-বাবস্থাপন - 
টিপ্রনীতে এই প্রসঙ্গে রামাশজ প্রভত্তির মতের আলোচন! ৰ 
নাস্বিত্বক্জানের বিষ়লিগ্দেশ-_ন্দমভাবের সহিত্ত প্রতিযোগীর সঞ্বন্ধ-নিচ্ছেশ - 
বিবোধক্ূপ সম্ন্ধের উপপত্তি + অক্যান্য আপত্তির খণ্ডন 
বৌদ্ধঘতের ক্মারও খণ্ডন স্বভাবাস্থপলক্ধি প্রত্যক্ষ-প্রমাণের অস্তগতি ১ 
নিপণ-ইতযাছি 
প্রভাকরমত-খণ্ডন 
বৌক্ধমতে এ প্রভাকরমতে আরও োষগপ্রথণন 
টিগ্নীতে অলীক-প্রতিযোগিকা ভাবের ুতাক্ষ হয় কিনা এ বিষয়ে বিজি 
মতোপন্থাস__ক্ষারিলের সঅঙ্রপলক্ধি-প্রমাণসাধক দৃ্ান্স্থল-_ূপ- 
মাজম্‌ ইত্যাদি প্সোকের বিশদ আলোচনা Ee 


অভাবভেদাঃ_ ৯৫-৫১ পৃঃ 


জযস্তের মতে অভাব ছিবিধ_ইলি অপর দুইটী মতের উল্লেখ করিছা খণ্ডন 
করিয়াছেন টী 
[বীজে দাশনিকের মত আলোচিত হই 


সন্ত বৈতিহায়োরসীনান্তর্ছনিরাস:--৪৫১- 


ude 
প্র 

5১২১৬ 

৪১৮১৮ 


১৮-১৯ 


৪৪০৬৫ 


ভূমিক 


ভৱদ্বাজ-গোৱীয় গৌড় জয়ন্তভটট কাশ্মীরের অন্ধকারাবৃত নির্জন 
কারাগুহে আবন্ধ থাকিয়া যে চ্গানের প্রদীপ ক্ষালিয! গিয়াছেন তাহার অতি 
ক্ষীণরশ্মিও নাহার নয়নগোচর হইয়াছে তিনি যে বিশ্ময়ে অভিভূত হইয়। 
পড়িবেন তাহাতে অপুমাত্র সন্দেহ নাই । আমর! লোকমান্য বালগঞ্জাধর 
তিলকের কারাগৃহে রচিত গীতারহস্য দেখিয়! বিস্মিত হই কিন্তু গায়মঞ্চরীর 
মত দুরূহ গন্ কিরূপে যে ক্য়ন্তভট রচনা করিলেন তাহা ভাবিতে ভাবিতে 
কেবল তাহার লোকোত্তর-প্রতিভার কথ মনে করিয়া স্তস্তিত্ হই । 
মনে হয় ভাহার শান্ালোচনা ধন্য । শ্যায়মঞ্জরী না পড়িলে শ্যায়মঞ্জরীর 
ভূমিকাপাঠ নিরর্থক । যে গ্রন্থে প্রতিচ্ছরে ভাহার নিপুণ বিচার-শক্তির 
পরিচয় পাওয়া যায় সে গ্রন্থের ভূমিক। রচনা করিয়া তাহার সেই অসামাগ্যা 
শক্রির পরিচয় দিবার প্রয়াস ধ্রন্টতামাত ৷ প্রভাত-সূর্ণোের দীপ্তরূপের 
প্রতিবিন্দ কি মসীর কষ্ণবর্ণে ফুটা তুল! যাত ? 

শ্যায়মঞ্রী কাবাশান্র নয়। ভূমিকায় যে নায়ক-নাখিকার চরিত্র 
বিশ্লেষণ কর! যাইবে তাহার উপায় নাই। তাহার মতের বৈশিন্ট্যমাত 
লে যে তাহার আংশিক পরিচয় দেওয়া হইবে তাহারও উপায় নাই। 
কবর মত দেখাইতে হইলে ঠাহার মত কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে 
হইবে) তিনি কিরূপ ভাবে অগ্ামতের খগ্ডন করিয়াছেন, 


৬ 


১৮৯ ন্যায়মগ্তরী 


সুতরাং প্যায়নঞ্জরীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার ইচ্ছা আমার নাই; কারণ, 
এই রকম ভূমিক! রচন। করিলে আমি লোকের উপহাসের পারই হইব । 

আর এক কথা, এই খণ্ডে শ্যায়মঞ্ররীর একদেশমাত্র প্রকাশিত 
হইতেছে । এখন দীর্ঘাকার ভূমিকার দ্বারা অধিক প্রয়োজনীয় অংশের 
স্থান অধিকার করিতে ইচ্ছা হয় না। অন্তিম খণ্ডের পরে বিস্তৃত ভূমিকায় 
গ্রায়মণ্জারীর বৈশিষ্ট্য দেখাইবার ইচ্ছা রহিল, এবং এই ইচ্ছা আমার 
বিবেচনায় অন্যাযা হইলেও এরূপ ভূমিকা রচনা করিতেই হইবে ; কারণ, 
অনেক পাঠক আছেন বীহাক্গের এই শ্তদীর্ণ গ্রন্থ পাঠ করবার মত সময় 
নাই। 

বর্তমানে এই ভূমিকায় অশ্বা একটা বিষয়ের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত 
হইতেছি। শ্যায়সঞ্জরী-পাঠের পর্বের আমাদের মনে স্বতই কয়েকটা 
প্রশ্ন উঠিয়া থাকে যে, জয়স্তভট কে? কোন্‌ দেশের লোক? কোন্‌ 
কালে ইনি বর্ধমান ছিলেন? কোন পরিচিত গ্রন্থকারের সহিত ইহার 
কোন সন্বদ্ধ আছে কিনা? দেখা যাউক, এই প্রশ্নগুলির কোন সমাধান, 
আমর! করিতে পারি কি না। জয় ্বভট নিজের স্যায়মঞ্তর-্রস্থে স্পষ্টতঃ 
কোন কথাই বলেন নাই ॥ প্রসঙ্গক্রমে ইনি দুই-একটা কথা! বলিয়াছেন, 
যাহা হইতে আমরা জয়ন্তভট্রের কলপরিচয়, আবির্ভাবের কাল প্রভৃতি 
জানিতে পারি। নৈয়ায়িক-শিরোমণি জয়ন্তভট বিশুদ্ধ যাজ্ছিক-কুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহার পূর্ববপুরুষ বঙ্গদেলীয় : ইহার একজন 
পূর্বপুরুষ কাশ্মীরে গিয়া বসবাস করেন। ইহারই পিতামহ কল্যাণস্থামী 
ষজ্জসমাপনান্ড্ে গৌরমূলক নামক গ্রাম লান্ড করিয়াছিলেন । জয়ন্ত নিজেই 
্রামগ্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন ( গ্তায়মঞ্জরী, প্রাচীন সংস্করণ, পৃঃ ২৭৪ ), 
জয়স্তভটের TE শভিনন্দ স্বরচিত কাদন্বরী-কথাসার নামক কাবা, 


ভূমিকা ১৬০ 
যাহা। হউক জয়ন্তভট্ট তাহার শ্যায়মঞ্জরীতে ( প্রাচীন সংস্করণ, ২৭১ 
পৃষ্ঠায়) রাজা! শঙ্ধরবর্ন্মার উল্লেখ করিয়াছেন 
“তদপূর্বব মতি বিদিক! নিবারয়ানাস ধ্ম্মতব্বঞ্জঃ । 
রাজা শঙ্ধরবশ্ম। ন পুনর্ডেনাদিমতমেবম্‌ ৪ 
জয়ন্তভট্ট এই গ্লোকে লিটের প্রয়োগ কেন করিলেন ? শক্ষরব্দমা 
কি জয়ন্ত ট্রের বহুপূরবববন্তী ? না, ইহা হইতেই পারে না; কারণ তাহা 
হইলে জয়ন্তের প্রপিতামহ মুক্তালীড়ের সমসাময়িক হঃতেই পারেন না। 
তবে এখানে পরোক্ষ-অতীতকাল-নির্দ্দেশের কারণ কি? 
জয়ন্ত গ্যায়নঞ্জরীতে ( প্রাচীন সংস্করণ, ৩৯৪ পৃষ্ঠায় ) বলিয়াছেন 


“রাজ্ঞা তু গহ্বরেহস্রিন্নশব্দকে বন্ধনে বিনিহিতোহ্হুম্‌ । 
খরন্থরচনাবিনোদাদিহ হি ময়৷ বাসরা গমিতাঃ ॥” 
সামার মনে হয়, তিনি যখন কারাকুন্ধাবস্থায় ছিলেন সেই সময়েই 
রাজ! শঙ্করবর্্ম। নীলান্দর-ত্রত প্রথা রহিত করিয়াছিলেন । মহাভাগ্য পরোক্ষ 
কাহাকে বলে এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন পক্ষ উদ্থাপিত হইয়াছে 
‘পরোক্ষত্বন্ধ বর্মশতবৃত্তত্বমিতোকে ॥ বঈসহক্ররুন্তক্মিত্যপরে ॥ খাহবৃত্তস্থং 
ত্রাহবৃ্স্বং চেত্যন্যে । কুড্যকটা ছ্ান্তরিতত্বমিতীতরে 1" 
স্থতরাং নিজ্জন গহ্বরে যখন আবদ্ধ ছিলেন তখনই এই প্রথার 
উচ্ছেদসাধন সংঘটিত হইয়াছিল । 
পালার নএজতরঙ্িণীতে বল! হইয়াছে 


se ন্যায়মঞ্ররী 


তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই । আমার মনে হয়, ইনিই 
হইতেছেন আমাদের নৈয়াফ়িকশিরোমণি জয়ন্তভট্র। ইহার বেদজ্ঞানসন্দন্ধে 
আমাদের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। ইনি ব্যাকরণে ব্যুৎ্পন্ন। 
কাবো স্বরসিক, অলঙ্কারশান্রে অভিজ্ঞ, চতুবেবদে পারদর্শী, মামাংসাশাক্সে 
নিষ্ণাত, বোক্ধণাস্তে কৃতবিভ এবং তকবিস্ায় অদ্বিতীয় । অতএব 
এক কথায় ইহাকে বাগ্দেবার কুলমন্দির বলা চলে। কল্হণ এত বড় 
ব্বনামধগ্য পণ্ডিতের নামোল্লেখ করিলেন না কেন? শদ্ধত্বশ্মার পরের 
আচরণ জয়ন্ত নিজের গ্রন্থে সৃপ্সভাবে লিখিয়াছেন। এপন কল্হণ 
যদি জয়ন্ডের নামোলেখ করেন, তাহা হইলে নানারূপ অপবাদ তাহার 
নামে আরোপিত হইতে পারে, এইরূপ মহাপুরুষের নামে কলগ্ষম্পর্শ ন। 
করে এই জগাই তাহার সবদবাদত নামের কথা উল্লেখ করেন নাই। 
জয় যে তাহার সময়ে সববশ্রেন্ট পিত ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ 
নাই। সুতরাং ভাহার পক্ষে নায়কাখ্য। লাভ করা অসম্ভব নহে। 
আভিনন্দও তাহার পিতৃপরিচয়ে বলিয়াছেন যে, সরন্বতীগেবী তাহাতে বাস 
করিতেন; অর্থাৎ তিনি সরদ্রতীর কুলমন্দির । শঙ্ধরবশ্মার দেবরা- 
সম্পন্ভিহরণ, প্রজ্ঞানিপীড়ন, ত্যাগভীরুতা, গুণিসন্দপরাগুখতা, কবিদের 
বেতনদান-বিরতি প্রস্ততি কলঙ্ক ইতিহাসপাস্টীর স্ববিদিত। তিনি যুদ্ধ- 
যাত্রার পূর্বের দেবমন্দিরের অ্থগ্রহণে দ্বিধাবোধ করিতেন ন|। জয়ন্ভট 
খে মন্দিরদয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন সেঃ মন্দিরদ্ধয়ের অর্থাপহরণে উদ্ধত শক্ষর- 
বশ্মার সহিত সত্যনিষ্ঠ খার্ন্মিকপ্রবর জয়ন্তের মতানৈক্য হওয়া স্বাভাবিক, 
এবং ইহারই ফলে তাহাকে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল বলিয়া 
মনে হয়। 

আমার পরমহিত্র ডক্টর শযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এম. এ, 
পি-এচ. ডি. মহাশয় তাহার জন্তু শ্লিবিত প্রবন্ধে বলিয়াছেন: 


কতা পাতৰ কাল কস্থভট কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। তখন, 


ভুমিকা ০ 
নাহ। পুরেবাক্ত রাজনদ্বয়ের রাক্তহুকালে কেহ বন্দী হুইয়াছিলেন বলিয়া! 
আমাদের “কান প্রামাণিক সাক্ষ্য নাই ৷ স্বভাবঢুবু তত বলিয়া যে তাহাদের 
একজন জয়প্তভট্রকে কারাগারে রুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা মনে হর না । 
আরও এক কথা. জঘ্ন্তের প্রপিতামহ কর্কোটবংশীয় মুক্তালীড়ের মন্ত্রী 
ছিলেন। শক্ষরবর্দ্মা প্রস্ততি উৎপলবংশীয়। এই ডৎ্পলব'শীয়েরা 
ককোটবংশীয়দের উচ্ছেদসাধন করিয়া রাজ্যলাছ করেন। অতএব 
নিরুপত্রব বাস করিতে হইলে জয়ন্তদেবের রাজনাতি-ব্যাপারে কোন 
সম্পর্ক ন! রাখাই স্বাভাবিক নিয়ম। অতএব জয়ন্ত্রট্র পঙ্গু অথবা 
শার্থ-কর্ডুৰ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে পারেন লা। 

শক্ষরবশ্্নার রাজস্বকাল ৮৮৬ বুষ্টান্দ হইতে ৯০২ ছুষ্টান্দ পণান্ত॥ 
শক্ষরবপ্মা রাজ্গালাভের অল্লকাল পরেই যুদ্ধযাত্রা করেন। সেই সময়েই 
য়ন্তভট্র কারারুদ্ধ হন । সকল শান্তরের সমস্ত বিষয়গুলি ইনি পুষ্ধাুপৃক্থ- 
রূপে যে ভাবে আয়ন্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে মনে +য ইনি দার্ণকাল 


অধাপন।-কাযো রত থাকার পরে কারাখুহে আবদ্ধ হন। মন্দিরের 
অধ্যক্ষতালাভ প্রাচীন শাত্রজ্ঞ পণ্চিতের পক্ষেই সত | এতষ্টি 
ইনি যেরকম শিবভত্ত ছিলেন ভাহাতেও মনে হয় ইনি শিবমন্দিরের 
অধ্যক্ষ ছিলেন । কাশ্মারে তৎকালে বিবুঃমন্দির, শিবমন্দির, আপিতামন্দির 
ও বুক্ধমন্দির প্রায়ই নির্মিত হইত। রাজারা ও কাশ্মীরের হিন্দুর বিঝ্ু, 
শিব এবং আদিত্যের ভক্ত ছিলেন। জয়প্তভট্র স্যায়নঞ্চরীতে নমদ্দার- 
শ্লোকের দ্বার! মুগ্যভাবে শিবের ও ভবানীর অগ্চনা করিয়াছেন। জয়ন্ত 
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আমাদের মনে হয় জয়ন্ডভট্ট পরিণত বয়সে, খ্বষ্টীয় নবম শতাব্দীর 
শেষভাগে, তাহার প্যায়নঞ্জরী রচনা করিয়াছেন। আরও মনে হয় ৮৯০ 
স্বন্টাব্দের মধ্যেই ইহার রচনাকাধ্য পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। ইহার কারণ 
কি তাহা পরে বলিতেছি। 

অধ্যাপক কীথ, (6৮91. Kei) বলেন যে অভিনন্দ খ্বষ্টীয় নবম 
শতান্দীতে কাদন্বরী-কথাসার-নামক কাব্য রচনা করেন। আমাদের 
এমন কোন প্রমাণ নাই যে অভিনন্দ গ্যাযমঞ্ররীর পূর্বের, সমকালে অথবা 
অব্যবহিত পরেই এ কাবা রচনা! করিদাছেন। তবে এই পর্যন্ত আমর! 
বলিতে পারি যে তিনি স্ুষ্টায় নবম শতাব্দীর শেষাদ্ধে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছ প্যায়মঞ্চরী জয়স্তের প্রাচীন বয়সের গ্রন্থ, এবং 
ইহার রচনা কাল-দন্বদ্ধেও সামাগভাবে আলোচনা করিয়াছি । 

এখন দেখা যাউক জয়ন্দভট বাচল্পতিমিশ্রের পুর্ববন্ধী না পরবন্থরী । 
জয়ন্ত বাচস্পতির পুর্বববর্ভা হইলে গঙ্গেশ উপাধ্যায়-কণ্ঠুক প্রদত্ত জয়ন্তের 
জরগৈয়ায়িক নামটা বেশ সার্থক হয়। জয়ন্ত্রের স্যায়মঞ্জরী এন্তের 
আলোচনার ফলে আমাদের মনে হয় জয়ন্ডভট বাচস্পতিমিশ্রের তাৎপর্া- 
টাকা দেখেন নাই। ইনি বাহস্থায়নের স্যায়ভাস্্ের অনুরাগী ছাত। 
ভাম্মমত-সমর্থনেই ইনি আপনার সববশক্তির ও নিপুণতার প্রয়োগ 
করিয়াছেন । বাচস্পতিমিশ নবা-মতের অগ্রদূত । জয়ন্ত প্রাচীন মতের, 
শেষস্তন্গ । কোন কোন স্থলে বাচস্পতি-মতের ছায়াপাত জ্য়ন্তের ন্যায় 
মঞ্জরীতে মহামহোপাধ্যায় গঙ্গার শান্তী মহোদয় দেখিয়াছেল। আমিও 
সে-সব জায়গায় তাহার মতই অক্রুত রাধিয়াছি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
জয়ন্ত তাৎপৰ্শ্যটাকা দেখেন নাই । প্রত্যক্ষের বিচার এবং অভাবের বিভাগ 
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এখন আমাদের দেখিতে হইবে_বাচস্পতিমিশ্র কোন্‌ শতান্দীর 
লোক । বাচস্পতি-সন্দক্ষে মোটামুটাভাবে তিনটা মত প্রচলিত আছে । 
অধ্যাপক ম্যাক্ডোনেল (179, M॥০d০৷el৷), ৬তারানাথ তর্কবাচস্পতি 
প্রস্থৃতির মতে বাচস্পতি ্রীহর্ষের পরবর্তী। তাহারা মনে করেন 
খণুনোন্ধার-এসন্থের রচয়িতা বাচস্পতিই শ্যায়বাস্তিক-তাৎপর্ধা-টাকাকার । 
বাচস্পতির “গ্যায়বান্তিক-তাশ্পধাটাকা'র টাকাকার "ন্যায়বার্তিক-ত1হপর্যা- 
পরিশুদ্ধি'র গ্রন্থকার উদয়ন যে বাচস্পতির পরবর্তী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। উদয়নের কুণ্তমাঞ্জলি শরন্তৃতির মতের সগুনকন্ধী। "খগুনখগুখাচ্'কার, 
সহ্য উদয়নের পরবর্তী, ই্াহ্দের খণ্ডনখণ্ডখান্ডের সমালোচক খগুনোদ্ধার- 
গ্রন্থ প্রণেতা! বাচস্পতিমিশ্র এ্হর্ষের পরবর্তী এ বিষয়েও কোন সন্দেহ 
থাকিতে পারে না। এখন বেশ স্পন্ট ভাবেই দেখ! যাইতেছে যে, দুইজন 
বাচস্পতিমিশ্র ছিলেন। এই জন্যই খগুলোদ্ধার-গ্রদ্থকত্জাকে "আন্ভিনব 
বাচস্পতি' বলা হইয়া থাকে । উদয়ন খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর লোক,» 
তাত্পর্ধাকার বাচস্পতিমিশ্র উদয়নের পূর্ববর্তী । অতএব উক্ত বাচস্পতি 
ঘাদশ শতাব্দীর পণ্ডিত হইতেই পারেন ন৷। এবিষয়ে অধিক্ত লেখা 
বাক্লামাজ । 
এখন অপর দুইটা মত আলোচনা করা যাক । বাচস্পতিমিস্র তাহার 
শ্রায়সূচী-নিবন্ধের সময়োলেখ করিয়াছেন এবং ইহা ৮৯৮ বহসরে রচিত 
হইয়াছে | ইহ! শকাব্দ ন! সংব এই বিষয়েই দুইটা = ত দেখা যাইতেছে। 
বিদ্ধ্্রী প্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় শ্যায়বান্তিক-ভূমিকানামক গ্রাচ্ছে বলিয়াছেন 
যে, বাচল্পতিমিশর চৌহান-বংশীয় নৃগ নরঁপতির সময়ে বিস্ভমান ছিলেন 
স্বীয় দশম শতাব্দীর ইনি উচ্দ্বল রত্র। ছিবেদী মহাশয়ের মতে 


বৎসর শকান্দ। কিন্দু আমর! ইতিহাসে কোন নৃগ লরপত্ির পরিচয় 
পাই না, এবং ভামতী গ্রন্থে এই নৃগ নৃপতির যে ভাবে বর্ণনা দেওয়া 
হইয়াছে তাহাতে তাহাকে সামান্য কোন অপরিজ্ঞাত নরপতি বলিলে বডই 
নিব 8৯: শ্রহুণ করিতে 
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পারি ন!। আরও এক কথা, উদয়ন শকাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, 
বাঁচস্পতিমিত্র মহোদয় বলিয়াছেন ‘বহসর'। বংসর বলিতে কেন যে 
আমর! শকান্দকেই বুকিব তাহা বুঝিতে আমরা অক্ষম । 

এখন তৃতীয় মহ হইতেছে যে, বাচস্পতিমিশ-প্রযুক্ত ‘বৎসর'পদের 
অথ সংবতৎসর। অতএব প্যায়সৃচীনিবন্ধ ৮৪১ প্রন্টাব্দে রচিত হইয়াছে। 
নুগ কোন নরপতির আখ্যা নয়, 'নৃগ'পদটা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। বাচস্পতিমিশ্র মহোদয় পালবংশীয় দ্বিতায় রাজ্গাধিরাজ ধর্ম. 
পালের সমসাময়িক ছিলেন। ইহ! প্রজ্জানন্দ সরস্বতীর মত | 

প্যায়-ব্যাকরণাচার্দ্য সূর্ধানারায়ণ শুক্ল তাহার ভেদসিঙ্গির ভূমিকায় 
বলিয়াছেন যে, বাচস্পতিমিশ্র ৮৯৮ সংবহুসরে প্যায়সূচীনিবন্ধ রচনা 
করিয়াছেন এবং ইনি প্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্রের ছাত্র । কিন্ত স্যায়কণিক1 
বাচস্পতিথি শ্র-লিখিত বিধিবিবেকের টাকা। এই গএস্থের আরস্তে 
বাচস্পতি বলিয়াছেন ্ 


অজ্জানতিমিরশমনীং পরদমনীং শ্যায়মঞ্জরীং রুচিরাম্‌ । 
প্রসবিত্রে প্রভবিত্রে বিদ্যাতরবে নমো গুরবে ॥” 


আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, জয়ন্ত খুব সম্ভব ৮৮৩ খুষ্টান্দ হইতে ৯২ 
খুষ্টান্দের মধ্য বিদ্যমান ছিলেন, এবং এই সময়ের মধ্যে ঠাহার শ্যায়মঞ্চরী 
রচিত হুইয়াছিল। অতএব ৮৪১ খ্রষ্টাব্দের পূর্বের বা কিছু পরে 
বাচস্পত্তিমিশ্র শ্যায়মঞ্জরীর নামোল্লেখ করিতে পারেন ন!। বাঁচস্পতি- 
মিশ্র যদি জয়স্তের ছাত্র হন” এবং শ্যায়মঞ্জরার সহিত পরিচিত থাকেন 
তাহা হইলে ৮৭১ খুষ্টাব্দে তিনি “্যায়সূভীনিবন্ধ' গ্রন্থ রচনা করিতে 
পারেন না। এ 
এখন এই সমস্যার দুইটা সমাধান হইতে পারে। প্রথম সমাধান 
[হইতেছে যে, এই গার মীমাংসার এত এবং এই পরের রচয়িতা কে 
__ তাহ) আমরা জানি না, এবং এই ক্যায়ম্জরী-গরন্থ আমাদের 
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করেন নাই। ৮৯৮ বহসর বলিতে আনর! স্বপ্ীর কোন্‌ অন্দ বুঝিব ? 
৮৯৮ শকান্দও নগ্ন । বা5স্পতিমিত্র বদি জ্রয়স্তহুট্রের ছাত্র হন তাহা 
হইলে শঙ্করবস্মার সময়ে অথব। তাহার পরবন্তী কালে কাশ্মীরে বিভা- 
লাভের জন্য ঘাইতে পারেন না. কারণ শক্ষরবপ্মার রাক্রত্বকালে জয়ন্ত 
কারারুক্ষ, তাহার পর কাস্মারে ঘোরঠর অগ্রবিপ্পব ॥ ন্ুতর1: এইসব 
সময় বিগ্তাচচ্চার প্রকৃতপক্ষে উপযোগী নয় ॥ সুতরাং অবস্তিবন্মার রাজনব- 
কালেই ইনি জয়প্রের নিকট বিস্তালান্ড করিয়া থাকিবেন, এবং ৮৮৩ 
খুষ্টান্দের পূর্বেই ভাহার ছাত্রক্জাবন পরিসমাপ্ত হইয়াছিল ; এবং এই 
বাচল্পতিমিশ্রের পক্ষে ৯৭৩ শ্রন্টাব্দে শ্যায়সূচীনিবন্ধ লেখা খুব সম্ভবপর 
বলিয়া! মলে হয় না। বা৪স্পতিমিশ্রের এত দীপ জীবনের কোন প্রবাদ 
পণান্ত কেহ শুনিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। অতএব বাঁচস্পতিমত 
যদি জয়ন্তের ছার হন তাহা হইলে গ্ঠায়সূচীনিবন্ধ ৮৯৮ সংবত্সরে অথবা 
৮৯৮ শকান্দে বিরচিত হয় নাই । 
আমরা এখন দেখিব অন্য কোন শ্যায়মঞ্জরী থাক? সন্তবপর কি না। 
বাচল্পতিমিশা যে গ্রন্থের রচয্ষিতা বলিয়া আপনার গুরুকে উল্লেখ 
করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ-সন্দক্ধে পরবর্তী বিদ্বানেরা কিছুই জানেন না৷ -ইহ। 
কিকূপে সম্মবপর হয়? তিনি ডাহা শ্যায়শান্সের গুরুর নামোলেখ 
কৰিয়াছেন। হুঁহার নাম ত্রিলোচন। রত্বকীন্তি অপোহসিদ্ধি-গ্রন্থে ইহার 
মতের শশুন করিয়াছেন । কেহ ত কোন স্থলে জয়ন্টের গ্যায়মঞ্জরী 
হইতে ভিন্ন ন্যায়মঞ্তরীর কথা বলেন নাই। থে প্রায়মঞ্জরী এতই 
পাদেয প্রস্থ যে ইহা স্বীয় এরপ্থকারকে “অমর করিয়া তুলিল, সেই 
আস্ত শে বাচস্পতি ভিন্ন অপর সকলের চির অপরিষ্গাত রহিয়| গেল. 
ইহা হইতেঃ পারে না। অতএব প্রাপম সমাধান যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে 
হয় না। 
এখন দেখা যাউক ৮৯= বহসর বলিতে আমর! কি বুঝি ॥ প্র্তত- 
বিশারদ ডক্টর ফ্রীট্‌ বলিয়াছেন যে, ভারতবর্দে যে কৃত কম বংসর শচলিত 
আছে তাহার ইত নাই (Imperial Gazetterr of Indin, Vol. I, 
ই ব২সর যে বাচস্পতিমিশ্র কোন্‌ রাজার প্রবন্িত 


ne আায়মঞ্জরী 


নহ্সন বালয়াছেন তাহা আমাদের পক্ষে বুঝা কঠিন । তবে এই প্্যন্দ 
অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, এই বহসর অনেকটা খুষ্টাব্দের 
সমকালিক, ৮৯৮ বৎসর ৮৮: শ্রন্টাব্দের নিকটবন্তী কোন সময়। ইহার 
কারণ নির্দেশ করিতেছি । 

পূর্বেৰই বলিয়াচছি যে নৃগ-নামক কোন নরপতি শ্রযীয় নবম বা দশম 
শতাব্দীতে ছিলেন বলিয়া আমরা জ্গানি না। অন্তঃ ইতিহাস এই বিষয়ে 
কোন সাক্ষ্য দেয় ন! । স্থৃতরাং বেদান্ত-কলতরুর ব্যাখ্যা আমরা গহণ 
করিতে পারি না দ্বিবেদী মহাশয়ের অনুমানও যুক্তিযুক্ত বলিয়া 
বিবেচিত হয় না। প্রজ্জানপ্দ সরন্্রতী মহাশয়ের মতে বাচস্পতিমিশ্র 
শৰ্্মপালের সমকালীন । নৃগ শব্দটা বিশেষণ মার । বাচস্পতিমিশ্রা জয়ন্ত- 
ভটের দাত হইলে ধর্ব্মপালের সমকালীন হইতে পারেন না। ধ্্মপালের 
পুত্র দেবপালও উত্তর-ভারতের সার্বভৌম নবপতি ছিলেন) ইহার 
সময়েও জ্ঞানের চর্চ্চা বেশ হইত। শিল্পকলারও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত 
হইয়াছিল বহু প্রাসাদাদি নিশ্মিত হইয়াছিল। আমার মনে হয় 
দেবপালের রাজ্যের শেষভাগেই বাচস্পতিমিআ তাহার উৎকষ্ট টাকা ঞান্থু- 
সমূহের রচনা করেন। রামচরিশ্রকার অন্ভিনন্দ দেবপালের যৌবনের 
সঙ্গী ছিলেন. এবং দেবপালের রাক্ছাপ্রাপ্তির পূর্বেই রামচরিত বিরচিত 
হইয়াছিল। সেইজগ্যা রামচরিতে বাচস্পতিমিশ্রের কোন উল্লেখ সন্তবপর 
নয়। বাচস্পতিমিশ্রও দেবপালের সপ্ঘানের পাত্র ছিলেন । এখন দেখ! 
যাউক বাচস্পতিমি শ্র দেবপালকে নুগ বলিয়াছেন কেন। 

আমার মনে হয় 'নৃগ’-পদটার দ্বার। বাচস্পতিমিশ্র অতি গৃঢ়ভাবে 
দেবপালের বৌদ্ধ-প্রীতির নিন্দা করিয়াছেন। বাচস্পতিমিশ্র তাহার 
গুল জয়ন্তের মত উদারমতাব্লব্বী ছিলেন না। ইনি বৌদ্-জৈন-নিন্দায় 
মুখর। সাংখাকারিকার ৫ম কারিকার তন্বকৌমুদীটাকার কতকাংশ 
সন্ত করিতেছি তাহা হইতেই এই কথার সত্যাসত্য নির্ণীত হইবে. 
সমাপ্ত গ্রহণেন চাযুক্তা: শাকাভিক্ষুনিগ্র-্বকসংসারনোচকাদীনামাগমাভাসা। 
নিরাক্ৃতা ভবস্থি। অযুক্রহথবৈতেষাং বিগালাহু ছিন্রমূলন্কাৎ প্রমাণ- 
বিরুদ্ধার্থাভিধানাহ কৈশ্চিদের ঢ গ্রেচ্ছাদিভিং, পুরুষাপসদৈঃ পশুপ্রায়ৈঃ 


কূমিক। ae 
পরিশ্রহাৎ. বোধ/স্‌।” হহ। অপেক্ষা বৌন্ধাদির নিন্দ। আর কি 
হইতে পারে? দেবপাল ব্রাহ্মণ বাচস্পাতিমিশ্রের পুক্তা করিলে বৌদ্ধ- 
পালক ছিলেন। ত্রাহ্মণাধর্শ্মে পক্ষপাতী বাচস্পতিনি.এর পক্ষে তাহা 
সহা করা কঠিন। এই জন্যই অন্যের অপরিচ্ছেয়ঢাবে ইন দেবপালকে 
নিন্দা করিতেছেন । মহানারত-প্রসিদ্ধ নৃগ নরপতি অনেক পুণ্যকাে,র 
অনুষ্ঠান করিলেও পাপাচরণ যে করিয়াছিলেন তাহা মহাভারত-পাঠক- 
বর্গের নিকট স্থবিদিত। ভামতীর অপ্টিম শ্লোকে অহিশয়োক্তি অলক্ষারের 
সাহ।যো বাচস্পতি তাহার সমকালান নরপতির নৃগরূপ” ব্যক্ত 
করিয়াছেন। ইনি ক্রাঙ্গাপধপ্্-পালন. শাপ্রালোচকদের সাহায্যদান, 
পুক্ষরিনীখনন প্রস্তুতি বহু সদনুষ্ঠান করিলেও বৌদ্ধদের সাহায্যদান, 
(বৌক্ষধন্মপালন প্রভৃতি অনেক অকাথ্যও করিয়াছেন । এই জগ্মাই ইহাকে 
নৃগ বলিয়াছেন। ইহা বাচস্পতির প্রাণের উল্ভি-_গভীর মশ্মাবাথার 
ভিবাক্তি। শক্ষরাচার্য্য তাহার ভক্র রাজবুন্দের সাহাযো ভারতে 
পৌদ্ধ ধশ্মের বিলোপ সাধন করিয়াছিলেন, আর বাচল্পতিমিশ্র যে ভক্ত 
রাজার র্থ-সাহাযো সেই শক্ধর-ভাব্যের আপনার মনোমত টাকা ভামতী 
র$না। করিতেছেন সেই ভক্ত রাজ বেদবিরোধী বৌদ্ধ ধর্মের রক্ষা 
ও শ্ৰীবৃদ্ধি করিতেছেন। হহা কি শ্রুতিপক্ষপাতা বাচস্পতিমিঞ্রের 
সহ হয় + অথচ তাহার ভক্তকে প্রকাশ্যে নিন্দাও করিতে পারেন ন।। 
তাই নৃগপদ দারা আপনার অন্তরের প্রানি অতিনিপুণভাবে অভিব্যন্ত 
করিয়াছেন। 
এখন দেখা। যাউক বাচস্পতিমিশ্রের, শ্যায়কণিকা টাকা এবং ভামতী 
টাকা কোন্‌ সময়ে লিখিত হইয়াছিল। দেবপালের রাজহ-কালেগ 
চবধসীম। ৮৪২ খ্রন্টান্দ । ইহাহ প্রতীচ্য এতিহাসিকগণের অভিমত । এহ 
মতের উপর ভিত্রি্থাপন করিয়া আমরা বাচস্পতিমিত্রের টাকা প্রণয়নের 
কাল-নিরূপণ করিতেছি । আমার মনে হয় আমরা সকলেই এই বিষয়ে 
একমত যে, ভামতী টাকা বাচস্পতিমিশ্রের অস্ভিন অবদান ( ভামতীর অন্তে 
প্রদত্ত শ্লোক দ্রন্টব্য )। দেবপালের অনেক দিন পর পৰ্যন্ত উত্তর-ভারতের 
সার্বভৌম নরপতি আর কেহ হন নাই। ভামতী টাকায় তিনি যে 
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১১ স্যাসনপ্তরী 
নরপতির উল্লেখ করিয়াছেন তিনি যে একজন রাজাধিরাজ্জ তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই ।__ 


“নৃপাস্তরাণাং মনসাপাগম্যাং জক্ষেপমাত্রেণ চকার কান্তিম্‌ ৫ 
নরেম্মরাসচ্চরিতান্কারমিচ্ছন্তি কত, ন চ পারয়ন্তি ।”৬ 


এবং ব।১।হ৩ বেদান্তসূতের ভাষ্য ভামতীতে এই নরপতি যে বত বড় 
বড় প্রাসাদ ও উদ্ভান নিশ্মাণ করিয়াছিলেন তাহার পরিচত পাওয়া যায়। 
ভারতের ইতিহাস হইঠেও আমর! জানি যে মহাপাল ও দেবপালের 
রাজত্বকালে বন্ধ, মগধ প্রস্তৃতি দেশে বহু অট্রালিকা, এরমোদবন প্রভৃতি 
নশ্মিত হুইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি বাচস্পাত যদি জয়ন্তের ছাত্র হন 
তাহা হইলে তিনি ধশ্মপালের সমকালান হইতে পারেন না। অতএব 
তিনি দেবপালের সমকালীন । আরও এক কথা, বাচস্পতিমি্র 
ধণ্মোৱরের মত খণ্ডন করিয়াছেন। ধর্শ্মোত্তর মহামহোপাধ্যায় সতীশ + 
বিভাতূষণ মহাশয়ের মতে ৮৯৭ খ্ষটাব্দের লোক ॥ এই সময় দেবপ।লের 
রাজন্থকাল । অতএব বাচস্পতিমিশ্া ধশ্মোত্তরের সমকালীন হইলেও 
দেবপালের সমকালীন। এই দেবপালের রাঙ্জস্বকালে ভামতী রচিত 
হইয়াছিল । স্থতরাং ৮৯২ খ্র্টাব্দের পৃ্ের ভামতী রচিত হইয়াছিল । 
শ্তায়কপিক! আৰও পূৰ্বেৰ রচিত হইয়াছিল। জয়ন্তট্র যখন অধ্যাপনা 
করিতেন তখন তিনি শ্যায়মঞ্জরী রচনা, করেন নাই। তাহারই বিবরণ 
হইতে আমরা জানিয়াছি যে, ইহা কারাগুহে রচিত হইয়াছিল । আগায় 
কণিকায় যখন স্যায়মন্তরীর উল্লেখ আছে তন ইহা যে ৮৯২ খ্বন্টান্দের 
পুণের রচিত হইয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তাহা হইলে 
শক্ষরবপ্্ার রাজরকালেই শ্যায়নগ্তরী রচিত হইয়াছিল। ৮৮5 প্রস্টান্দে 
শঙ্ষধদ্মার ছাজয় আরম্ভ হয়। স্তরাং ৮৮০ খস্টানডের পর স্যায়ম্রী 
বলচিত হইয়াছিল। প্রায় এই সময়েই বাচস্পতিমিশ্র তাহার এ 
গ্রন্থনিচয় রচনা করিয়াছেন, এবং তাহার শ্যায়কণিক। স্কায়মজজরীর 
রচিত হইয়াছে। হতরাং ইহা ৮৮৫ হইতে ৮৯০ প্রস্টাব্দের মহে যর 
__ হইয়াছে। স্যায়সূচীনিবস্ধও এই সময়ের ুই-চারি বৎসর 


কমিক! ১/০ 
রচিত হইয়াহে । আমাদের বিশ্বাস স্যায়সূডীনিবন্ধ বাচস্পতির প্রথম 
গ্রন্থ ও শ্যায়বান্ধিকতাহংপর্য্যটাকা তাহার দ্বিতীয় এন্থ । বাচস্পতি 
ও জয়ন্ত যখন পরস্পরের গ্রন্থ জানেন না তখন ৮৮২ শ্রষ্টাব্দের 
বহুপূর্বেৰ বাচস্প ত কোন এপ্র লিখেন নাই। যদি কোন গ্রন্থ 
লিখিয়। থাকিতেন তাহা হইলে তিনি গরুকে নিশ্চয়ই উপহার 
দিতেন, এায়কণিকায় গ্রায়মঞ্জরীর নাম দেখিয়া ইহাই মনে হওয়া 
স্বাভাবিক যে, জয়ন্তভটু অথবা অভিনন্দ তাহাকে শ্যায়মঞ্তরী উপহার 
দিয়াছিলেন। গুরু ও শিল্যের মধো মধুর সন্দন্ধও বিভমান ছিল। 
শিশ্বোর কোন গ্রন্থ দেখিলে নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ স্যাযরমগ্তরীতে দেখা 
যাইত। শ্যায়মঞ্জরা রচিত হইবার পূর্বের বাঁচস্পত্তির কোন গ্রন্থই জয়ন্টের 
হ ্তগত হয় নাই । ৮৮: ্ৰন্ডাব্দের শেষের দিকে যদি জয়ন্ত কারারুদ্ধ 
হইয়া থাকেন তাহ! হইলে এ সময়ে কোন গ্রন্থ প্রেরিত হইলেও 
তাহ! পাইবার জ্রয়স্তের কোন উপায় ছিল ন৷। তিনি হয়ত তখন 
নিরঞ্জন কারাগারে আবদ্ধ। বাচস্পতি যত পূর্বেই গ্রন্থ রচন। করিয়া 
থাকুন ন! কেন, ৮.. প্রন্ডাব্দের পূর্বের তিনি প্থাণবান্ধিক-তাৎপণ্যটীক। র১না 
করেন নাই বলিয়। মনে হয়। 
বাচলন্পতিমিঅ্র ঠাহার ন্যায়শান্সাধাপক ত্রিলোচনের নামোল্লেখ 
করিয়াছেন। এখন একটা প্রশ্ন মনে উদিত হয়__ত্রিলোচন কি জয়ন্ত, 
না, জয়ন্ত হইতে পৃথক্‌ ? এ বিষয়ে জানিবার কি কোন উপায় 
আছে? ইহা জানিবার সহজ পন্থা নাই। তবে অনুমানের সাহায্যে 
হইবে । রক্রকান্তি তাহার অপোহসিদ্ধি গ্রন্থে ত্রিলোচনের 
মত খণ্ডন করিযাছেন। কিন্তু পয়গ-সদ্ধে তিনি কোন কথাই বলেন 
নাই । বাচল্পতিনিশ শ্ঠায়দৃত্রের প্রত্যক্ষসূত্র টাকায় তাহার গুরুর 
__ উপদেশ বলিয়। যে সব মত বলিয়াছেন--সে সঃ মতের কত? কতক 
অংশ জয়ন্তের গ্যায়নএরাতে পাওয়া গেলেও আমর! কোন সিদ্ধান্তে 
উপনাত হইতে পারি না। হহার প্রধান কারণ _এই সব মত নৈয়ায়িক- 
সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ, জয়ন্তও জানিতেন আর ত্রিলোচনও জানিতেন। তবে 
সা াহুপগ্যটাকার ( চৌহ্বাস্বা স' ) ১২৪ পৃষ্ঠায় ব্যপদেশ্য-পদের 
f [ r 
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নুতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মতে ব্যপদেশ্য হইতেছে বিশে) । 
অব্যপদেশ্য-পদের দ্বারা সুত্রে নিবিবকল্পক-প্রতাক্ষের গ্রহণ করা হুইয়াছে। 
এই নিবিবকলক-প্রত্যক্ষ বিশেস্থাবিশেষণভাবরাহত জ্ঞান, এবং ঝাবসায়াত্মক 
পদ সাবকল্পকপ্রত্যক্ষের গ্রাহক । এই নুতন ব্যাখ্যা আমরা জয়ন্তের 
ন্ায়মঞ্তরাতে পাই না। ইহাই যদি ত্রিলোচনের মত হয় তাহ] হইলে 
িলোচন জয়ন্তভট্র হইতে বে ভিন্ন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 
প্রতাক্ষপূতরে বাচস্পতি বারবার ভিলোচনের পদাঙ্কাম্ুসরণের কথাহ 
বলিয়াছেন । এই নুতন ব্যাথা। কোন স্যাসংপ্রদাযসিক্ক যদি লা হয় 
তাহ। হইলে হ্থধাসমাজে পরিগুহীত হইবে নাঁ_-এই আশঙ্কায় ব1চস্পতিমিত্ 
আপনার গুরু ত্রিলোচনের নামোলেখ করিয়া নূতন ব্যাখ্যার স্বকলিতত্ব- 
দোষের পরিহার করিয়াছেন। পরামাণ্যবাদেও বাচন্পতিমিশ্র অনুমানের 
আমাণ্যব্যিয়ে *ায়সংশ্রদায়ে অপ্রচলিত মতের কথ। বলিয়াছেন। এই মত 
জয়স্তের সপ্পণ বিরুদ্ধ। এ মতও যদি ডিলোচনের মত হয় তাহ 
হইলে ইহা একরূপ নিশ্চিত যে জয়ন্ত ড্রিলোচন নহেন। 

এখন একটা প্রশ্ন ব্বতঃই ননে উদিত হয়, প্যায়কণিকাঞন্ধে বাচস্পতি- 
মিশ্র কেন গ্যায়মঞ্জরীর নামোল্লেখ করিলেন। এখন অনুমান কর! 
ভি্গ আর অন্য কোন উপায় নাই । আমাদের মনে হয়, বা৮ল্পতি- 
মিশ্র জয়ন্তভট্রের কাছে মীমাংসাশান্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এরূপ 
ভাবিবারও কারণ আছে। এরয়ন্ডভট্র যাচ্ছিক-কুলে জন্মএএহণ 


করিয়াছিলেন, তিনি মীমাংসাশাত্রে স্থপণ্ডিত, এবং ভাহাদের বংশে 


যাগমজ্জের অনুষ্ঠান হইত ।- কাশ্মীরের পাপুত্যের খ্যাতি, হল। 
সেখানকার রাজ ছিলেন বর্ণাঅনধ্্মপালক । সুতরাং তাহার রাজ্যে 
ভাল ভাল মানাংসক হিলেন। খন পণ্ডিতদের মধ্যে জয়ন্ত যে 


ভুমিকা ue 
মীমাংসাশান্নের প্রাণস্পন্দ নাই। বারবার কাম্যকুজ্ঞরাজদের পরাভবে 
পণ্ডিতের! অগ্াত্র চলিয়া গিয়াছেন। অতএব কাশ্মীরে নীমাংস| পড়িতে 
যাওয়াই স্বাভাবিক ৷ বাচস্পতি যখন শ্যায়তাৎপর্্যটীকা লিখিয়াছেন 
তখন জয়ন্তের স্যায়মঞ্জরীর কোন সন্ধান পান নাই । শ্যাস্বকণিকা লিশিবার 
পূর্বের জানিতে পারিয়াছেন যে, তাহার গুরু ন্যায়মঞ্জরী রচনা করিয়াছেন. 
এবং তিনি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। এইজন্য শ্যায়মধ্ররীর তিনটা 
অন্র্থ বিশেষণ দিতে পারিয়াছেন। গুরুর নামগ্রহণ করা শিষ্োর 
কর্তবা নয়। যেখানে অব্যোপায়ে গুরুকে পরিচয় দিবার উপায় আছে 
সেখানে সেই উপায়ের সন্বাবহার কর! উচিত। এইজপ্াই ল্যায়মঞ্তরীর 
দ্বারা আপনার গুরুর পরিচয় দিয়াছেন। ভ্তিলোচনের পক্ষে এইরূপ 
কোন সার্থকবিশেষণ সম্বপর নয বলিয়াই তাহার তৎকালৰিদিত 
নামের উল্লেখ করিয়াছেন। ভামতীতে শেষের দিকে ক্লোকে শ্যায়কণিক'র 
নাম প্রথমে দেওয়া হইয়াছে । ইহার অণ এই লয় যে, এই গ্রন্থ 
প্রথমে রচিত হইয়ান্ছল। আমার মনে হয় যতগুলি এন্থ তিনি 
লিখিয়াছেন তাহাদের মধো শ্াায়কণিকা ও ভামতী ্ঠাকার 
সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং ভামতী ভাহার শ্রেষ্ঠ টাকাগ্রন্থ । শ্যায়কণিকা 
বোধ হয় ভামভীর 'অবাবহিতপুবেন রচিত হইয়াঁছিল। তাহার প্রথম 
ও ভ্বিতীয় গ্র্থ শ্যায়সূচীনিবদ্ধ ও স্যায়বান্ডিকতাৎপধ্যটাকা। ইহাদের 
পরে সাংখ্যতত্বকৌমুদী ও তন্ববৈশীরদী প্রভৃতি টাকা রচিত হইয়াছে । 
স্ায়কণিকা। ৮৮: -৮৮* শ্ুষ্টান্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। প্যায়সূচীনিবন্ধ 
৮৮৫ খ্রস্টাব্দের কিছু পূর্বের অথবা কিছু পরে রচিত হইয়াছিল । মনে 
হয়, ৮৮২ খুস্টাব্দের পূর্বের বাচস্পত্তিমিআ কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই । 
অতএব শ্যায়সৃচীনিবক্ষের বহসর সংবশুসর নয় এবং শকাব্দও নয়। 
ইহ! যে কি তাহ! নিরূপণের ভাব এঁতিহাসিকদের উপর দিলাম। আমরা 
যে কালনিরূপশ করিয়াছি তাহাতে অনেক বিষয়ের সমাধান হয় বলিয়া 
মনে হয়। ৮৯৮ ( বহসর-) শকাব্দ হইলে উদয়ন ও বাচস্পতির সম্বন্ধ 
বড়ই জটিলসম্ার উদ্ভাবন করে ॥ ৮৯৮ সংবহসর হইলে জয়ন্র এবং 
বাচস্পাতির গুরুশিষ্যসন্দন্ধ উচ্ছি্ন হয়। আমাদের এই সিদ্ধান্তে জয়ন্ত, 


ভি 
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বাচস্পতি ও উদয়নের পৌরবাপনোর বেশ সঙ্গতি রক্ষিত হয়। কালনিরূপণ 
এতিহাসিকের কন্তবা। আমার শ্যায় ইতিহাসে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির 
পক্ষে ইহা! ভঃসাহসমাত্র। এই ছুঃসাহসের জন্য ব্রধাবুন্দ নিজগ্ণে 
আমাকে ক্ষমা করিবেন। ব্িতীয় খণ্ডের যুড্রপ আরম্ত হইয়াছে । তাহার, 
ভুমিকায় প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বিচাধ্য বিষয়ের আলোচনা করিবার 
ইচ্ছা রহিল। 


িপদানন তর্কবাগীশ দেবশশ্ম। 


নিবেদন 


জয়স্তভট্রের স্যায়মগ্তরী বহুদিন যাব আমাদের দেশে অপরিক্জাত 
ছিল। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গাধর শান্ধা মহাশয় এই অপূর্বব গ্রস্থরত্ধ 
প্রকাশিত করিয়া পণ্ডিত-সমাজকে চিরপ/ণে আবন্ধ করিয়াছেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ চিরদিনই বিচারনিপুশ, তাহারা এই গ্রন্থ- 
খানিকে এম. এ. পরীক্ষার পাঠাতালিকার শন্তভূক্রি করিয়া বিস্তার গৌর 
রক্ষা করিয়াছ্ছেন। কিন্তু কালরুমে এই গান দুস্পাপা হওয়ায় অধাধন 
ও অধ্যাপনা-কার্ধোর অত্যন্ত অস্তুবিধ হয়। এই সব অন্তব্ধার কথা 
কলিকাতা! বিশ্ববিষ্তালয়ের কলাবিভাগের তদানীন্তন সভাপতি মনীষী 
ডক্টর ীধুক্রৎ প্রমথনাৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. এস-সি, ঝারিস্টার- 
আট-ল, অর্থনীতির মিণ্টো অধ্যাপক মহাশয়কে জানাইয়াছিলাষ। তিনি 
সংস্কৃত সাহিতো ও দর্শনে প্রগাচ পশ্চিত ডক্টর জীধুক্ত শুরেস্্নাথ 
দালগুপ্ত, এম. এ., পি-এচ. ডি., ডি. লিট., সংস্কৃত কলেজের বর্ধীনান 
প্রিন্সিপাল মহাশধের সহিত পরামর্শ করিতে বলেন। বিস্যোঙসাহী 
দাসগুপ মহাশয় আমাকে এই গ্রন্থের অপুবাদকার্দো প্রবৃন্ত করান। 
শ্বায়মঞ্জরীর কতকাংশ অনুদিত হইলে ইহার! এবং বক্ছের গৌরব গুণ গ্রাহী 
ডক্টর জীধুক্ু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম এ.. বি. এল., ব্যাবিস্টার- 
আট-ল., ডি. লিট. মহাশয যাহাতে কলিকাহা বিশ্ববিদ্ালয় হইতে ইহা! 
প্রকাশিত হয় তাহার ক্ষপ্ত বিশেষভাবে আমার আন্কুলা করেন। আমার 
পিতৃকূলা ন্র্গত আশুতোষ বিদ্ধাবিনোদ মহাশয় আমার সদাসব্বদ। 
কল্যাণ চিন্ত। করত আমার সকল বিগ দূর-করিযাছেন। আঙ্ ঠাহাকে 
আমার এই মুদ্রিত পুস্তক দেখাইতে পারিলাম না, ইহা আমার চিরকালের 
আক্ষেপ রহিয়া গেল। আমার পরমমিত্র সংস্কৃত সাহিত্যে সুপত্ডিত 
ডক্টর শীযুক্ু সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এম. এ., পি-এচ, ডি. মহাশয় 
এবং আমার শ্রস্ধাভাক্ষন দর্শনানুরানী প্রিয়বন্ধু পণ্ডিতপ্রবর শীধুনু 
দেবেস্ীলাখ রায়, এম. এ. মহাশয় প্রায়ই আমার অনুবাদের বহু অংশ 
য়া আমাকে উৎসাহিত করিগাছেন। আমার অপ্রতুল স্বনামধন্য 

মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদস্নিভীর্থ মহাশয়ও আমায় 


২০ নিবেদন 


উৎসাহিত করিয়াছিলেন; তিনি আক্ষ ইহক্ষগতে নাই। আমার পরম- 
হিতৈষী বিখ্যাত পণ্ডিত বনুভাষাবিহ আশুতোবাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত বিধূশেখর শান্দী মহাশয় যাহাতে এই অন্মবাদ-কাধ্া নির্ণিব্ষে 
পরিসমাপ্ত হয় তাহার ক্ষন্থা যথেন্ট আপ্ুকুলা করিয়াছেন । পরমকলাপ- 
ভাক্ষন শ্রিয়তম রায় শীযুক্র হরি প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এই কার্ণো 
আমাকে সতত উৎসাহিত করিয়াছেন। ইহাদেরই সৌজন্যে আমার এই 
অশ্ুবাদ-রচনাকাধ্য প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে । আমি ইহাদের কাছে যে 
কত গণী তাহা ভাষায় ব্য করিতে পারি না। 

শ্যায়মঞ্জরী অতীব দুরূহ গ্রন্থ, ইহা! সব্বিজনবিদিত। এতন্তিন্ মৃদ্রিতগ্রস্থে 
অশুদ্ধিও আছে অনেক। শুদ্ধ আদর্শ পুথি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় 
না। শ্বায়মঞ্জরীর পঠনপাঠন প্রচলিত নাই। অতএব এই গ্রন্থের 
অনুবাদ করা বড়ই কঠিন__-পদে পদে স্বলনের সন্তাবনা। আমিও এই 
শরস্থের অনুবাদের সম্পূর্ণ যোগা ব্যক্তি নয়। পণ্ডিত-সমাজ্ের প্রেরণাতেই 
আমি এই দুক্ষর কাধ্যে ত্রতী হইয়াছি। এই অনুবাদ-কার্ণে। ত্রতী হইয়া 
আমার লাভ হইয়াছে প্রভৃত। আমি এই মনীষার অবতারের সঙ্গলাভ 
করিতেছি । ভীহার নিতাপ্রো্ৰল চ্গানের প্রভা সততই আমার পু্জীড়ত 
অঞ্জানান্ধকার নাশ করিয়া দিতেছে। আমি এই বলেই অনুবাদে জয়ন্য- 
ভন্টের গৃঢ় আশয় প্রকাশ করিতে সাধ্যমত চেস্টা করিয়াছি । প্রয়োজনীয় 
বিষয়ের টিগ্রনীতে আলোচনা করিয়াছি। টিগ্লনীতে প্রাচীন ও নবা- 
নৈয়ায়িকদের মতের সমালোচনা করিয়াছি এবং অগ্যান্ত দার্শনিকদের 
মতের সহিত শ্যায়নতের তুলনাও করিয়াছি। আমার জ্ঞান সঙ্কাণ_ 
আম, প্রমাদ ও স্মলন হওয়া স্বাভাবিক । আশ! করি, স্বধীগণ নিজগুণে 
আমাকে ক্ষমা করিবেন। 

“এই গন্ধের মু্রণকার্গো কলিকাতা বিশ্ববিস্ঠালয়ের রেজিস্টার মহাশয়, 
প্রেসের দূপারিন্টেঞ্চেন্ট ও অযোগ্য প্র-সংশোধক যুক্ত রামকৃষ্ণ 
চক্রবর্ভী, এম. এ. মহাশয় আমাকে অশান্ত সাহায্য করিয়াছেন) 
তাহাদিগকে আমি আমার আন্তরিক কুতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । 

ইপদ্ানন তকবাগীশ দেবশৰ্দ্মা 


ল্াললস্নঞ্ঞন্শ্াজ্নূ, 
মঙ্গলাচরণম্‌ 
নমঃ শাশ্থতিকানন্দ-চ্কানৈশবপাময়ান্মনে । 
সক্ষল্ল-সফল-ত্ৰহ্মন্তন্ৰারদ্দায় শস্তবে ॥ ৯ 
নমামি যামিনীনাথ-লেখালঙ্কত-কুন্তলাম্‌ ৷ 
স্তবানীং ভবসন্তাপ-নিবাপপ-স্ধানদীস,॥ ২ 
স্বরান্্র-শিরোঃক্ন-মরীচিখচিতাল্দ্য়ে। 
বিশ্গাক্ষকার-সুধ্যায় গণাধিপতয়ে নমঃ ॥ এ 
জয়ন্তি পুরঙ্ছিদ্দত্ত-সাধুবাদ-পৰিক্রিতা । 
নিদান: শ্যায়রন্রানামক্ষপাদমুনের্গিরঃ ॥ ৪ 
অক্ষপাদ-মতাস্তো ধি-পরিম্-রসোৎস্কাম্‌। 


© 


২ ্থাযমন্ধ্যাস, 
তদিয়ং বাহ্ধযোগ্ভান-লীলাবিহরপোস্তাতৈ । 
বিদকধৈঃ ক্রিয়তাং কৰ্ণে চিরায় স্যায়মঞ্জরী ॥ ১১ 
অক্ষপাদ-প্রণীতো হি বিততো স্যায়পাদপঃ । 
সান্দরান্ত-রসন্থন্দ-ফলসন্দভলিভরঃ ॥ ১২. 
বয়ং মৃদ্ু-পরিস্পন্দাস্তদারোহণপঙ্গবঃ । 
ন তদ্‌ বিভৃতিপ্রাগ্ভারমালোচগ্সিতুমপ্যলম্‌॥ ১৩ 
তদেকদেশে তু কৃতোহয়ং বিরৃতিশ্রমঃ । 
তমেব চান্ুগৃতস্ত সন্তঃ প্রণয়বৎসলাঃ ॥ ১৪ 
অসম্ৈরপি নাব্মীয়ৈরলৈরপি পরস্থিতৈচ ৷ 
গুণৈঃ সন্ত: প্ৰভ্নন্যন্তি চিত্রমেবাং বিচে্টিতম্‌ ॥ ১৫ 
পরমার্থভাবনক্রম-সমৃশ্মিষৎ-পুলক-লান্ধিত-কপোলম্‌ । ৬. 
শ্বরুতীহ প্রকাশয়ন্তঃ পশ্যান্তি সতাং মুখং ধন্তাঃ ॥ ১৬ 


অসন্মুব্বাদ 


সঙ্গলমাত্রে তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়। বিরাট্‌ পুরুষ ত্রক্মা পর্মাস্তের সৃষ্টি 
হয়, সেই জগদীশ্বর মহাদেবকে নমস্কার । ১ 
শাহার কুন্তল চক্্রকলা-দ্বার৷ শোভিত এবং যিনি ভবযন্্রণা-নিরবত্তিরূপ 
ne স্থধানদীতুলা, সেই ভবপত্থী মা দুর্গাকে নমন্দার 
২ এ 
বর, সেই গণপতিকে ননস্কার 
'অক্ষপাদমুণির রচিত শা 


মন্দলাচরণম্‌ ৩ 
দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং প্রশংসা করিয়াছেন। এবং এ শান্তর ক্যায়রূপ 
রত্বের খনিন্বরূপ ৷ ৪ 

যেরূপ সুত্র সরন্দতী নদী সমুদ্রসঙ্গম-স্খলাভের জন্য উৎসুক! হইয়া 
সমুদ্রসঙ্গতা হয় এবং পরে সমুদ্রসন্গমের প্রভাবে অতিবিস্তৃতা হইয়া 
বিশিষ্ট অবগাহনের ঘোগ্য। হয়, সেরূপ (আমার) এই সরস্বতী 
(গ্রন্থরূপ মহাবাক্য) বিস্তৃতা না হইলেও ( অতি ক্ষুদ্র হইলেও ) 
অক্ষণপাদমুনির দুরবগাহ যুক্তিপূর্ণ বিস্তৃত শাস্তের সহিত ুৎস্ক্যভরে 
সঙ্গত! হইয়| বিস্তৃত৷ হুইয়াছে। পণ্ডিতগণ ইহাতে অবগাহন করুন । ৫ 

(যদিও মনীষিগণের বুদ্ধি নানাবিধ গুণ ও নানাবিধ রসের নিয়ত 
আন্বাদন-দার! পরিশ্রান্ত, তথাপি তাহাদের নিকট পরার্খন। এই যে, 
আমার এই গ্রন্থথান নীরস এবং গুণহীন হইলেও তাহার প্রতি দু 
নিক্ষেপ করিয়! আমার পরিশ্রম সার্থক করুন। ৬ 

আমি স্যায়রূপ ওষখির বন হইতে এই শ্ুরস বন্দর আহরণ করিয়াছি । 
আশ্বীক্ষিকীরূপ দুগ্ধ হইতে ইহা ঠিক যেন নবনীতরূপে উম্মঘিত 
হইয়াছে। ৭ 

আমার এইরূপ কোন প্রতিভাদিন্ূপ গুণ নাই যাহার বলে নৃতন 
কিছু দেখিতে পারি। তথাপি এই গ্রন্থে ( নৃতন কিছু আলোচন! করিতে 
না পারিলেও ) বাক্যবিন্যাসবৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছি । তাহাই বিচার 
করিয়। দেখিবেন। ৮ 

বিলাসিগণ যে কুক্ুমরাঙ্জির দ্বারা পুনঃ পুনঃ শিরোমালা রচনা করিয়া 
নিজ্গ নিজ্জ মন্ত্রক বিভূষিত করিয়াছেন, সেই কুন্দমরাঞ্জি আবার 'অপুবপরচনায় 
সঙ্গিবেশিত হইলে ভাহাদিগেরও কৌতুহল উৎপাদন করিতে অসমর্থ 
হয় না। ৯ 

অথবা হারা সম্জন তাহারা প্রার্ধিগণের যাছ্এগ ভঙ্গ করিবার কৌশলে 
অশিক্ষিত বলিয়া! প্রার্থিগণের প্রদত্ত নিপুণ বস্তুকেও সমাদরে গ্রহণ 


জন্য কর্ণানূত করুন ইহাই প্রার্থন1॥ ১১ 


1 


৪ ক্যায়মঞ্র্্যাম্‌ 

অক্ষপাদ-সংরোপিত এই স্বায়পাদপটী বিশেষ বিস্তৃত হুইয়াছে। 
এবং পাদপটী গাঢ় অস্ৃতহুল্য রসময় ফলভারে অবনত । ১২. 

আমরা শক্তির অল্পতাবশতঃ এ বৃক্ষের আরোহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ, স্থতরাং 
এ বৃক্ষের উৎকর্মাতিশয় বুঝিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত আমাদের নাই । ১৩ 

এ শৌতমসূত্র এইরূপ পান্ডিতাপুর্ণ, যে তাহার সম্পূর্ণ অংশ লইয়া 
আলোচনা করিবার সামর্থ্য আমাদের মত অপ্লঙ্ঞ ব্যক্তির ন! থাকায় 
একদেশ লইয়া এই শগ্ায়মঞ্জরী গ্রন্থে কিছু আলোচনাশ্রম করিয়াছি। 
প্রণয়বহসল স্থধীগণ এই শ্যায়মঞ্জরী গ্রপ্রখানি দেখিয়া আমার পরিশ্রম 
সার্থক করুন ইহাই প্রার্থনা । ১৪ 

সঙ্্নগশের আচরণ বড়ই আশ্চর্যজনক । তাহার! নিজগুণ অসংখ্য 
থাকিলেও তাহার দ্বারা আনন্দ লাভ করেন না। কিন্তু পরের গুণ অল্প 
হইলেও তাহা! দেখিয়। আনন্দে উৎফুল্ল হয়েন। ১৫ 

জগতে তাহারাই ভাগাবান্‌ বাহারা সঙ্জনসমক্ষে স্বরচিত এ'্র দেখাইতে 
গিয়া সঙ্্নগণশের এ এন্থের অত্যুৎকষ্ট অর্থের অনুধাবনজন্য আনন্দোৎফুল্প 
বদন দেখিতে পান। ১৬ 


ইহ খলু প্রেক্ষাপূর্বক1রিণঃ পুরুষার্থসম্পদমভিবাজ্রন্তঃ তৎসাধনাধি- 
গমোপায়মনস্তরেণ তদবাপ্ডিমমন্তামানা্দ্রপাযাবগতিনিনিত্তমেব প্রাথম-মগ্গেষন্তে। 


ক দষ্টাদৃষ্টভেদেন 51" তদ্‌ ছিবিধঃ পুরুষার্থপ্ত পন্থাঃ। 


1 তন্কা দৃষ্টে বিষয়ে রুচিঃ প্রকচবৃক্ধবাবহার-সিক্ধান্বয়ব্যতিরেকাধিগত- 
সাধনভাবে ভোঙনাদাবনপেক্ষিতশান্রন্যৈব ভবতি প্রবৃত্তিঃ। নহি মলিনঃ 


২. দৃষ্টাৃষ্টতেদেন পুরা দ্বিৰিবঃ, তজ পথ স্থলি বি: ইডি লা 
1 কব কখপৰপছোশো ন সঙ্গত: । = { মা বি কি: তত, এম. 


্বাহারা বুদ্ধিপুর্বনক কার্ধা করেন তাহারা ইহ! অবশ্যই বুঝেন যে 
পুরুষার্থপ্রান্তিবিষয়ে ইচ্ছা থাকিলেও তাহার উপায় অজ্ঞাত থাকিলে 
তৎ্প্রাপ্তি অসম্ভব । স্থতরাং পুরুষার্থকানী ব্যক্রিগণ প্রথমে পুরুষার্থ- 
প্রাপ্তির উপায় জানিবার জন্য অনুসন্ধান করেন। দুষ্ট এবং অদৃষ্ট ভেদে 
পুরুষার্থ দ্বিবিধ, স্থতরাং তাহার উপায় দ্বিবিধ। যাহার দুষ্ট-পুরুতার্থ- 
বিষয়ে অনুরাগ হয়, তাহার দৃষ্ট-উপায়ে প্রবৃত্তি হয়। ভোক্গনাদি- 
দৃষ্ট-পুরুষার্থের উপায় । এ উপায় জ্ঞানিবার জন্য শান্দের অপেক্ষা! করিতে 
হয় না। বিশেষতঃ ক্ষুধা পাইলে ভোজ্জন করেন, ক্ষুধা না পাইলে 
ভোজন করেন ন! ইত্যাদিরূপে পুর্ববদৃষ্ট বুন্ধগণের ব্যবহারের দ্বারা 
ভোজনাদি ক্ষুধানিবৃন্তি প্র তি দৃষ্ট-পুরুসার্ের উপায় ইহা! জান! গিয়াছে। 
শরীর মলিন হইলে নান করিতে হয় এবং ক্ষুধ| হইলে ভোজন 
করিতে হয় ইহাতে শ্রজ্জানের আবশ্যকত| নাই। স্বর্গ এবং মোক্ষক্ূপ 
অনুষ্ট-পুরুতার্থ-বিঘয়ে সাধারণ ব্যাক্তির দৃপ্তি স্বাভাবিক অজ্ঞানাবৃত 
বলিয়। তাহা জানিতে হইলে শাত্র-জ্ঞানের শয়োজন। শাস্তই অলৌকিক- 
তত্বজ্ঞাপন-কার্ধো আমাদের পক্ষে দিব্য চক্ষুঃ । যোগিগণের শ্বায় 
আমাদের যোগসমাধিজজ্ঞানাদিরূপ অলৌকিক-তনজ্ঞাপক পৃথক্‌ উপায়ও 
বিদ্কামান নাই । অতএব আমাদের পক্ষে শাত্রজ্জানই কর্তব্য । 


তচ্চ চতুর্দশবিধত যানি বিদ্বাংসম্চতুদ্দশ বিজ্যাস্বানান্যাচক্ষতে । তত্র 
বেদাশ্চহ্থাঃ প্রথমোহ্থবববেদঃ * ্থিতীয় স্মগ্বেদঃ, তৃতীয়ো যজুব্দেদঃ, 
চতুর্থঃ সামবেদঃ॥ এতে চত্বারেো বেদাঃ সাক্ষাদেব পুরুষা্থসাধনোপদেশ- 
স্বভাবাঃ, “অগ্নিহোত্রং জুতয়াং স্বৰ্গকাম:, আল্মা! জ্ঞাতব্যঃ” ইত্যাদিশতেঃ। 


৬ ক্যায়মঞ্জধ্যাম্‌ 


স্বরূপনিষ্ঠ ইতি । ইতিহাস-পুরাণাভ্যামপি উপাখ্যানাদিবর্ণনেন বৈদিক 
এবার্থঃ প্রায়েণ প্রতন্তযতে । বথোক্রম্‌। 

সেই শাস্ত্র চতুদ্দশ প্রকার। পঞ্চিতগণ যাহাদিগকে চতুদ্দশ বিদ্া- 
স্থান বলিয়া থাকেন। সেই চতুদ্দশ বিভাস্থান-মধ্যে গণিত বেদ চারি 
প্রকার--অধর্বববেদ প্রথম, ঞগ্বেদ দ্বিতীয়, ঘজুবেবদ তৃতীয়, সামবেদ 
চতুর্থ । এই চারি বেদেরই পুরুষাথ-প্রান্তির উপায়সন্বন্ধে উপদেশ দে ওয়াই 
স্বভাব। “অগ্নিহোত্রং জুহয়াৎ স্বগৰামঃ, আত্মা জ্ঞাতব্য: ইত্যাদি শ্ৰতি 
এ পক্ষে প্রমাণ । মগ্রাদিরচিত স্মৃতিশান্তেও অষ্টকাশ্রাদ্ধ, শিখাকর্ম এবং 
জলসত্র-স্বাপনাদি পারলৌকিক-কশ্মবিষয়ে উপদেশ আছে দেখা যায়। 

যে সকল কশ্মের ফলশ্রত্তি নাই তাহাদেরও ফল আছে ইহা বিধার্থ- 
পরীক্ষা পরিচ্ছেদে বলিব । 

সকল শান্সার্থ ই পুরুষার্থে পর্যবসিত হইয়া থাকে আপাতবোধ্য 
প্বরূপের উপর অবস্থান করে না--এই কথা বলিব। 

ইতিহাস এবং পুরাণেও উপাখ্যানাদির বর্ণক৷ বারা বেদপ্রোক্ত বিষয়েরই 
বিদ্তুতভাবে আলোচন! আছে। 

কথিত আছে 


ইতিহাস-পুরাণাভাং বেদং সমুপরৃংহয়েৎ । 
বিভেতালএন্তাদ্‌ বেদে! মাময়ং প্রহরি্যাতি ॥ ইতি « 


তদেব্ং বেদপুরাণ-ধশ্মশান্জাণাং স্দত এব পুরুবার্থসাঁধনোপদেশ- 
্ভাবস্থাদ্‌ বিদ্াস্বানহম্‌ । অঙ্গানি ব্যাকরণ-জ্যোতিং-শিক্ষা-কল্প-চছন্দো- 
নিরুক্তানি *  বেদার্থোপযোগি-পদাদিব্যুৎপাদন-দ্বারেণ  বিদ্ধাস্থানযং 


= ন. ত, খা, লও ৯ জে, বক্র 

1 ব্যাকরণ: নাৰ শব্ার্থৰ্যৎপাত্তিকরং শাহ বোযোতিবং নাম বন্কন্মোপবোরিনঃ কালঙ্গ পক: 
শাতন। শিক্ষা নাম পরব্বাাচ্গারণ-ীত্যুপদেশকা শান্ধন। কে নাম বেকৰিছিতানাং করান 
পয? স্পককজনাকং শরম, ঘখ আলাল গীত ছল্বো নাৰ শাফআাৰীনা ছা, 
ক্ষ পান লিরুং ৰাম বৈদিকপৰপনাৰ্থ নিজপপা্ণকং পান 


শান্রারন্তসমর্থনম, ৭ 
প্রতিপদ্ান্তে।  তেষামক্জসমাধ্যৈৰ তদনুগামিতাং প্রকটয়তি। বিছা 
মন্তরেণাব্যবশ্থিত-বেদবাক্যার্থানবধারণান মীমাংসা! বেদ-বাক্যার্থবিচারাস্মিকা 


বেদাকরম্তেতিকব্বব/তাবপমন্বিভ্রতীতি  বিভ্ান্থানতাং  প্রতিপদ্ভাতে ॥ 
তথাচ ভট্টু-_ 


“ধন্যে প্রমীযমাণে তু বেদেন করণাস্মনা । 
ইতিক্বব্যতাভাগত মীমাংসা! পুরয়িল্যতি ॥" 


ইতিহাস এবং পুরাণের দ্বার! বেদকে সবল করিয়া রাখিবে। বেদের 
সৰ্বদাই এই ভয় যে অল্লজ্ঞ অর্থাৎ ইতিহাস এবং পুরাণবিষয়ে অনভিজ্ঞ 
বাক্তি আমাকে প্রহার করিবে অর্থাৎ আমার সন্মান নষ্ট করিবে । অতএব 
উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে কথিত প্রকারে বেদ, পুরাণ এবং ধর্ম্মশান্তে 
স্বতঃই পুরুষার্থসাধনবিবয়ে উপদেশ খাকায় উহার! বিস্তান্থান বলিয়া 
প্রসিদ্ধ । ব্যাকরণ, জ্যোতিঃশান্, শিক্ষা, কল্প, ছন্দঃ এবং নিরুত্ত এই ছয়টা 
বেদচতুন্টয়ের অঙ্গবিভ| বলিয়া পরিগণিত । এবং অঙ্বিদাগুলি বৈদিক 
মন্্রগত পদগুলির বেদার্থনিশ্চয়ে সহায়ীক্ৃত ব্যুৎপাদন-দ্বারা বি্াস্থান 
বলিয়াও পরিচিত হইয়া থাকে । তাহাদের অঙ্গ এই সংজ্ঞাটা উহারা যে 
বেদের অনুগামী, ইহ! বুঝাইয়। দিতেছে। বিচারবাভীত অন্য উপায়ে 
রস্পরবিরুন্ধবেদবাক্যার্থের যথাযথভাবে নিশ্চয় কর! দুঃসাধ্য বলিয়া 


৮ স্কায়মজ্জর্য্যাম্‌ 
পূরণ করিবে। [ অর্থাৎ বেদ যখন প্রমাণ, তখন প্রমিতি করণ। ব্যাপার 
ব্যতীত করণের করণত্ব অন্মূপপন্ন । স্বতরাং মীমাংসা বেদরূপ প্রমাণের 
ব্যাপারস্থলাভিষিক্ত হইয়া কাধা করিবে । ] 

অতএব সপ্তমমন্গমিতি ন গণাতে মীমাংসা, প্রত্যাসন্নত্েন বেদৈকদেশ- 
স্ৃতত্বাৎ। বিচারসহায়ো হি শব্দ; স্থার্থং নিরাকাঙ্ক্ষ: প্রবোধয়িতুং ক্ষমঃ । 
স্যায়বি্তরপ্ত্র যৃলস্তস্তভৃত:ঃ সর্বববিগ্ভানাম্‌, বেদপ্রামাণ্যহেতুত্বাৎ। বেদেনু 
হি তাঁকিকরচিত-কুতকবিপ্লাবিত-প্রামাশ্যেফ শিথিলিতান্থাঃ কথমিব 
ববিত্তবায়ায়াসসাধ্যং বেদারথানুষ্ঠানমা্রিয়েরন, সাধবঃ। কিংবা তদানীং 
স্বামিনি পরিয়ানে তদনুযায়ন! মীমাংসাদি-বিগ্কাস্থান-পরিজনেন কৃত্যমিতি । 
তন্মাদশেষ -দুম্টতাকিকোপমরদদ্বারক -দৃঢ়তর -বেদপ্রামাণযপ্রত্যয়াধায়িন্ঠায়োপ- 
দেশক্ষমমক্ষপাদোপদিন্টমিদং প্যায়বিস্তরাখাং শাত্রং 'তিষ্ঠাননিবন্ধন- 
মিতি পরং বিভা স্থানম্‌ ৷ বিদ্যাপ্ানস্থং নাম চতুদ্দশানাহ শাল্রাণাং পুরুষার্থ- 
সাধনজ্ঞানোপায়ত্বমেবোচাতে ॥ বেদনং বিভা, তচ্চ ন ঘটাদিবেদনমণি তু 
পুরুষার্গসাধনবেদনং বিদ্ধায়াঃ স্থানমাশ্রয উপায় ইতার্থঃ। তচ্চ পুরুষার্থ- 
সাধন-পরিজ্জানোপায়ন্থং কন্যচিৎ সাক্ষাৎকারেপ, কন্যচিপ্ুপায়দ্বারেণেতি । 
তানীমানি চতুদ্দশ বিগ্যান্থানানীত্যাচক্ষতে । যথোক্তম_ 


পুরাণ-তর্ক-নীমাংসা-ধন্মশাত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ । 
বেদাঃ স্থানালি বিদ্ধানাং ধৰ্ম্ম চ চতুদ্দশ ॥ ইতি & 


অসন্মুলাদছ 
বেদের অসম্পূর্ণ অংশকে পূরণ করে বলিয়| নীমাংসাশাত্রকে সপ্তম 


শান্সারম্তসমর্থনম্‌ ৯ 
আশ্বীক্ষিকী বিদ্যা সকল বিস্তার মূলন্তস্তন্বরূপ । কারণ উহার দ্বার 
বেদের প্রামাণ্য সুরক্ষিত হয়। কুতার্কিকগণের কুতর্কন্ছার! বেদের প্রামাণা- 
ভঙ্গ হইলে বেদের উপর সঙ্জ্নগণেরও আস্থা নষ্ট হইতে পারে, এবং আস্থা 
নষ্ট হইলে বহু বিন্বব্যয় এবং বহু পরিশ্রম এই উভয়সাধা বৈদিক কশ্ঠের 
উপর কেন আদর থাকিবে ? কিংবা কুতাক্চিকরূপ রিপুর ছার! শান্্রাধিপতি 
বেদের পরাজয় হইলে তদণু5র মামাংসাদি বিদ্তাস্থানরূপ পরিজনবর্গও কি 
করিবে ? সেইজন্য, [ অর্থাৎ তথাকণিত অন্তবিধাঞ্চলি দূর করিবার জগ্থা, ] 
অক্ষপাদমুনি সবববিধ কৃতাকিকগণের কৃতককূপ ভীষণ উপদ্রবের দূরীকরণ- 
দ্বারা বেদপ্রামাণা স্বরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে এই শ্যায়বিস্্ররনামক সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ বিভতান্থান রচনা করিয়াছেন, এবং এইরূপ শান্্রচনাদ্থার! সাহার 
প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধিও হইয়াছে । চতুদ্দশ শাত্রকে বিষ্কান্থান বলে, পুরুষার্থসাধন- 
জ্ঞানের উপায়ীভূত যে শান্ত, তাহাই বিদ্কাপ্কান এবং তাহাই বিদ্বাস্থানের 
লক্ষণ । বিগ্ভাশন্দের অর্থ জান । কিন্দ এই জ্ঞানপদটা সাধারণ জ্ঞানরূপ 
অর্থের বোধক নহে। তাহ! হইলে ঘটাদি-জ্ঞানরূপ অর্থও লব্ধ হইতে পারে । 
কিন্তু পুরুষার্থসাধনীষ্ঠত জ্ঞানই এ বিছ্বাশব্দের অথ, এবং এঁ জ্ঞানের 
উপায়ীস্কৃত শান্ত্রই বিদ্যার স্কান। স্বানশব্দের অর্থ আশ্রয় অর্থাৎ উপায়। 
তাদৃশ বিদ্যাস্বানন্ব কেহ সাক্ষাৎকার ছার! কেহ বা অনুমানাদি উপায়ান্তর 
দ্বারা বুঝিতে পারেন। তাদুশ এই বিদ্যাপ্বানগুলিকে চতুদ্দশ বিদ্াপ্থান 
বলে। এ সন্থন্গে কেহ বলিয়াছেন ঘা _-পুরাণ, প্যায়, মীমাংসা, ধশ্রশান্, 
ছয়টা অজবিদ্য। এবং চতুরিবধ বেদ এই সমুদয় চতুদ্দশ বিদ্কাস্থান 
ও ধৰ্মস্থান । 


ভিজললী 
বৈদিক অথের নিরূপণমাতরে যাহার! সাহাগ্য করে তাহারাই অঙ্গবিভ! 
পরিচিত । বেদে যে অংশ নাই, মীমাংসাশান্স ভাহারও পূরণ করে 


অঙ্জানি বেদাশ্চন্থারো মীমাংসা! স্কায়-বিস্তরঃ । 
পুরাশং বন্মশাস্্র বিদ্যা হোতাশ্চতুদ্দশ ॥ ইতি 


পূর্ববত্ত তকশন্দেনোপান্তমুন্তরর ঢ শ্রায়বিস্তরশব্দেনৈতদেব শাস্ত্র 
মুচাতে। স্তায়ন্তরকোত্শুমানং 'সোঃস্মিন্লেব বুযুৎপাতে। যতঃ সাংখ্যা- 
হতানাং তাবৎ ক্ষপপকানাং  কীদৃশমন্থমানোপদেশকৌশলং কিয়দেব 
তৎ তর্কেশ বেদ প্রামাণাং রক্ষ্যতে । ইতি নাসাবিহ গণনাহঃ । 

বোন্ধান্ত ঘছাপি অশুমানমার্গাবগাহননৈপুণাভিমানোদ্ধ,রাং কন্ধরা- 
যুদ্বহন্তি, তথাপি বেদবিরুদ্ধ্বাৎ তৎ তর্কক্য কথ: বেদাদিবিষ্যাস্থানস্ত মধ্যে 
পাঠঃ । অনুমানকৌশলমপি কীদৃশং শাক্যানামিতি পদে পদে দশয়িশ্যামঃ। . 7. 
চার্বাকান্ত বরাকাঃ প্রতিক্ষেপ্তব্য। এব, কঃ প্ুডতক্কপ্য তদীয়স্যেহ 
গণনাবসরঃ । 

বৈশেষিকাঃ পুনরস্মদন্যাযিন এবেত্যেবমস্যাং জনতাহু প্রসিদ্ধায়ামপি 
মট্ত্্যামিদমেব * তকন্যায়বিস্তরশন্দাভ্যাং শাত্তমুক্তম্‌ । 


ইয়মেবানীক্ষিকী চতস্ছণাং বিদ্ধানাং থে) স্যায়বিদ্ধা গণ্যতে। 
আখীক্ষিকী ত্রয়ী বার্থ দগুনীতিশ্চ শাশ্বতীতি। 


শান্রারন্্রসমর্থনন্‌ ১১ 

স্যারশব্দ এবং শুর্কশন্দের অর্থ অনুনান। (সই তর্ক কেবল- 
মাত্র প্যায়শাস্ত্রেই সমাক্রূপে আলোচিত আছে? অন্য শান্রে নাই, 
যেহেতু সাংখ্য, জৈন এবং বৌদ্ধগণের অনুমান শিক্ষপকার্ধে কোন নৈপুণ্য 
নাই, এবং তাহাদের তর্কের দ্বারা বেদপ্রামাণ্যও রক্ষিত হয় না। 
[ অর্থাৎ, তাহাদের সন্মত তর্ক অকিন্চৎকর বলিয়া তক্কাভাস মাত্র ] 
অতএব তাহাদের শান্ত প্রকৃত তর্কশান্ছের মধ্যে উল্লেখ পাইবার 
অযোগ্য । যদিও বৌদ্ধগণ তাকিকাভিমালের ভারগ্রহণ-বিষয়ে বিশেষ 
আগ্রহশীল, তনাপি তাহাদের তর্কও বেদবিরুদ্ধ বলিয়া তথাকথিত 
বেদাদি বিদ্যা ্বানমধে। সর্বথা অগ্রাহা। তাহাদের যুক্রিতর্কের গে কোন 
সারবস্তা নাই, তাহা! পদে পদে দেখাইৰ। 

অতি গর চাৰ্বাক দার্শনিকগণের মধ্যে উল্লেখ পাইবার যোগ্যই নহে। 
চার্ববাকের ক্ষুল্রত্কও উক্ত চতুদ্দশ বিভার অন্যতম প্যায়বিঘ্ার মধ্যে 
গণনীয় হইতেই পারে না। 

বৈশেষিকগণ আমাদের অনুগামী, বিরুদ্ধ নহে, সুতরাং বৈশেষিক দশন 
যদিও জনসমাজে বিশেষ পরিচিত যড় দর্শনের অন্যতম বলিয়! পৃথক্‌ উল্লিখিত, 
তথাপি এই বৈশেধিক দর্শনকে ও চতুদ্দশ বিভার অন্যতম তর্ক এবং শ্যায়- 
বিস্তরণন্দের দ্বারা অভিহিত করিয়াছি । এই আববীক্ষিকী বিভা চতুষিদ্তা 
বলিয়। পরিভাষিত বিভার নধে। শ্যায়বিা! বলিয়া গণিত হইয়! থাকে ॥ 
“আীক্ষিকী অরয়ী বান্ধা দণ্ডনীতিশ্চ শাশ্বতী” এই বচন অনুসারে 
জু, সাম ), বাতা (কুষ্তাদিবিষ্ঞা ) এবং 


১২. প্রায়মজন্যাম্‌ 


হাত । অ্য্যান্বাক্ষক্যোশ্ড তত্র নিদ্দেশাচ্চতুন্দশৈব বিভাঃ। নন্থু 
বেদ-প্রামাশ্যনিপয়প্রযোক্নশ্চেল্য যবিস্তরঃ, কৃতমনেন, মীমাংসাত এব তৎ 
সিদ্ধেঃ। তত্র হাথবিচারব্ প্রামাণ।বিচারোহুপি কৃত এব। সত্যম্‌; 
স তু আন্ুষঙ্দিকন্তত্র যুখ্যশ্বর্বিচার এব । পৃথক্প্রন্থান| হীমা বিষ্ভাঃ, 
সা চ বাক্যার্থবিদ্া, ন প্রমাশবিষ্কোতি। ন চ মীমাংসকাঃ সম্যগ্বেদ- 
প্রামাণ্যরক্ষণক্ষমাং সরশিমবলোকযিতুং কুশলাঃ। কুতককণ্টকনিচয়- 
টা নিরুন্ধ-সঞ্চরমার্গাভাসপরিশ্রান্ডাঃ খলু তে ইতি বন্ধ্যামঃ । লহি প্রমাণাস্তর- 
সংবাদদার্জামন্তরেণ পরত্যক্ষাদীন্যপি প্রমাণভাবং ভঙ্জন্ডে। কিমুত তদর্থীন- 
বৃত্তিরেষ শব্দঃ। শব্দন্ত হি সময়োপকুতস্ত বোধকন্বমাত্রং স্বাধীনম্‌ ; 
অথতথান্ষেতরন্থপরিনিস্চয়ে তু পুরুষমুপ্রেক্ষিন্বনন্তাপরিহাধ্যম্‌ । 
তল্মাদাপ্টোক্রত্বাদেৰ শব্দ: প্রমানীভবতি, নাম্বাথা, ইত্যেতচ্চান্মিল্লেব 
শান্ধে ব্যুৎপাদগিগ্যাতে । ন্বক্ষপাদ1ৎ পূর্ববং কুতো বেদপ্রামাণানিশ্চয় 
আসীৎ + * অত্যরিদমুচ্াতে ৷ 


সসন্ুলাদ 
আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই নে, বিভার চতুর্দশসম্্যা পূর্বে 
বলা হইয়াছে, এখন আবার বিদ্াকে চারি প্রকার বল! হইতেছে 
কিক্ষপে ? এই কথা বলিতে পার না, এরূপ বলিলে কোন বিরোধ 
নাই; কারণ-_বানাশান্জ কুষি-বাণিজ্যাদি-বোধকশান্র, দণ্ডনীতি রাজনীতি » 
শান্গ। নীতি পাতে হের গদ্য ও সির পালার ডে 


প্রসঙ্গ । সুতরাং বানা এব: দণডনীতি অদৃষ্টাখক্ঞাপক শাত্রমধো গপনীয় 
নহে বলিয়া উক্ত চারিবিডার অন্গতি ত্রয়ী এবং আদ্ীক্ষিকী এই 
 মান্রকে গহণ করিবে ক ৬০ চে সনে অসাৰ 


শান্রারভ্রসমর্থনন্‌ ১৩ 
ভাল কথা, এখন জিন্ঞান্য এই থে, বি বেদপ্রানাণা-নিশ্চয়ের 
জন্য প্যায়বিভার উপযোগিতা, তবে বলিব যে ক্ষায়বিভার প্রয়োজন 
নাই। কারণ, মীনাংসাশাস্তের দ্বারা বেদপ্রামাণা-নিশ্চয় হইতে পারে। 
এ মীমাংসাশান্তে যেরূপ বেদার্থ বিচার সম্পাদিত আছে এরূপ বেদ- 
প্রামাণ্য-সন্দস্ধেও বিচার আছে। তোমর! ঠিক আপন্ডি করিয়াছ, 
কিন্দু এ আপত্তি ক্ষতিকরী হইবে না। কারণ, নীনাংলাশাক্সে বেদার্থ- 
বিচার প্রধান, প্রামাণ্যবিচার আশুনঙগিক । কণিত চুদ্দশ বিস্তার 
প্রস্থান বিভিন্ন, স্বতরাং শ্যায়শাস্তের এবং মীমাংসাশান্রের এক প্রশ্থান 
সঙ্গত নহে। মীমাংসাশান্তর বেদবাক্যার্থ বিচার-শাঞ্র, বেদপ্রামাণ্য-নিষ্চায়ক 
শাস্ত্র নহে। মীমাংসকগণ বেদপ্রামাপ্যরক্ষণযোগ্য মার্গ দেখিতে সক্ষম 
নহেন। মীমাংসকগণ চিরদিনই কৃতর্ক-কণ্টকরাশিদ্ধার! সমাচ্ছন্স, অতএব 
ব্যবহারের অযোগ্য অসৎ পথকে পথ বলিয়া বুঝিয়া সেই পথে 
ব্বধা বিচরণ করিয়া অকারণ কষ্ট পাহযাছেন এই কথা বলিব। 
প্রমাণান্তরের সহিত দৃঢ় মিল না থাকিলে সববনূলীভ়ত প্রমাণ প্রত্যক্ষ 
প্রভৃতিরও প্রামাণা বাধিত হইয়া পড়ে । প্রত্যক্ষাদিরই অধীন শব্দের 
প্রামাণা বাধিত হইবে ইহা। কি আর বলিতে হয় ? 

সঙ্দেত-সাহাযো শব্দের অথবোধকতাই স্বাধীন । কিন্তু দ্দপ্রাতি- 
পাদিত অর্থের যাথার্। এবং অধধার্থতা-নিশ্চয়ে তাহা হেতু নহে । এ শব্দের 
এ্রযোক্তা পুরুষবিশেষ, ইহা বুঝিলে এ নিশ্চয় হয় [ অর্থাৎ অনুমানের 
সাহায/-ব্াতিরেকে শব্দের প্রামাণ্য রক্ষা করা যায় না। স্রতরাং তক্ক- 
শাক্সই বেদের প্রামাণারক্ষক, ইহা নিবিবচারসিদ্ধ, মীমাংসাশাক্র শব্দশাত্র, 
তাহা বেদের প্রামাণারক্ষক হইতে পারে না । ] 
অতএব আপুজনক ধিত শব্দই প্রমাণ এই কথা এই শাত্রেই পরে 


১৪ শ্যামা 
পুৰের উহা। অপ্রমাণ বলিয়া বিবেচিত ছিল ইহ! বলিতে হয়_-ইহা! ভ্রান্ত 
খারণা। ] 

জৈমিনেঃ পৃববং কেন বেদার্থো ব্যাখ্যাতঃ। পাণিনেঃ পুববং কেন পদানি 
রচিতানি। পিঙ্গলাৎ পূর্ববং কেন চ্ছন্দাংসি রচিতানি। আদিসর্গাৎ 
প্রভৃতি বেদবদিমা বিভাঃ প্রবৃত্ত: ? সংক্ষেপবিস্তর-বিবক্ষয়া তু তাংস্তাং- 
স্তর তত্র ক ন্‌ আচক্ষতে ৷ নন্মু বেদপ্রামাণাং নির্বিবচারসিদ্ধমেব সাধবো! 
মন্যান্তে ইতি কিমত্র বিচারযত্বেন। ন, সংশয়-বিপধ্যাস-নিরা সার্থন্থাৎ । 
যন্ত হি বেদপ্রামাণ্যে সংশয়ান বিপর্য্যস্তা বা মতিঃ, তং প্রতি শাল্রারন্তঃ | 
নহি বিদিতবেদাৰ্থং প্রতি মীমাংসা প্রপ্তয়তে। তদুক্তম্_“নান্যতে| 
বেদৰিদ্ভাষ্চ সূত্ৰবৃত্তিক্ৰিয়েশ্যতে" % ইতি । 


আসন্নুবাদ, 

জৈশিনির পূর্বের কে বেদ ব্যাখ্য। করিয়াছিলেন ? [ অর্থাৎ তাহার পূর্বের 
বেদ বাখ্যাত ছিল না বলিয়াই কি কেহ বেদার্থ বুঝিতে পারেন নাই ?] 
পাণিনির পূর্বের কোন্‌ ব্যক্তি স্থবস্ত এবং তিঙস্ত পদের বিশ্লেষণ করিয়া ' 
ছিলেন? [ অথাৎ ততপূর্বের পদবিশ্লেষণ না থাকায় বেদঘটকীড়ুত পদাদির 
প্রকৃতি প্রত্যয়বিশ্লেষণ বুকিবার অধিকার কাহারও কি ছিল না?] 
ছন্দঃকর্্া পিক্গলের পূর্বের কোন্‌ ব্যক্তি ছন্দ: রচন। করিয়াছিলেন ?. 
[ অৰ্থাৎ ছন্দঃশান্্র রচিত ছিল না বলিয়াই সৰ্ববজ্ঞসদৃশ শান্রকর্ভাদের 
তদবিষয়ে অভিজ্ঞত| ছিল না এই কথা কি বলিতে পার ? ] স্থষ্টির প্রথম 
হইতেই উক্ত চতুদ্দশ বিদ্যা চলিয়। আসিতেছে । সঙ্্ষপ এবং বিস্তারের 


বক্সার পূ্ববসিদ্ধ বিষয়ের সংক্ষিপ্তোক্তিকারী এবং বিস্তৃতোক্কিকারী- Kt 


দিগ্‌কে তৎতৎ বিষয়ে গ্রদ্থকর্ধী বল! হইয়া থাকে । 
রঃ তিশা সেই হন বিছা নূতন করিয়া স্থপতি করেন নাই। 


1€ 
LL 


শান্ত্রারস্তুসমর্থনম্‌ ১৫ 
আচ্ছা ভাল কণা, বেদপ্রামাণ্য নিবিচারসিন্ধ, [ অর্থাৎ উহার, 
প্রামাণা নিশ্চয় করিবার জন্য কোন বিচারের অপেক্ষা নাই, পন্চিতগণের 
ইহাই ধারপা।] তবে বেদের প্রামাশ্যস্থাপলের জন্য গুরুতরারস্ত 
আহ্বীক্ষিকী-প্রণয়নের সার্থকতা কি ? এইরূপ আশঙ্কা! করিতে পার না। 
কারণ বেদপ্রামাণা-সম্বক্ষে সংশয় এবং ভ্রমনিরাস করিবার জন্য 
আন্বীক্ষিকী-প্রণয়ন । বাহার বেদপ্রামাণো সংশয় বা! জন আছে, তাহার 
জন্মাই আহ্বীক্ষিকীশান্তজা রচিত হইয়াছে বেদার্থচ্ঞাতার পক্ষে মীমাংসা- 
শান্দেরও সার্থকত নাই । সেই জন্যই কুমারিল বলিয়াছেন যে 
সূত্র বা বৃদ্ধি ইহা কোন বেদজজধ ব্যুৎ্পন্গ বাক্ক্রির জন্য রচিত হয় নাই । 
উহ (কেবলমাত্র অবু[ু্পন্ ব্যক্তির জন্য রচিত হইয়াছে। 
ভবতি চ চতুষ্প্রকারঃ পুরুষ:, অঙ্গ: সন্দিক্ষো! বিপরান্তে। নিশ্চিত- 
মতিশ্চেতি। তর নিশ্চিতমতিরেষ মুনিরমূনা শাস্র্রেণাঙ্গপ্য জ্ঞান- 
মুপজনয়তি, সংশয়ানস্যা সংশয়মুপহস্তি, বিপর্ধন্থাতো বিপর্্যাসং বাদ্রাতীতি, 
তান্‌ প্রতি যুক্তঃ শাপ্রারস্তঃ। কুতঃ পুনরস্ত ষেরপি নিশ্চিতমতিস্বং 
চ্যাতম্‌ ? উচাতে। ভবতি তাবদেষ নিশ্চিতমতিঃ, স তু তপঃপ্রভাবান্ধা 
দেবতারাধনাছা শান্্ান্তরাভ্যাসাদা। ভবতুৎ কিষনেন। তাত্রতৎ, প্যাৎ, 
তত এব শান্সান্তরাদপ্মদাদেরপি তব্বাধিগমো ভবিষ্াতীতি কিমক্ষপাদ' 
প্রণীতেন শান্ত্েপ। পরিহ্ৃতমেতশ,  সঙ্েক্ষপ-বিস্তারবিবঙ্ষয়া শান্ত 


১৬ শ্যানভ্যাস্‌ 

দূর করেন, ভ্রান্ডের ভ্রম শগুন করেন। এই কারণে প্রথমোক্র তিন 
শ্রেণীর জন্য তাহার রচিত শাক্ত সার্থক হইয়াছে । এই শক্ষপাঁদ মুনির 
সমাক্‌ জ্ঞান হইল কিরূপে ? বলিতেছি। অক্ষপাদ যুনি যে বিশেষ- 
জ্ঞানী, তাহাতে কোন সংশয় নাই। কিন্তু ঠাহার জ্ঞানের কারণ তপঃ- 
প্রভাব, দেবতার আরাধনা বা শাস্সান্তরের অভ্যাস। তাহার জ্ঞানের 
কারণ যাহাই হোক, তাহাতে আপন্ডি করিবার কিছুই নাই, কিন্তু ইহাই 
আমাদের আপনি যে. অক্ষপাদ মুনির যঙ্গি শা্ান্্রের দ্বারা জ্ঞান- 
সঞ্চয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই শান্রও এখনও আছে, তাহার ছারাই 
আমাদেরও জ্ঞানসপদয হইতে পারিবে, আমাদের জ্ঞান-সম্পাদনের জন্য 
অক্ষপাদ মুনির শাক্ত প্রণয়ন বার্থ। ইহার উত্তর পূর্বের প্রদত্ত হইয়াছে। 
শান্ত আছে সতা, কিন্দ সঞ্কেপ করিয়া বা বিস্তার করিয়া ঝলিবার জন্য 
শাক্স-প্রণয়নের সার্থকতা । [ অর্থাৎ পূর্ববশাস্ে সঞ্ক্ষেপ ছিল, সেই জন্মা 
অক্ষপাদ মুনি বিস্তার করিয়! বলিবার জপ্য শান রচন! করিয়াছেন। 
স্বতরাং অক্ষপাদ মুনির শান্ত বার্থ নহে।] পুরুষভেদে বুদ্ধি ভিন্ন, 
[ অথাৎ সকলের এক প্রকার বুদ্ধি হয় ন1।] যাহাদের কেবলমাত্র 
এই শান্ধ হইতেই সংশয় এবং ভ্রম নিরব হইয়া থাকে, তাহাদের 
জন্যই এই শাস্ত্রের সপ, সুতরাং উক্ত শান্তর সরি বার্থ লহে। এই 
কারণেই আচার্য্য গৌতম এক্ট শান্সের রচনা করিয়াছেন। সেই শান্্ে ইহা! 
প্রথম সূত্র । 


পরমাণ-প্রমেয়- সংশফ়-প্রয়োজন দৃষ্টা ন্- সিদ্ধাস্থাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জয়া- 


আদিবাক্যং প্রঘোক্রব্যমভিধেযপ্রায়োজনে । 
প্রতিপাদস্থিতুৎ শ্রোতৃপ্রবাহোৎসাহসিন্ধয়ে ॥ 
অভিধেয়ফলজ্ঞানবিরহান্ত্রমিতোস্যমাঃ । 


শ্রোতুমল্লমপি গ্রন্থমাপ্রিয়ন্তে ন সূরয়ঃ ॥ 


অন্মুশাদ 

প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তক, 
নির্ণয়, বাদ, জমা, ৰিতশু, হেহ্বাভাস, ছল, জাতি, এবং নিগ্রহ প্বানন্দরূপ 
যোড়শ পদার্থের যথাযথ জ্ঞান দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ হইয়া থাকে। > । 

আচ্ছা ভাল কথা, এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, শ্যায়দর্শনকার প্রথমে 
এই সুত্রটার প্রণয়ন করিলেন কেন? 

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এই প্রশ্নটা অসার। কারণ, শান্তর করিতে 
গেলে বক্তব্যের ক্রমবৃত্তিতানিবন্ধন সমগাবক্তব্য শাসত্বের প্রথমে বলা 
অসম্ভব বলিয়া ক্ৰমিকভাবে বলিতে হইলে বাক্যেরও ক্রমিকত!| আবশ্যক । 
বাক্যের ক্রমিকত! আবশ্যক বলিয়া প্রথমে কিছু বলিতে হইবে । আদি- 
বাক্য রচিত ন! হইলে দ্বিতীয়াদি বাক্যের রচনাও অন্পপন্গ হইয়া থাকে। 
[ অর্থাৎ প্রথম না হইলে দ্বিতীয়াদি হইবে কিরূপে ? ] অহএব বাকোর 
পৌববাপর্ধা স্বীকার না করিলে এন্থ-সম্পাদনকার্য্য অসঙ্গত হইয়া পড়ে। 
সিদ্ধান্ত প্রতি প্রশ্মকারী বলিতেছেন -_এই সকল কথা কি জানি না? 
তাহা জানি, কিন্তু শাক্সে যাহা প্রধানভাবে আলোচা, ভাহারই 
আলোচনা কর! উচিত, তাহ! না করিয়া শাস্ত্রের প্রথমে শাস্ত্রের অভিধেয়- 
ই পদার্থ-বর্ণন এবং তাহার প্রয়োজন-কীন্তন অগ্ডো কেন করা হইল? 
এইরূপ আশঙ্কাকারীর প্রতি বক্তব্য এই যে শ্রোতৃগশকে উৎসাহিত 
করিবার উদ্দেশ্যে শাত্রের অভিধেয় এবং প্রয়োজন বলিবার জন্য প্রথমে 
কিছু বলা উচিত। কারণ--পঞ্ডিতগশ অগ্রে অভিধেয় এবং প্রয়োজন, 
__ জানিতে না পারিলে ভগ্রোৎসাহ হইয়া ক্ষুজগরন্থ-শ্বণেও পরব 


1 


১ ্ায়ন্রধ্যান্‌ 
কে। হি নাম বিদ্বান, অবিদিতবিবয়ে নিশ্প্রয়োজনকে চ কশ্মাণি প্রার্ভতে। 
আহ চ ভট্ট: 


“সৰ্ববস্যৈৰ হি শান্ত কশ্মণে। বাপি কস্যচিৎ । 
যাবৎ প্রয়োজনং নোক্রং তাবৎ তৎ কেন গৃহতে ॥” ইতি । ক 


নন্মু প্রয়োজনপরিজ্ঞানমাদৌ। শ্রোতৃণাং কুতস্ত্যমিতি চিন্তাম্‌। কিম- 
কম্মাদেব বাক্যাদৃত যুক্তিত:। বাক্যং তাবদনিশ্চিতপ্রামাণাং কথং 
প্রয়োজননিশ্চয়ায় প্রভবতি ? সংশয়াছ্ধা প্রবৃত্বে বেদার্থেংপি তথৈব 
স্যাৎ। যুক্তিত:ঃ প্রয়োজনাবগমঃ শানে সর্ববস্রিল্রধীতে সতি সন্তবতি, 
নেতরখেতি তদবগমপূর্বিবিকায়াং পরববত্তাবিতরেতরাশ্রয়ঃ, শান্ধাধিগমা্জ 
প্রয়োজনপরিজ্ঞানং, প্রয়োজনপরিচ্ভানাচ্চ শাত্্রশ্রবণে প্রবৃত্তিঃ। উচ্াতে__. 
আদিবাকাদেক শ্রোতুঃ শান্সপ্রয়োজন-পরিজজ্ঞানমর্থসংশয়াঙ্চ অবণে 
প্রবৃত্তি । 


অন্মুলাদ 

একরূপ বিদ্বান কে আছেন, খিনি যাহার বিষয় জান! নাই এবং যাহার 
প্রয়োজন জান নাই সেইরূপ কশ্মে প্রবৃত্ত হন। এবং কুমারিল ভট্ট 
বলিয়াছেন 

সর্বববিধশাত্তের এবং যে কোন কশ্মের প্রয়োজ্জন যতক্ষণ উক্ত না 
হয়, ততক্ষণ সেই সকল শাপ্র কেহ শোনে না এবং সেই কর্শ্মেও 
কেহ প্রবৃত্ত হয় ন|। 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে শ্রোতৃগণের প্রয়োজ্নজ্ঞান 
প্রথমে কি উপায়ে হয়? তাহ! ভাবিবার কথা । বক্তার বাক্য অবণ- 
মাত্রে শ্রোতার হঠাৎ প্রয়োজনজ্ঞান হয়, কিংবা যুক্তিবলে হয়? 


চা 


পদার্থোদ্দেশঃ ১৯ 
প্রথম পক্ষটা সমীচীন নহে, কীরণ-_শ্রাবশমাত্রেই প্রথমশ্নত বাক্যের 
পরামাণ্য-নিন্ধারণ না হওয়ায় এ বাক্য হইতে কিরুূপে প্রয্নোব্দন-নিশ্চয় 
সন্তব ? কিংবা (শান্সের প্রামাণাবিষয়ে নিশ্চয় না হইলেও ) সংশয়- 
বশতঃ (শাস্তশ্রবণে) প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে বৈদিক ক্রিয়াকলাপাদি 
বিষয়েও সেই ভাবেই প্রবৃত্তি হইতে পারে। [ অর্থাৎ বেদসন্দন্ধে এরূপ 
ভাবে প্রামাণ্যসংশয় থাকিলেও বেদোক্ত কর্ণ্মে লোকের প্রবৃত্তি 
হইতে পারে] যুক্তিবলে প্রামাণা-নিশ্চয় হয়, ঈদৃশ দ্বিতীয় 
পক্ষও সঙ্গত নহে। কারণ_যুক্তির দ্বার! প্রয়োজ্জন-নিশ্চয় সকল শান্ত 
অধ্যয়ন করিলে হয়, নচেৎ হয় না। অতএব যুক্রিমূলক প্রয়োজন- 
জ্ঞানকে শাক্সত্াবণ-বিষয়ক প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বলিলে ইতরেতরা শ্ায়- 
রূপ দোষের প্রসক্তি হয়। শাত্র জানিলে প্রয়োজ্জন-নিশ্চয় হয়, এবং 
প্রয়োজন-নিশ্চয় হইলে শান্ত জানিতে প্রবৃত্তি হয় । (ইহাই ইতরেতরাশ্রয়- 
দোষ ।) এইরূপ পূর্ববপক্ষকারীর প্রতি বক্তব্য এই যে, কেবলমাত্র 
শাস্তের প্রথম বাকা হইতেই শ্রোতার শাস্তসন্বন্ধীয় প্রয়োজনের জ্ঞান হয়, 
[অর্থাৎ প্রয়োজন-জ্ঞান করিতে সমগ্র শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিতে হয় লা ] 
এবং শান্ত শ্রবণ-বিষয়ক প্রবৃত্তির প্রতি এ প্রয়োজনবিষয়ক সংশয় কারণ, 
[অর্থাৎ প্রয়োজন-নিশ্চয় কারণ নহে, অতএব এই পক্ষে ইতরেতরাশ্রয়- 
দোষ হইল না। এবং শান্সশ্রবণের পূর্বের প্রয়োজ্জন-নিশ্চয় এবং শান্তা 
প্রতিপাগ্ঠ পদার্থের নিশ্চয় থাকিলে শান্তরশ্রবশে শ্রোতার প্রবৃত্তি থাকে 
ন!। শান্পশ্রবপের পর সেই সেই বিষয়ে নিশ্চয় হওয়ায় এ সংশয় 


বেদে হাসিক্ষপ্রামাণের মহাক্রেশেবু ক্শ্মন্থ । 


২০ স্কায়মন্র্থ্যাম্‌ 
সষ্গেক্ষিকা তু যদ্ধত্র ক্ৰিয়তে প্রথমোদভমে । 
অসৌ সক্লকর্তবা-বিপ্রলোপায় কল্পতে ॥ 
আতর্কো হি ভিজ: পৃষ্টা তদক্রমন্মৃতিষ্ঠতি। 
তশ্মিন্‌ সবিচিকিৎসন্তব্যাধেরাধিকামাপ্র, যা ॥ 
তেনাদিবাক্যাদ্‌ বিজ্ঞায় সাভিথেয়ং প্রয়োজনম্‌.। 
তৎসন্তাবনয়! কাৰ্য্যস্তচ্ছাপ্রশ্ববণাদরঃ ॥ 


অআন্মুবাদ 


বেদের প্রামাণ্য নিশ্চিত না হইলে [ অর্থাৎ প্রামাণাসংশয় হইলে ] 
বেদপ্রতিপান্ধ মহাক্লেশকর যাগাদিরূপকর্প্মে অনিষ্টের আশঙ্কায় লোকের 
প্রবৃত্তি হয় না। কারণ_-যে সকল কর্ম্ম অল্লপরিশ্রমসাধ্য এবং অল্প- 
বায়সাধা অথচ যাহার ফল উৎকৃষ্ট, এইরূপ কশ্মেই লোকের প্রবৃত্তি 
স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। স্ব্বীগণ শাস্ত্র শুনিতে শুনিতেই কিছুদিনের 
মধ্যেই শাত্দের প্রয়োজন স্বল্প কি মহৎ তাহা বুঝিতে পারেন। 
কাধ্যারস্তমাত্রেই কেহ আরন্ধ কার্য্যের প্রতি সৃগ্ন দৃষ্টি করেন ন! । যদি 
প্রথম অবস্থায়ই, এ কাহে সৃক্ষদৃষি [ অর্থাৎ কতদিনে ফল হইবে এবং 
ফল স্থির বা অস্থির, অল্লায়াসসাধা বা! বহুপরিশ্রমসাধ্য ইত্যাদিরূপ 
সৃষ্গলানুসন্ধান ] কর! যায়, তাহ! হইলে সম্পাদনীয় কাখোর সম্পাদন অসম্ভব 
হইয়| পড়ে । রোগী চিকিৎসক-কর্তৃক পরীক্ষিত হইলে সেই চিকিৎসকের 


কথা অনুসারে চলে। চিকিৎসকের কথা অনুসারে চলিলে ফল হইবে... 


কিনা ইহা ভাবে না। যদি চিকিৎসকের ব্যবস্থার প্রতি সন্দিগ্ধ হয় 
তাহ! হইলে রোগের বৃদ্ধি হইয়া পড়ে । Y 
স্থতরাহ শাস্ত্রের প্রথম বাক্য হইতেই শান্-প্রতিপাস্ত এবং প্রয়োজন 


সমুত্পাদনমাদিবাকোন ক্রিয়তে ইতি কেচিদাচক্ষতে, তদপি প্রয়োজনাভি- 
খানদ্রারকমেব। প্রয়োক্সনবিষয়ো হি সংশয়ো। বা! সম্ভাবনা প্রত্যয়ে! বা 
এরবত্যঙ্গডূতন্েনোৎপাদনীয় ইতি তদছৎপত্রৌ শয়ো্নাভিধানমেবাদি- 
বাকাসা ব্যাপারঃ, সংশয়ন্তর* বন্রুন্তোপনত এব পুরুষবচসাং দ্বৈবিধা-দর্শনাৎ। 
শৌচ-সমাচার-সাধুতাদিনা তু তশ্মিন্‌ সম্ভাবনাপ্রতায়ো্গপি লোকসা 
ভবতীতি । তশ্মাৎ প্রয়োজনপ্রতিপাদনার্থমেবাদিবাক্যশিতি সৃক্তম্‌ ৷ 


যা চ আত্‌ প্রবৃত্াঙ্গং তদ্‌ বক্ত ং ঘুক্তমাদিতঃ | 
ন চ প্রয়োজনজ্ঞানাদশ্যাদস্ডি প্রবর্তকম্‌ ॥ 


২২ স্কায়মঞ্জধ্যাম্‌ 
প্রয়োজন আছে, তাহা! উপাদেয় হইয়া! থাকে, প্রয়োজন না থাকিলে অগ্রাহ্য 
হয়, অতএব শয়োবনের অশ্ুূপলক্ষিবশতঃ শাস্ত্রের উপাদেয়ত্বভক্গকারী প্রতি- 
বাদীকে প্রয়োজনাভিধায়ক আদিবাকোর দ্বারা শাস্ত্র উপাদেয় কিংবা অগ্রান্ধ 
এইরূপ সংশয় হইতে মুক্ত করা হইতেছে। এইরূপ শাহাদের বর্ণনা 
ভাহাদেরও এই কথা বলিতে হইবে যে প্রয়োজ্জন-প্রতিপাদনই আদিবাক্যের 
উদ্দেশ্য। প্রয়োজন-প্রতিপাদনদ্ধারাই প্রয়োব্দনের অন্ুপলন্ধির নিরাস 
হইতেছে বলিয়া শাস্ত্রের উপাদেয়ক অন্মপাদেয়ত্ববিষিয়ক সংশয়েরও নিরাস 
হইতেছে। অতএব ফলতঃ তাহাদেরও প্রয়োজন-প্রতিপাদনই আদিবাক্যের 
উদ্দেশ্য এই কথা বলা হইতেছে । 

কতিপয় পণ্ডিত বলেন যে, শান্শ্রবপবিষয়ে প্রবৃত্তির হেডুড়ুত 
প্রয়ো্জন-সংশয়ের বা যাহার নামান্তর তক ( প্রয়োজনাদিসন্বক্ষীয় তক ) 
এইরূপ ওঁচিত্যের সমুৎ্পাদন আদিবাকোর ছারা সম্পাদিত হয়,_-সেই 
উক্তিরও উদ্দেশ্য ফলত; প্রয়োজনের কখন। কারণ আদিবাকোর 
দ্বারা প্রবৃত্তির কারণীভূত প্রয়োজন-বিষয়ক সংশয় ব| সম্ভাবনার স্বরূপ 
তর্কবুদ্ধির উৎপাদন কর্ণবা, অতএব তাহার (প্রবৃত্তির ) উৎপত্তিবিষয়ে 
প্রয়োজনের কখনটা একমার ব্যাপার, সংশয়াদি নহে। [ অর্থাৎ আদিবাক্য 
প্রয়োজনের ক্থনের-্ছারা প্রয়োজনবিষয়ে সংশয় কিংবা সন্তাবনাস্মক 
তর্বুদ্ধি উৎপন্গ করে। ] সংশয় বন্ত্ররাতি অনুসারে উপস্থিত হইয়াই 
থাকে, কারণ-__পুরুষবাকোর শ্বৈবিধা দেখ যায়। [ অর্থাৎ প্রায় বাকের 
ছুইদিকে গতি থাকায় সংশয় ঘটিয়। পড়ে। সংশয় উৎপন্ন করিবার জন্য 
বক্তার কোন চেষ্টা করিতে হয় না।] বক্তার শৌচ এবং সদাচারাদি গুণের 
দ্বারা সেই শান্রের যাহা! প্রয়োজন, অন্ততঃ পক্ষে তাহার সম্ভাবনাও হইতে 
পারে। ( অমুক যি যদি এই শাস্ত্রের বন ন! হইতেন, তাহা হইলে, 
নিঃশ্রেয়স প্রয়োজন হইত ন| এইরূপ তর্ক হয়।) এই পর্য্যন্ত আমাদের 
কথা। অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে প্রয়োজন-প্রতিপাদনই আদি 
বাক্যের উদ্দেশ্য_ইহা ঠিকই বলা হইয়াছে। শ্রোতার প্রবৃত্তির পক্ষে যাহা 
কারণ, প্রথমেই তাহা বলা উচিত।, প্রয়োজনজ্ঞান ভিন্গ অন্থা কিছু 
শরবর্তক নাই। রি 


'অর্থান্ষিপ্তন্ সন্দক্ক: ফলশান্রোভিবেযগ। 
তন্নিদ্দেশেন সিন্ধত্বায় স্দবকণ্টেন কথ্যতে ॥ 


অভিধেয়ন্ত শা্রস্য বাচাবাচকভাবলক্ষণঃ সন্বন্ধ:, শাত্রাথ্য নিঃতেয়সন্ত 
চ সাধ্যসাধকভাব:; সন্বন্ধঃ তদাশ্রয়নির্দেশাদেব সিদ্ধঃ। অভিধেয়াস্ত 
পরমাণাঁদয়ে। নিএহস্থানপর্য্ন্তাঃ যোড়শ পদার্থাঃ প্রথমসূত্রে নিদ্দিন্টান্ডেবাং 
ন্বরূপমুপরিষ্টাদ্‌. বক্ষাতে।  অর্থপরিচ্ছিন্তিসাধনানি প্রত্যক্ষাদীনি 
প্রমাণানি। তৎপরিচ্ছেভমাস্মাদি । নানার্থাবমর্শঃ সংশয়ঃ। হিতাহিত- 
আথ্ডিপরিহারৌ তৎ্সাধনঞ প্রায়োজনন্‌। ৫ হেতোঃ প্রতিবন্ধাবধারণং 
দষটান্তঃ। প্রমাণতোহ্ভ্যুপগম্যমানঃ সামাশ্যবিশেষবান্‌ অর্থ; সিদ্ধানঃ। 
পরার্থানুমানবাকোকদেশভুতাঃ প্রতিজ্ঞাদয়োহ্বয়বাঃ ॥ সন্দিদ্দেৎণেহিমতর- 
পঙ্গান্ুকুলকারণদর্শনাৎ, তশ্মিন্‌ সন্জাবনাপ্রত্যয়ন্তর্কঃ। সাধনোপলম্জন্মা 
তব্বাববোধে। নির্ণয়ঃ। ৰীতরাগবনস্তনির্ণয়ফলে। বাদঃ। বিজিগীযুকথা! 
পুরুষশক্তিপরীক্ষণফল| জন্পঃ। তদ্বিশেযে| বিত€1। অহেতবে| হেতুবদ- 
বভাসমান! হেত্বাভাসাঃ। অর্থবিকলৈবচনবিঘাতশ্ছলম্‌। হেতু্রতিবিদ্দন- 
আয়ং প্রতাবস্থানং জাতিঃ। সতাবপ্বপ্রতিভাসঃ বিপরীত-প্রতিভাসশ্চ 
নিগ্রহস্বানস্‌। 1" 


আন্নুকাদ, 
শাস্ত্রের যাহ! অভিধেয়, তাহার প্রাতিপাদন না করিলে অভিধেয়সাধ্য- 
প্রয়োজনের উপপাদন হয় না। স্বতরাং অভিধেয়সাধ্য-প্রয়োজনের 


২৪ স্কায়মঞ্র্ধ্যাম্‌ 
উপপাদনের জন্য এব: শ্রোতৃগণের বুদ্ধিকে একাগ্র করিবার জন্য অভিধেয়- 
প্ৰতিপাদন অবশ্থাকন্বা। 

শাস্ত্রের সহিত অভিধেয়ের এবং অভিধেয়ের সহিত প্রয়োজনের সম্বন্ধ 
শান্সে হুস্পন্টভাবে উল্লিখিত থাকে না, কিন্দুঅনুমান ছারা বুঝিয়া লইতে 
হয়। শান্সের সন্বক্ধিপ্রতিপাদনদ্বার| এ সঙ্ন্ধ নিশ্চিত হয় বলিয়া তদ্বোধক- 
শব্দের দ্বারা তাহার প্রতিপাদন করা হয় না। 

শ্যায়দশনিশাদ্রের সহিত অভিধেয়ের সন্ধবন্ধ বাচাবাচকভাব। 
অভিধেয়ের সহিত মোক্ষরূপ প্রয়োজনের সন্দন্ধ সাধাসাধনভাব । যদি 
বল, জগতে নানাপ্রকার সন্দক্ধসত্বেও উল্লিখিতসন্দন্ধের নিন্ধারণ হুইল 
কিরূপে ? এইরূপ আশঙ্কাকারীর প্রতি মঞ্চরীকার বলিতেছেন যে, সন্দন্ধের 
আশ্রয় [ অর্থাৎ সন্বক্ধিদ্ধয়ের ] নিববাচনদ্বারাই সন্দন্ধন্বরূপ বুঝা গিয়াছে। 
প্রমাণাদি নিগ্রহদ্বানপধ্যন্ত যোড়শপদার্থ শ্যায়দর্শনের অভিধেয়। 
প্রথম সূত্রের ছার! উহাদেরই নির্দেশ হইয়াছে। তাহাদের যথাযথভাবে 
পরিচয় পরে দেওয়া হইবে বদ্্র যথাযথভাবে জ্ঞানের সাধন বলিয়! 
প্রতাক্ষাদিকে প্রমাণ বলা হয়। আত্মাদি পদার্থগুলি তাহার প্রমেয়। 
বিরুদ্ধ ভাব এবং অভাবকে লইয়া! ( একটা ধর্ম্মীর উপর ) যে জ্ঞান উতপল্প 
হয় তাহাই সংশয়। হিতপ্রাপ্থি, অহিতপরিহার, এবং হিতপ্রান্তি- 
সাধন ও হিতনিবৃন্তিসাধনকে প্রয়োজন বলে। যাহার দ্বারা সাধনে 
সাধোর ব্যাপ্ডতিনিশ্চয় হয়, তাহা দুষ্টান্ত। সামান্য এবং বিশেষধ্মী- 
বিশিষ্ট কোন বস্তুকে প্রমাণবলে সেইভাবে স্বীকার করিয়া লইলে স্বীক্রিয়- 
মাণ তাদৃশবন্ত্রকে সিদ্ধান্ত বলে।% পরার্থান্ুমানস্থলে যুক্ত শ্যায়- 
বাক্যের অন্তভূক্তি অথচ তাহার অংশ প্রতিজ্ঞা দি-বাকাকে অবয়ব বলে। 
জ্ঞাতব্য বিষয়-সন্ধদ্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে দুইটা পক্ষ হয়। তাহার 
মধ্যে কোন একটা পক্ষ স্থির করিবার কারণ দেখিয়া সেই পক্ষে যে 
টান উৎপন্ন হয়, তাহাই তর্ক। ন্পক্ষ-স্থাপন এবং পরপক্ষ-. 
খণ্ডন এই উভয়ের ছারা সম্পাদিত পদার্থ যথার্থ নিশ্চয়কে নির্ণয় 

কী উঠা দন নিজের অসথযাদ কিন তথন আকার এবং লা 


নিশা বান বান 


IE 
1 


পদার্থোদ্দেশঃ ২৫ 
বলে । বাদী এবং প্রতিবাদীর রাগন্বেষ বর্চ্ছন করিয়া এবং পরস্পরের 
অপমানের প্রতি লক্ষ্য না! রাখিয়া কেবলমাত্র জ্াতব্য বিষয়ের অবধারণের 
জন্য প্রযুক্ত বিচারবাক্যকে বাদ বলে। 

জয়েচ্ছা-প্রণোদিত বাদী এবং প্রাতিবাদীর স্বপক্ষন্থাপন এবং পরপক্ষ- 
খণ্ডনপূর্ববক নিজ লিঞ্জ বিচারশক্তির পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বাক্যই 
জল্প। জল্লবিশেষ বিচার-বাক্য বিত1॥ [ অর্থাৎ ন্বপক্ষত্থাপনের প্রতি 
লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র পরপক্ষথ গুন এধান বিচার-বাক্য বিত1। ] 
সাধাসাধনে অনুপযুক্ত হইয়াও সাধ্যসাধনে উপযুক্ত হেতুর মত প্রতীয়মান 
দুষ্টহেতুকে হেত্বাভাস বলে। বক্তার উচ্চারিতবাক্যের বক্তার অনভিমত, 
অর্থের কল্পনাদ্বার! সম্পাদিত ব্যাঘাত ছল। 

হেতুপ্রাতিবিদ্দপ্রায় [ অর্থাৎ অনেকট! হেস্াভাসের মত ] সাধর্শ্ম্য 
এবং বৈধর্াদারা প্রতিকুলভাচরণকে জাতি বলে। বিপ্রাতিপন্ডি এবং 
অপ্রতিপন্তিকে নিগ্রহস্থান বলে, [ অর্থাৎ বস্তুর যথাযথভাবে অনিশ্চয় এবং 
বিপরীতজ্ঞানসূলক প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি পরাঞজ্য়প্রান্ডির কারণ । ] 


তত্র বক্ষ্যমাণলক্ষণসূত্রনিৰদ্দেশাম্মুসারেণ কানিচিদেকবচনান্তানি পদানি 

বিগ্রহে গএাহীতব্যানি; প্রমাণাবয়বহেত্বাভাসানাং বহুবচনেন বিগ্রহো 
দর্শয়িতব্যঃ, শেষাণামেকবচনেন, লক্ষণসূত্রেযু তথানি্দেশাৎ। এবঞ্চোদ্দেশ- 
লক্ষণয়োরেকবিষয়তা নিতরাং দশিতা ভবতি। ইতরেতরযোগে 
ছন্ছঃ সমাসঃ। প্রমাণাদীনাং তব্বমিতি সন্দক্ষমাত্রে যষ্টা। তন্ন 
__ জ্ঞানং নিঃশ্েয়সন্াধিগম ইতি কৰ্শ্মণি যষ্ঠৌ। তত্বত জ্ঞায়মানত্বেন 
লিঃশ্রেয়সন্ত চাধিগম্যমানত্বেন কাত লেক ব্যাখযায়মানে * তব 
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২৬. ক্যায়ম্র্য্যাম্‌ 
আমাপাদিসাপেক্ষং ভবত্যেব, তদ্বিষয়ং হি তদিতি। ন, তন্তরপদেনাপ্য 
নিরাকাভক্ষীরুতন্বাৎ। তবস্ত জ্ঞানমিতি তদিদানীং তন্বমেব সাপেক্ষ 
বন্ধতে, কন্য তব্বমিতি। তশ্মাৎ তত্বস্কোপসর্জনস্য সতঃ সাপেক্ষত্বাদসমাস 
এবেতোবমন্ডিশঙ্ধমানাঃ কেচন তত্ব তজ্জ্ঞানঞ্চেতি কশ্মধারয়ং ব্যাচ- 
চক্ষিরে । তৎপুনরযুক্তম্‌। 

জ্ঞানস্কা সব্বতন্তৱাতব্ববিভাগাভাৰাৎ ৷ বিবয়কৃতো হি জ্ঞানানাং 
তথাভাবোহতখাভাবে| বা, তদেতৎ তববিবয়দ্ঞানং ভবতি, ন স্বতত্তত্ব- 
স্দভাবম্‌ । কিং পুনরিদং তত্বং নাম সতোহসতো। বা বন্তনঃ প্রমাণ- 
গরিনিশ্চিতদ্ররূপং শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তং তদিত্যুচ্যতে। তপ্ত ভাবস্তত্মিতি 
তচ্চ জ্জানেন নিশ্চায়তে। তৎপরিচ্ছিন্দজ্‌ জ্বানং তব্ব্জানমিত্যুচ্যতে । 
জ্ঞানপ্তাপি তজ্ঞপং জ্ঞানাস্তরপরিচ্ছেদ্মের ভবতি । নির্ণেয়তব্বাচ্চ % 
প্রমাণাদয় ইতি বাতিরেকনিন্দেশ এব যুক্তঃ। ন চাসমাসপ্রসঙ্গমাতা- 
দণাথাবর্ণনমুচিতন্‌ । দদৃশানাং সমাসানাং + সাম্থ্যানপায়েন বহুশো 
দৃষ্টদ্বাদ দেবদত্রপ্ত গুরুকুলমিতি। উপসর্জনং নোপসর্জনমিতি ন কারণ- 
মেতৎসমাসে, বিগ্রহবাকাসমানার্থতয়। সমাসে| ভবতি। সা চেহ বিচত 
এব। বৈয়াকরণ! অপি ঈদৃংশি পদানি সমপ্যস্তোব । 

অথ শন্দান্মুশাসনং কেষাং শব্দানাং লৌকিকানাং বৈদিকানাঞ্চেতি । 
ভম্মাদ্‌ ষথাভাম্ামেব যন্টীরয়ব্যাখ্যানমনবস্ভম্‌ । 


অআন্মুবাদ 
সেই উদ্দেশসূত্রে বক্ষযমাণ লক্ষণসূতের নির্দেশ অনুসারে সমাসবাক্যে 


হইবে এ তিনটা পদ ভিন্ন অন্য সদণুলিকে একবচনাস্ত করিয়া বি্রহবাকা 
“দেখাইবে । কারণ লক্ষণসূত্রে এপ নির্দেশ আছে। এইরূপ কা 
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উদ্দেশসূত্র এবং লক্ষণসূত্রের প্রতিপাস্ধগত অভেদ প্রদণিত হয়। 
[ অর্থাৎ অন্যথা করিলে প্রতিপাদ্য লইয়া পাঠকের বা শ্রোতার সংশয় 
উপস্থিত হইতে পারে। ] এই সূত্রে ইতরেতর-দন্দসনাস বুঝিবে। 
“প্রমাণ-প্রমেয় :--...--তব্ব্জানাৎ” এইস্থলে প্রমাণাদিপদের অর্থের 
সহিত “ তব্বঙ্ঞানাৎ” এই পদের অন্তর্গত তত্বপদের অর্থের সন্দক্ধ আছে 
বলিয়া “প্রমাণ-নিএাহস্থানানাং” এই স্থলে সম্বন্ধে বষ্টা। তবজ্জান এবং 
নিঃশ্রেয়সাধিগম এই উভয়ন্থলে করে যষ্টী হইয়াছে। তত্ব জ্ঞানের নিবয় 
বলিয়া কৰ্ম্ম এবং নিঃশ্রেযসস ল্য বলিয়া লাভার্থক বধিগম ক্রিয়ার কর । 
ভাল কথা? এরূপ ব্যাখা! করিলে যথোক্রপ্থলে য্টাতৎপুরুষ-সমাস 
উপপন্ন হয় কিরূপে ? অন্মূপপত্তির কারণ এই যে, সমাসের অন্তর্গত পদ 
অসমস্তপদকে অপেক্ষা করিলে সমাসনিয়মের বাধা হওয়ায় সমাস হয় 
ন! বলিয়া থোক্রপ্থলে যষ্টাসমাসের অন্তর্গত তরপদের ও নিঃশ্রেয়স" 
পদের প্রমাণাদিনিগরহস্থানপর্ম্যন্ত অসমস্তপদকে এবং “তন্জ্ঞানাৎ” 
এইপ্রকার সমাসবহিভূতি পদকে [অর্থাৎ *লিঃশ্রেয়সাধিগন" এই সমন্ত- 
পদের অনন্তর্গত উক্ত পদকে ] অপেক্ষা করায় সমাস হইতে পারে না। 
এই কথা কেহ কেহ বলেন। এবং এই পদটা ( তব্বূপদ এবং নিঃশ্রেয়স 
পদটা ) সাপেক্ষ প্রধানপদও নহে, যাহার ফলে প্রধানপদ যদি সাপেক্ষ 
হয়, তাহা! হইলে সমাসের বাধা হয় না এই নিয়ম অনুসারে 
“রাজপুরুষঃ শোভন” এই স্থলে সমাসের ন্যায় আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও 
বুকস সমাস হইতে পারিবে । [ অর্থাৎ কথিতন্থলে যটীতৎপুরুষ- 
সমাস হয় বলিয়া * তবজ্ঞানা২" ও *নিঃশ্রেয়সাধিগম" এই উভয়ন্থলে 
য্টাতৎপুরুষ সমাস হইতে পারিবে না] কারণ, বটীতৎপুরুষ-সমাসস্থলে 


২৮ স্যায়মঞ্জর্্যাম্‌ 
আর তব্্পদটা পূর্বৰপদ বলিয়া অপ্রধান। কিন্তু এ অপ্রধান তন্বপদ 
প্রমাণাদিপদকে অপেক্ষা করায় * দ্ধন্ত রাঃ পুরুষঃ” এই স্থলে যেরূপ 
যষ্টাতহপুরুষ-সমাস অন্মপপন্ন হয় সেরূপ কথিত স্থলে যষ্টীতৎপুরুষ- 
সমাস উপপল নহে। 

আচ্ছা ভাল কথা, জ্ঞান কখনও নিবিবষয় হইতে পারে না। ন্তুতরা 
তাহার বিষয় স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা যদি হইল, তবে প্রমাণাদিকে 
“ত্যজ্ঞানাৎ" এই স্থলের জ্ঞানপদের অর্থ জ্ঞানের বিষয় বলিব। অতএব 
প্রধানীভূত জ্ঞানপদের সহিত প্রমাণাদিপদের সাপেক্ষতাবশতঃ এ স্থলে 
সমাস উপপন্ন হইতে পারে। এই কথাও বলিতে পার না। কারণ 
তন্বগদের দ্বার৷ জ্ঞানপদের প্রমাখাদিপদের সহিত আকাঞ্তক্ষ। নিবারিত, 
হইতেছে। ত্বের জ্ঞান এই কথ! বলায় এখন তরপদ এ স্থলে প্রমাণাদি- 
পদসাপেক্ষ হইতেছে । 

তাহাই যদি হইল, তবে তন্বপদ উল্লিখিত হওয়ায় এ তন্ব কাহার ? 
এইকূপ আকাঙক্ষা হওয়ায় এ আকাঙ্ক্ষা-নিবর্নের জন্যা প্রমাণাদিপদের 
উল্লেখ হওয়ায় বিশেষণীভূত ( অতএব অপ্রধান ) তরবৌধক পদের 
আাপেক্ষতাবশতঃ ( তথাকথিত প্রমাণাদিপদের অপেক্ষাবশতঃ ) এইস্থলে 
সমাস হইতে পারে না।__ 

এইরূপ আশঙ্কা করিয়া কে কেহ সমাধান করিয়াছেন যে, (এ. 
স্থলে যষ্টাতৎপুরুষ-সমাস নহে, পরদ্ধ) এ স্থলে কর্শ্মধারয়সমাস । 
তির, ত্‌ জ্ঞানগ” [ অর্থাৎ তত্ব হইতে জ্ঞান অভিন্ন ] এইরূপ ব্যাঁসবাক্য 
দেখাইয়! কষ্মনধারয়সমাসের ব্যাখ্যান করেন। 

কিন্তু তাহা ঘুক্তিবিরুত্ক কথা । কারণ, তর এবং অতব এইরূপ স্বতঃ- 
জ্ঞানের ২টা বিভাগ নাই। [ অর্থাৎ তনধপদার্থ অভেদে জ্ঞানের বিশেষণ 
হইলে এবং বিশেষণের ব্যাবর্কত্বনিবন্ধন এ বিশেষণদ্বার। তনবভিন্স- 
জ্ঞান ব্যাবস্ধিত হইল ইহা! বলিতে হয়। কিন্তু তাহা! অসঙ্্ধ প্রলাপ- 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ তন এবং অতন্ব এইরূপে স্বতঃ-্ঞানের 
২টা বিভাগ লাই।] জ্ঞানের বিনয় যথার্থ হইলে জ্ঞান যথার্থ হয়, বিষয় 
অযথার্ধ হইলে জ্ঞানও অবথার্থ হয়। অতএব এই জ্ঞানটা তন্তুবিযয়ক 


পদার্ধোদেশই এ ২৯ 
হইতে পারে, কিন্তু স্ভাবতঃ তব্বরূপ নহে। তব্ব কাহাকে বলে? 
এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে, সত্য স! মিথ্যাবস্তুর প্রামাণদ্বারা বিশুদ্ধভাবে 
অবধারিত স্বরূপকে তৎপদের শক্যার্থ বলে। তাদৃশস্বরূপনিষ্ঠধর্ম্মকে 
তত্ব বলে। [অৰ্থাৎ সত্যবন্তর সত্যরূপটী ও মিখ্যাবন্র মিথ্যা- 
কূপটী তত্ব । সত্যের নিথ্যারূপ ব! মিথ্যার সত্যরূপটী তত্ব নহে । ] 

জ্ঞান বিষয়গতযধার্থতার প্রকাশক । বিষয়গতযথার্থতার প্রকাশক- 
জ্ঞানকে তন্বজ্ঞান বলা হইয়া থাকে এবং জ্ঞানান্দর জ্ঞানগতযথার্থতার 
প্রকাশক । [ অৰ্থাৎ, অন্য জ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞানের স্রূপটা নিশ্চিত হয়। 
জ্ঞান স্বয়ং নিজরূপকে প্রকাশ করিতে পারে না । ] 

প্রমাণাদির তব্বনিগ্ধারণ কর্ধব্য অতএব (নিদ্দেশসুতরে প্রমাণাদি- 
পদের উত্তর যষ্টীবিভক্কির নির্দেশদ্বার) প্রমাণাদি এবং তন্বের ভেদ- 
নির্দেশই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে । (এবং ভেদ থাকিলে যষ্ঠী হয় বলিয়া 
যষ্টীও যুক্তিযুক্ত হইয়াছে ।) উক্ত স্থলে সমাস হইতে পারে কি না 
ইহার প্রসঙ্গে অতিরিক্ত কথ বল! উচিত নহে। বাস্তবিক পক্ষে এরূপ- 
ভাবে সমাস বহুস্থলে দেখা! যায়। সামর্থ্যহানি ন! হইলেই সমাস 
হইতে পারিবে। শেরূপ “দেবদত্তহ্য গুরুকুলম্‌' এইস্বলে সমাস 
হয়। বিশেষণপদ সাপেক্ষ হইলে সমাস হয় না, আর বিশেশাপদ 
সাপেক্ষ হইলে সমাস হয়, ইহা ঠিক কথা নহে। 
ব্যাসবাকোর সহিত সমাসবাক্যের সমানার্থকতা [ অর্থাৎ একা 
অবারিত] থাকিলে সমাস হইয়া থাকে । তাদৃশ নিয়ম উত্ত প্থলেও আছে। 
বৈয়াকরণগণও তাদৃশ স্থলে সমাস স্বীকার করেন। (পাণিনি ব্যাকরণের 
মহাভাম্ের প্রারস্তে) “অথ শব্দান্ুশাসনন্” এই সূত্রটা আছে। তাহার 
অর্থ-শব্দের অনুশাসন করা হইতেছে। কীদৃশ শব্দের অনুশাসন ? 
উত্তর--লৌকিক এবং বৈদিকশব্দের অনুশাসন [ অর্থাৎ শন্দান্ুশাসন 
এই পদটা, সমস্ত । য্ঠীতৎপুরুষ-সমাস এখানে আছে। এঁ সমস্ত 
পদের একদেশ এবং প্রধান পু্ববপদ শব্দ-পদটা সাপেক্ষ লৌকিক এবং 
তে যা হিতে কিন্তু সাপেক্ষতা থাকিলেও 

ব্যাকরণে উত্ত সমস্ত-পদের সংবিধান হইয়াছে। ব্যাস- 


৩. স্কায়মঞ্জর্ধ্যাম্‌ 
বাক্যের ও সমনস্তবাক্যের অর্থগত কোন বৈষমা না থাকিলে সমাসের 


কোন হানি হয় না।] 
অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ভাস্যান্সারেই  যষ্টাত্রয়ের 


ব্যাখ্যান নিদ্দোষ । 


নন্ব যোডশপদার্থতন্জ্ঞানস্ কথং নিঃশ্রেয়সাধিগমহেতুত্বমিতি 
বক্ধব্যদ্‌। বেদপ্রামাণ৷সিদ্ধার্থঞ্চেদং শাস্তমিতি ভাবন্মাত্রমেব ব্যুৎপা্- 
তাং কিং যোড়পপদার্থকন্থাঞরন্থনেন ? উচ্যতে । আত্সাগ্ঘপবর্গপর্ান্ত- 
দবাদশবিধপ্রমেয়ন্জানং তাবদগ্যঙ্ঞানানৌপয়িকমের সাক্ষাদপবর্গসাধনমিতি 


পদার্থোদ্দেশহ ৩১ 
জ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, অন্যপ্রকার-প্রমেয়ের জ্ঞান কারণ নহে এই 
কথ। পরে বলিব । প্রনেয়বিবয়কতন্বভ্ঞানের ভ্বার| মিখ্যাজ্ঞান নিরন্ত 
হইলে মিথ্যাজ্ানমূলক সংসার নিবৃত্ত হয় বলিয়া প্রমেয়নিরূপণ অবশ্য- 
কর্তবা। কিন্ত আস্মাদিপ্রমেয়ের জ্ঞান যে অপবর্গসাধন তহপক্ষে কেবল- 
মাত্র আগম প্রমাণ । সেই আগমের প্রামাণ্য-নিশ্চয় অনুমানের দ্বারা হইয়া 
খাকে। আপ্তোক্তত্ব প্রামাশোর অন্বমাপক ব্যাপা হেতু। ইহা পরে 
বলিব। সেই হেতুর ব্যাপ্ডিগ্রহে প্রত্যক্ষ উপমোগী। [অর্থাৎ মূলে 
এ্রতাক্ষকে আশ্রয় না করিলে ব্যাপ্ডিগ্রহের স্ুবাবস্থা হয় না। ] 

পতাক্ষভিন্ন অন্য উপায় ননবস্থাসমুদ্রসম্ভরণে হেতু হইাতে পারে না। 
[অর্থাৎ অনুমানের সাহায্যে ব্যাপ্ডিগ্রহ করিলে সেই উপায়ীস্কূত অশ্রমানের ও 
উপযোগী ব্যাস্তিচ্ঞানের সম্পাদনের জন্য অন্য অনুমানকে আশ্রয় করিতে 
হইবে, এইরূপে আনবস্থ! দোষ উপস্থিত হয়। প্ৰত্যক্ষকে আশ্রয় করিলে এই 
দোষের সম্ভাবনা থাকে না।] যেহেতু আয়ুবেদাদিবাকোর ফল প্রত্যক্ষ 
করিয়া [ অর্থাৎ ফলপ্রত্যক্ষ দ্বার! আযুবেদাদি-বাক্যন্দপ লৌকিক দৃষ্টান্তের 
প্রামাণ্য নিশ্চয় করিয়া আপ্টোক্ত বাক্য প্রমাণ এই প্রকার নিশ্চয় করিবে ।] 


উপমানস্ক কচিৎ কম্মণি সোপযোগমিতোবং চতুত্প্রকারমণি প্রমাণ 

প্রমেয়বদুপদেষ্টর্ম্‌। সংশয়াদয়স্ত পদার্থ যথাসস্তবং প্রমাণেষু প্রামেয়ে ঢান্ত- 
* ভবস্তোহপি স্যায়প্ৰবৃত্তিহেতুদ্াৎ পৃথপ্তপদিশ্যস্ডে । শ্যায়শ্চ বেদ প্রামাণ।- 
প্রতিষ্ঠাপনপূর্ববকহ্বেন পুরুষার্থোপযোগিস্বমুপযাতীতি দণশিতন্‌ । 

তত্র নামুপলক্কেহ্থে ন নির্ণীতে প্রবর্তৃতে। 

কিন্তু সংশয়িতে শ্যায়স্তদঙ্গং তেন সংশয়ঃ ॥ 

শ্রয়োজনমন্ুদ্দিশ্া ন চ শ্যায়ং প্রযুঞ্তে । 

দৃষ্টাস্তঃ পুনরেতপ্ত সন্দক্ধগ্রাহণাসপদন্‌ ॥ 


{ অনুবাদ 
কোন কৰ্ম্মে (শক্তিনির্ণয়কশ্দে ) উপমানেরও উপযোগিতা আছে; 
চারিপ্রকার প্রমাণও প্রমেয়ের স্যায় উপদেশ্থা। সংশয় প্রভৃতি 
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৩২ স্যায়মঞ্রর্্যাম্‌ 

পদার্থগুলির মধ্যে কোন পদার্থ প্রমাণের বা কোন পদার্থ প্রমেয়ের অন্তভু ক্র 
হইলেও স্যায্সবাক্যের প্রধানভাবে উদ্বাপক বলিয়া সংশয়াদি পৃথক্ভাবে 
উপদিষ্ট হইয়াছে । 

এ শ্যায়বাক্যের দ্বারা বেদপ্রামাণ্য প্রতিষ্ঠাপিত হয়। এবং স্যায়বাক্য 
বেদপ্রামাণ্যপ্রতিষ্ঠাপনদ্বার মোক্ষের উপযোগিতা লাভ করে ইহা 
দেখাইয়াছি। [অর্থাৎ অন্থমানসাগরের প্রধান সেতু স্যায়বাক্যকে 
কতকগুলি শব্দের আড়ন্বর বলিয়া মনে করিও ন!। এঁ শ্বায়বাক্যদ্বারা 
সুন্মনতত্থান্ুসন্ধায়িগণের অনেকসাহাযা হইয়া থাকে। বেদপ্রামাণ্য- 
শ্রতিষ্ঠাপনদবার! মোক্ষের পথ বুঝাইয়। দেয়। ] 

যে বিষয়টা অজ্ঞাত, কিংবা যে বিষয়টা নিশ্চিত সে বিষয়ে ন্যায়ের কোন 
উপযোগিতা নাই । কিন্ত যে বিষয়টা সন্দিদ্ধ, সে বিষয়ে শ্যায়ের উপযোগিত! 
আছে। সেইজন্য সংশয় স্বায়ের উপকারক । এবং বিনা প্রয়োজনে কেহ 
শ্যায়বাক্য প্রয়োগ করে না। 

পরন্থ দৃষ্টান্ত এই সংশয়িত অর্থের ব্যাপ্তিগ্রহণের উপায় । এবং 
শক্যার্থের সন্বহ্ধগ্রহণেরও ( শব্ি্রহণেরও ) উপায় । 


ভিজ্গনী 

শ্যায়বাকা সন্দিক্ধসাধাযরূপ অর্থের ব্যান্তিগ্রহণোপায়-দৃষ্টান্তের বোধকীভূত 
উদাহরণবাক্যের দ্বারা ঘটিত। সুতরাং দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যাণ্ডি বুঝাইবার জন্যও 
শ্যায়বাক্যের অবতারণ!। ব্যবহারাধীন শাব্দবোধন্থলে ও শানব্দবোধের 
উপায়ীভূত শক্তিজ্ঞানের পক্ষেও দৃষ্টান্ত উপযোগী । অতএব বাচস্পতিমিশ্র 
শব্দেও দৃষ্টান্তের উপযোগিতা সমর্থন করিয়াছেন । এবং তথকৌমুদীতে 
শক্কিগ্রহণে অনুমানের আশ্রয় লইতে হয় এই কথ! বলিয়াছেন। পুজ্যপাঁদ, 
অধ্যাপক অযুক্তপঞ্চাননতর্করত্রমহাশয়ের পৃণিমানান্দী টাকাতে ইহার 
বিস্তৃত বিবরণ আছে। অনুমানের আশ্রয় লইতে হইলেই দৃষ্টান্ডের প্রয়োজন। 
মঞ্চরীকার এই কারণেই “সনব্ষগ্রহণাস্পদ' এইরূপ সামান্যশন্দ নির্দেশ 
করিয়াছেন ইহা মনে হয়। শ্যায়বাক্যের রচন! ব্যতীত দৃষ্ান্-প্রতিপাদনেরও 
স্ববিধা নাই, সুতরাং ও দৃষ্টান্ত স্থায়ের মূল। বরদরাজ্জ তাকিকরক্ষা- 
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যোড়শপদাথা-প্রতিপাভ্হুম্‌ ৩ 
এসন্থে সন্দন্ধগ্রহণাস্পদ এই বলিয়া দৃষ্টান্ডের পরিচয় দেন নাই। তিনি 
'ব্যাপ্তিসংবেদনস্থান,' “‘ব্যান্ডিগ্রহণতভূমি' এই বলিয়া দৃষ্টান্তের পরিচয় 
দিয়াছেন। শাব্দবোধেও দৃষ্টান্তের উপযোগিতা আছে ইহ! তাহার কথায় 
পাওয়া যায় না। অতএব প্রয়োজনের মত দৃষ্টান্ডও স্যায়বাক্যের 
প্রবর্তক । উদ্দ্যোতকরও দুষ্টান্তকে স্যায়ের মূল বলিয়াছেন দৃষ্টান্ত 
শ্যায়ের মূল বলিয়া তাহাকে স্বতন্্রভাবে অক্ষপাদ উল্লেখ করিয়াছেন এই 
বলিয়। দৃষ্টান্তের উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন । সকল বিভ! এবং সকল- 
কশ্ম প্রয়োজনব্যাপ্ত এই বলিয়া! উদ্দ্যোতকর সর্বত্র প্রয়োজনের উপযোগিতা 
(দেখাইয়াছেন। দৃষ্টান্ত না পাইলে শ্যায়বাকা রচিতই হইবে না এই জন্য 
দৃষ্টান্তকে শ্যায়ের মূল বলিয়াছেন ইহ! মনে হয়। 


% সিদ্ধান্তোহপি ধৰন্্মপ্রাপণেনা্রয়াসিন্ধতামপোদ্ধরন্‌ স্যায়ং প্রাব্তয়তি। 
নন  সংশয়পদেন শ্যায়বিষয়ং  সন্দিপ্ধণণধর্মিণমভিদধতা শ্রয়া সিদ্ধি 
রপোন্ষতৈব। সত্যম্‌, কচিন্ত, বিষয়ে সংশয়মন্তরেণাপি শ্যায়প্রবৃত্তিদর্শায়িন্যতে 
ইতি সংশয়িতৈক বিষয়ন্যায়নিয়মাভাবাৎ সিদ্ধান্তোহপি বক্তব্য । 


(সিদ্ধান্তকে পৃথক পদার্থ বলিবার প্রয়োজন কি? এই জিনজ্ঞাসা- 
নিরৃত্তির জন্য মঞ্তরীকার বলিতেছেন যে) সিক্ষান্তও ( অন্ুমানজেজ্ৰ 
ধৰ্দ্মীতে ) ধর্মের ( নির্বাধভাবে ) উপস্থাপন দ্বারা আ্রয়াসিদ্ধির নিরাস 
করিয়। শ্যায়ের প্রবর্তক হইয়া থাকে । [ অর্থাৎ যে আশ্রয়ে অনুমান করিতে 


তক্মাৰিকণকানযপমলংসথিতিঃ দান: | ১ আঃ > আই ২৯ হুঃ । ইসি ততাাজামান- 
সাক সিং দিত সি না সংস্থিতিৱিধন্ধাৰৰাবহথা খানি ইতি ক্াবতাকন। 
+ আদ্শপুপ্তকে সনি স্থিতি পাত! ন সঙ্গ্ছতে, বন্যংশে সংশগাজাৰাৎ, একৰন্মিক- 


1 


৩৪ - স্যায়মঞ্জর্ষ স্‌ 
স্বাইতেছ, তাহা সাধনীয় বিষয়ের পক্ষে স্স্থির না হইলে গ্যায়বাক্যের 
রচন! এবং পরে অনুমান উভয়ই অসস্তব হইয়। পড়ে । ] 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, পূর্ববকখিত সংশয়পদ 
শ্ায়বিষয়ীভূত ( অর্থাৎ, প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বাস্মক স্যায়বাকোর অন্তর্গত- 
শ্রতিজ্ঞার প্রতিপান ) সম্দিষষধস্্ীর ( সন্দিগ্ধসা ধ্যাধিকরণের ) অভিধায়ক 
হওয়ায় [ অর্থাৎ সংশয়ক্ষেত্ররূপে অবিসংবাদিত ধৰ্ম্মার অভিধান করায়] 
আশ্রয়াসিন্ধিনিরাস তো! করিয়াছে ॥। ( স্বতরাং আতশ্রয়াসিস্ধিনিরাস- 
ব্যপদেশে সিদ্ধান্তের অবতারণা! ব্যর্থ । ) 

ঠিক কথা, কিন্তু সন্দিগধ স্থল ছাড়া অন্য স্থলেও শ্যায়বাক্য আবশ্যক 
হয়, ইহা দেখাইব। স্বাতরাং একমাত্র সন্দিদ্ধন্থলেই শ্যায়বাক্যের 
প্রয়োঙ্নীয়ত|, অন্যান্থলে নহে, এইরূপ নিয়ম ন! থাকায় সিদ্ধান্তেরও 
আলোচন! কর্তব্য । 

যে স্থলে শ্যায়বাকোর প্রয়োগ হয়, সেই স্থলে সেই পঞ্চাবয়বা্মাক- 
স্থায়বাকা পরকে বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হয়। সেইজগ% শ্যায়বাদিগণ 
(ত্থায়প্রয়োগক্ষেতরে ) অনুমানকে পরার্থ বলেন। 


টিল্পন্নী 


প্রমাণবোধিত পদার্থের ধ্্মনিয়মকে [অর্থাৎ ইহা এইপ্রকার অন্য 
প্রকার নহে এইরূপ নিয়মকে] সিন্ধান্ত বলে। এঁ সিদ্ধান্ত চারি প্রকার। 
সর্ববতন্তসিদ্ধান্, প্রতিত্রসিস্ধান্ত, অধিকরণসিন্ধান্ত এবং অভ্যুপগম- : 
সিক্ধান্ড । সকল শান্সে বিরুদ্ধ এবং স্বশান্রে স্বীকৃত পদার্থকে সব 


0 


যোড়শপদাৰ্বী-প্রতিপাভ্ত্বম্‌ ৩৫ 
যখন সিদ্ধাস্তসূতের অনুবাদ করিব, তখন তাহাদের উদাহরণেরও উল্লেখ 
করিব । 

সবিকল্পকজ্ঞানের বিষয়ীভৃত ধর্শ্মাংশ সর্ববতন্তসিদ্ধান্ডের বিষয় । 
এবং প্রকারাংশ নঅনেকস্বলেই প্রাতিতন্ত্রসিন্ধান্ত্ের বিষয় হয়। খ্ী 
সর্বববাদিসংমত না হইলে অনুমানের ব্যবহার, ন্যায়ের ব্যবহার এবং 
স্তায়াশ্রিত বাদ, জল্প বা বিতা কিছুই হয় না। 

এইজন্য তাৎপর্যাটাকায় সিদ্ধান্তনিরূপণে বাচস্পতিনিত্রা বলিয়াছেন, 
যে, ঘট বলিয়া যদি কোন সর্ববতন্তসিদ্ধান্তসিদ্ধ ধর্মী না থাকে, তাহা 
হইলে কাহাকে আশ্রয় করিয়া ঘটটা অবয়বী, বা পরমাণুসমরি, বা 
বিজ্ঞানের 'আকারভেদ, ব! প্রকৃক্তিরিণামবিশেষ, বা! ত্রঙ্গোর পরিণাম, বা 
ত্রক্মের বিবর্ত, এই প্রকার প্রতিতন্রসিক্ধান্তসিন্ধ প্রীকারভেদের সন্দেহ 
প্রন হইতে পারে? এবং কেমন করিয়া বা ধম্মীর অভাবে নিরা্রয়- 
চিত্রের ন্যায় প্রতিতন্্সিদ্ধান্তাশ্রিত বাদ, জল্প এবং বিতগ্ডানামক বিচার 
উপপন হইবে ? এবং ধন্মিশ্বরূপ ভিত্তির অভাবে কেমন কারস বা প্যায়- 
বাকা রচিত হইবে ? 

উদ্দেশ্যসূত্রে উল্লিখিত সংশয়পদের অর্থ সন্দেহ । মূলে এ সংশয়ের 
উদ্বোধন হইলে এ উদ্বোধিত সংশয়ের নিরাকরণের জন্য শ্মায়ের আশায় 
লইতে হয়। এই জগ্যই সংশয়কে শ্যায়ের প্রবর্তক বলা হইয়াছে । ধরা 
অজ্ঞাত হইলে এ সংশয় হয় না। ধৰ্স্মীই হইতেছে সংশক্ষের ক্ষেত্র। এই 
অন্যই  গদাধরভট্রাচার্ধা সংগ্রাতিপক্ষগ্রন্থে রত্রকোষকারের মতের 
'আলোচনাবসরে ধন্রিভ্ঞানকে সংশয়ের কারণ বলিয়াছেন। ধম্মার 
খশ্মিভাবটা জ্ঞাত হইলে আশয়াসিদ্ধিও থাকিতে পারে না। হ্ুতরাং 


ত্৬ স্বায়মঞ্্ধ্যাম্‌ 
অনুমেয় প্রত্যক্ষীরুত হইলেও সিষাধগ্লিষার প্রভাবে তাহারই অনুমানে 
প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপন্থলে অনুমানের পূর্বে সাধ্য-সংশয় থাকে না। 
এইবূপস্থলে অনুমান গন্গেশের সম্মত ॥ গঙ্গেশ নিজসম্মতি দেখাইতে 
গিয়া প্রাচীনভাকিক্গণেরও ইহাতে সম্মতি আছে, ইহা পক্ষতা গ্রন্থে 
দেখাইয়াছেন। গঙ্গেশ বলিয়াছেন যে, *প্রত্যক্ষপরিকলিতমপ্যর্থমন্ুমানেন 
বুডুৎ্সন্তে তর্করসিকাচ” । 

পরার্থানুমানস্থলেই শ্যায়বাক্যের উপযোগিতা; স্থার্থানুমানন্থলে 
ন্যায়বাক্যের প্রয়োজন নাই, ইহা! জয়ান্তের উক্তির ছার! বুঝ। যায়। 
শিবাদিত্য মিশ্রের রচিত সপ্তুপদার্গীএন্বের টাকা মিতভাধিশীতে পরার্থানু- 
মানবর্ণনা প্রসঙ্গে এই কথা পাওয়া যায়। 


নম্র প্রতিজ্ঞোদাহরণাভ্যাং তদভিধেয়ো৷ সিদ্ধান্তদৃষ্টান্ডেো গম্যেতে এব 

কিং. পৃথগুপাদানেন ? যভেবং হেত্বাখোনাবয়বেন তদভিখেয়সিদ্ছে" 

রন্থমানমণি পৃথগ্‌ ন বক্রব্যং প্রাৎ । এবং ভবতু, কিং নশ্ডিন্নম্‌ ? মৈবম্‌, 

অভিধেয়ে শ্যায়ে নিরূপণীয়ে তদভিধায়িনামবয়বানামবসর ইতি তদর্থঃ 

প্রথমত  ব্যুৎপাদনাহে। ভবতি, ইতরখাহবয়বমাত্রোপদেশ এব শাস্রং 

সমাপোত। তর্কঃ সংশয়বিজ্ঞানবিষয়ীকৃত-তুলাকলপ-পক্ষ্বয়াস্যাতরপক্ষশেধিল্য- 

» সমুৎপাদনেন তদিতরপক্ষবিষয়ং প্রমাণমক্লেশসম্পন্ধমানপ্রতিপক্ষব্যুদাসমন্ু- 
গৃঙ্কাতি মার্গশুদ্ধিমাদধান ইতি পৃথগুপদিশ্বাতে। , 


অনুবাদ 
আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্তা এই যে, যখন সিদ্ধান্ত প্রতিজ্ঞা- 


বোড়শপদার্থী-প্রতিপান্ধা্বন্‌ রি ৩৭ 
অগ্রমানটা ( অন্রমিতিকরপনামক পদার্থটা) তাহার অভিধেয় বলিয়া 
প্রমাণের মধ্যে অনুমানের উল্লেখ অনাবশ্থাক হইয়া পড়ে। এইরূপই 
হোক, ইহার দ্বার আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না এই কথ| যদি বল, 
তদন্তে বলিব, না, এই কথ! বলিতে পারিবে না। কারণ (সিদ্ধান্ত, দৃষ্টান্ত 
এবং অনুমান বলিবার উদ্দেশ্যে অবয়বপদ কথিত হয় নাই ) প্রতিজ্ঞাদি 
পৰ্চশবয়বাস্মক স্যায় অবয়বপদগুলির অভিধেয়, স্বতরাং প্যায়নিরূপণের 
জন্য অবয়বপদের উল্লেখ । অতএব সিদ্ধান্ত, দৃষ্টান্ত প্রভৃতির আলোচন! 
অঞ্রে কর্তব্য । ইহার অশ্যথ|। করিলে ( সিদ্ধান্ত, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি অবয়ব- 
পদলভ্য বলিলে ) অবয়বমাত্রের উল্লেখ করাতেই শাস্ত্রের কার্য শেষ 
হইয়া! যাইবে [ অর্থাৎ অন্যসন্দক্ষে আলোচনার আর অবসর থাকিবে 
না]। বিচারক্ষেত্রে সমকক্ষ ( আপাততঃ সমবল ) পক্ষন্ধয়ের মধ্যে কোন 

: পক্ষ সন্দিদ্ধ বা ভ্রমবিষয়ীভূত হহলে তর্ক এ পক্ষদ্ধয়ের মধ্যে অগ্থাতর 
(বিরুদ্ধ ) পক্ষের দুর্ববলতাসপ্পাদনদ্ধারা অনায়াসে বিরুদ্ধপক্ষ নিরাস করাইয়া 
ইতরপক্ষসম্পর্চিত প্রামাণকে সংশয় প্রস্তুতি প্রতিবন্ধকের নিরাসক হইয়া 
উপকৃত করিয়া থাকে বলিয়া পৃথক্ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে । 


ডি্গন্লী 


তর্ককে পৃথকৃভাবে বলিবার কারণ আছে । কারণ এই অনুমানজগতে 
তর্ক একটা বিশিষ্ট সহায়। অনুমানক্ষেত্রে যে হেতু প্রযুক্ত হয়, সেই 
হেতুটী এরূপ বিশুদ্ধ হওয়া দরকার যে, তাহার উপর যদি অবিশুদ্ধির 
[ অর্থাৎ ব্যভিচারের ] শঙ্কা হয়, তাহা হইলে এ হেতু অশুমানকাধ্যে অক্ষম 
হুইয়। পড়ে। স্থতরাং তর্ক এ অবিশুদ্ধি [ অর্থাৎ ব্যভিচারের ] আশঙ্ষাটা 
দূর করিয়! স্বাভিমতসমর্থক প্রমাণের বলবৃদ্ষি করে। 
তর্ক, হেতু, অস্বীক্ষা এবং স্যায় এই চারিটা শব্দকে অনুমান অর্থে 
___ প্ৰাচীনগণ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহ! উদ্ব্যোতকরের কথায় পাওয়া যায়। 
কিন্ত তকশব্দের অর্থ তাহা নহে । বাহস্তাম্বন প্রমাণবিষয়ের অনুজ্ঞা, 
শ্মাণবিষয়ের অভ্যনুজ্ঞান এই প্রকার অর্থে অতত্য তক্শব্দের ব্যবহার 
এই বন্ত্রটা এইপ্রকার হইতে পারে, অস্থাপ্রকার হওয়া 


৩ ৰ স্তায়মজব্যাম্‌ 

সম্ভব নহে, এইগ্রকার বিজাতীয় ভ্ঞানবিশেষ তর্ক, ইহা! ভাম্াকারের 
কথায় সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। উদ্দ্োতকর প্রমাণের বিষয়াবভাগ- 
সম্পাদনকে এ তর্কের কাধ্য বলিয়াছেন, এ বিভাগ শব্দের যুক্তাযুক্ত- 
বিচার অর্থ করিয়াছেন। এইজগ্য তাৎপধ্ধাটাকাকার তাহার ব্াখ্যান- 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, প্রমাণবিষয়ের যুক্তাযুক্তত্ববিচারন্্রূপ তর্ক । 
অতএব তর্ক বিচারপতির মত বিচারপ্রার্থী প্রমাণের বিচারসিংহাসনে 
সমাসীন হইয়া! প্রমাণের অনুকূলে রায় দিয়া প্রমাণের সাহায্য করিয়া 
থাকে। প্রমাণ খন তর্কের সাহায্যপ্রাস্ত হয়, তখন প্রমাণ তত্তবনিষ্চয়- 
ক্ষপ স্কার্ধোর সাধনে নিদন্টক হইয়া অগ্রসর হয়, এবং কৃতকাধ্যও 
হইয়া থাকে। উদ্য়নাদির মতে এবং নবানৈয়ায়িকমতে এই তর্ক 
অন্ুমানরূপ প্রমাণেরই সাহায্যকারী, অন্য প্রমাণের নহে। ব্যান্তিগ্রহের 
প্রতিবন্ধক বাভিচারশক্ষার নিরাসদ্ারা এ তর্ক অন্মমানপ্রমাণের সাহায্য 
করিয়া থাকে । অভিমত বিষয়ের প্রতিবন্ধক নিরাস করিতে পারিলেই 
অভিমতবিযয়ের সমর্থন করা হয়। এইজন্য তাৎপর্য্যটাকাকার প্রমাণ- 
বিষয়ের অযুক্রত্বপ্রতিশেধদ্বারা যুক্তৃন্থের অন্যনুচ্ঞানকে তর্ক বলিয়াছেন। 
এই অভ্যান্ুজ্জানশব্দের অর্থ জ্ঞানবিশেয সন্তাবনাস্থক জ্ঞান। ইহ! 
নিশ্চয় নহে। কোনও দার্শনিক তর্কের নিশ্চয়রূপত! স্বীকার করেন 
নাই। উদ্দ্যোতকর সস্তাবনাস্থাক জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন। ভাশ্যকারের 
উক্তির দ্বারাও মনে হয়, যেন তিনিও সন্ভাবনাত্মক জ্ঞান স্বীকার 
করিয়াছেন। উদ্দোতকরের পরবর্তী স্যায়াচার্ধাগণ সংশয়াদি হইতে 


বাক্যের দ্বারা তর্ককে দুর্বল প্রমাণিত করেন, না যুক্তির দ্বারা? তর্কের 
ছু্বলতাবোধক আগ্তবাক্য না থাকায় ৯ম পক্ষ সমীচীন নহে, প্রান্ত 
 ছর্কের বলবন্তাবোধক আগম আছে। বি গস 


ষোডশপদার্থা-প্রাতিপা সানম্‌ ৩৯ 
তর্কের ছ্্ববলতাবোধক নিক্ঞতর্কের বল কোথা হইতে আসিল? 
তর্ক প্রমাণের দ্বারা তবনিশ্চয় করাইয়। দেয়, কিন্দ স্বয়ং তৰ্বনিশ্চয়- 
স্বরণও নহে, এবং প্রমাণনিরপেক্ষ হইয়া তন্বনিশ্চায়কও নহে। 
উদয়ন কুস্থমাঞ্জলিগ্রন্থে তর্ককে “শঙ্ধাবধি’ বলিযা! উল্লেখ করিয়াছেন । 
শঙ্কাশব্দের অর্থ ব্যভিচারাশঙ্গা, এবং 'অবধিশন্দের অর্থ নিরাসক। 
স্বতরাং তর্ক ব্যাভিচারশক্গানিবর্তক এই কথাই বল৷ হইল । নব্া-নৈয়ায়িক 
বিশ্বনাথ তর্ককে শঙ্ষানিরাসক বলিয়াই উল্লেখ করিযাছেন। অতএব 
উহাদের কথার ছার! ইহাই বুঝ গেল যে, তর্ক অনুমানপ্রমাণেরই সাহাথ্া- 
কারী। মীমাংসকমতে তর্কের নামান্তর মীমাংসাও আছে। এবং এঁ 
মতে তক শব্দরূপ প্রমাণেরও সাহায্যকারী ৪ শব্দ প্রমাণ বলিয়া শান্দ- 
রূপ কা্্যের পক্ষে করণ। করণ হইলে তাহার ব্যাপার আছে। এ 

he _ তর্করূপ মীমাংসাই ইতিকর্তব্যতাূপে এ শব্দপ্রমাণের ব্যাপার । তাৎপর্য্য- 
টাকাকারও এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মীমাংসকসপ্মত 
কারিক! উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই কারিকাটা এই যে, 


“মীমাংসাসংজ্ঞকস্তৰ্কঃ সর্বববেদসমৃন্তবঃ । 
(সোহতো বেদে! রুমাপ্রাপ্তকাষ্টাদিলবণাস্মাবৎ 1” 
এই স্থলে বেদ এবং মীমাংসার অঙ্গাঙ্গিভাব আছে বলিয়া অভেদ বিবক্ষিত 
হইয়াছে। বাস্তবিক অভেদ নাই। 
মীমাংসা ইতিকত্রব্যতারূপে শান্্রাজ বেদ প্রমাণের ব্যাপার, এই বিষয়ে 
নিন্বলিখিত কারিকাটা প্রমাণ 
J “ধৰ্স্মে প্রমীয়মাণে হি বেদেন করণাস্কনা। 

____ ইতিকৰ্তব্যতান্ধাগং মীমাংসা পূরয়িষ্যতি ॥” পু 
এই কারিকাটা মঞ্জরীকারও শা্ারস্তুসমর্থনপ্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন) 
নি তোতা খা সাব! জব তবু) সারা পা হাত সপে কর্তা: 

বি বট 


৪০. ন্যায়ম্র্যাস্‌ 
সৰ্বজ্ঞকল্প মনু৪ তর্ককে শন্দজপ প্রমাণের সাহায্যকারী বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে 
“যন্তর্কেণাহুসন্ধত্তে স ধ্শ্মং বেদ নেতরঃ ৷” 
তাহুপর্থ/টাকাকারের উদ্ধৃত মীমাংসকমত এবং কুমারিল ভট্ের মতানুযায়ি- 
ভাটচিন্্ামণির তকের ন্রূপকথন % এই উভয় উক্তির বার আমার মনে 
হয় যে, নীমাংসকমতে তর্কের স্বরূপ বাবশ্থিত নহে। তবনিশ্চয়াত্বক 
মীমাংসাও কখন তর্কের রূপ ধারণ করে। 
ভাকিকরক্ষাতে তর্কের "প্রসঙ্গ এই প্রকার নামান্তর দেখ! যাঁয়। প্রসন্গ- 
শব্দের অর্থ অনিষ্টাপাদন। যদি জলপান করিলে পিপাসাশাস্তি ন! 
হয়, তবে জল পান না করাই উচিত। ইত্যাদিপ্রকার আপত্তি তর্ক- 
শব্দের অর্থ । 
তর্ক যে আপত্তি ইহা মুক্তাবলীপ্রভৃতি গ্রন্থেও দেখ! যায়। আহার্ধ্য 
ভ্রমকে আপত্তি বলে। যেখানে প্রতিবন্ধকনিশ্চয়সতেও ইচ্ছাকৃত প্রতি- 
বধ্যের আরোপ হয় সেখানে এ ইচ্ছাকৃত ভ্রমকে [ অর্থাৎ কৃত্রিম 
ভ্রমকে ] আহাধ্যভ্রম বলে। আপত্বিও এ প্রকার আহাধ্য ভ্রম। আহার্য্য 
ভ্মমাত্রই আপত্তি নহে, এবং আপতিমা্রও তর্ক নহে। আপাছের 
ব্যাপ্য আপাদকের আরোপছ্বার! ব্যাপকীভূত আপাঙ্ের আরোপই তক । 
যদিও তর্ক ব্যাপাব্যাপকভাবের শরণাগত হইয়া উদীয়মান, তথাপি ইহা 
অনুমান হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, কারণ বাধনিস্চয় অনুমানের প্রতিবন্ধক, 
কিন্তু বাধনিশ্চয় তককন্বাক আপত্তির প্রতিবন্ধক নহে, বরং কারগ। এই 
কথ! জগদীশ তর্কালঙ্কার তর্কগরন্থে বলিয়াছেন। আপাগ্ধ এবং আপাদকের 
ব্যাপ্যব্যাপকভাব না থাকিলে সেই আপাছ এবং আপাদক লইয়া যে 
আপত্তি হইবে তাহা তক্কাস্তক আপন্ডি হইবে না। বৈশেষিকদর্শনের ॥ 
প্রকরণগরন্থ সপ্তুপদার্থীতেও এই কথা পাওয়া যায়। যদিও তিনি 
সন্ভাবনাক্মক জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাঁহার মতে তাহা! উহপদার্থ, 
__ তথাপি এসঞ্জনসূত্রের মিতভাষিবীভাখিত প্রসঞ্জনস্বরূপ ও তাহার 
রা কাথা পাও আমল ডি ও 
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উদ্দাহরশের দর্শনে মনে হয়, যে তিনিও আপত্তিবিশেষকে তর্ক বলিয়াছেন। 
এ আপত্তি মানসপ্রত্যক্ষবিশেষ, অন্থাপ্রকার জ্ঞান নহে_-এই কথাও 
+ জগদীশ তর্কগ্রন্থে বলিয়াছেন। তনচিন্তামণিকার গঙ্গেশও তর্কে 
আপন্তিবিশেব বলিয়াছেন । আপত্তির প্রতি ব্যাপকীভৃত আপান্তের বাধ- 
নিশ্চয় কারণ বলিয়া আপত্তির পূর্বের ব্যাপকীন্তৃত আপাছোর অভাবনিশ্চয় 
করিতেই হইবে। আপান্ত বা।পক বলিয়া তাহার অভাব স্বিরীকৃত হইলে 
₹ ন্যাপ আপাদক কখনও থাকিতে পারিবে ন!। স্বতরাং আপাদকের অভাবও 
যখন স্বিরীকৃত হইল, তখন আপাদকের আশঙ্কা চিরনিধাসিত হইয়! যাইবে। 
অতএব আপাদকের শঙ্কানিরাসই তর্কাস্মক আপত্তির নিজ কার্ম্য। উক্ত 
আপাদকের আশঙ্কাকেও জগদীশ আহাধ্য বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন। 
স্থতরাং তর্ক অযথার্থ জ্বান হইলেও প্রমাণের সাহায্যকারী হইয়! তন্বনির্ণয়ের 
অনুকূল হুইয়া থাকে । যেরূপ স্বপ্রবিশেষ অমথার্থ হইলেও ভাবি- 
শুভাশুভের সূচক হয়, তজ্জপ তক অবথার্থ হইয়াও প্রামাণকাধ্য ত্ব- 
নির্ণয়ের অনুকূলতা! করে । 
এহ কথাও তাঞ্চিকরক্ষায় তর্কনিকূপপের শেষে উপসংহারে কণিত 
আছে। তাঁকিকরক্ষাকার উক্ত এসন্গনামক তর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণেরও 
সাহায্যকারী বলিয়াছেন। উক্ত তর্কেই সাহায্যে ভূতলে ঘটান্ভাবের 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এই কথা| বলিয়াছেন । যদি এই স্থানে ঘট থাক্তি, 
তাহ! হইলে সূতলের প্যায় ঘটও দেখ! যাইত; যখন ঘট দেখা যাইতেছে না, 
তখন ঘট নাই। এই প্রকারে উক্ত আপন্তিই প্রত্যক্ষপ্রমাণের সাহাযা- 
_ কারী হইয়া ভুলে গটাভাবের প্রত্যক্ষ কার্টানিবিবসভাবে সম্পন্ন করাইয়া 
দি পু বাচস্পতি মিশ্রও তাহুপব্যটাকায় এই বিষয়ের উল্লেখ 


৪২ স্বায়মঞ্র্্যাম্‌ 


গ্রাহক" এই কৰা| বলিয়াছেন। কিন্তু মঞ্জরীকার তর্কলক্ষণে “প্রামাণানু- 
গ্রাহক’ এই প্রকার সমনস্তপদপ্রয়োগ পূর্বের করিয়া 'প্রমাপমনুগৃহ্য” 
এই শ্রকার একবচনান্ত প্রমাণপদের প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং 
যোড়শপদার্থের প্রতিপাদনের অবসরে 'প্রমাণমন্তুগৃহ্থাতি' এইপ্রকার 
একবচনান্ত প্রমাণপদ প্রয়োগ করিয়াছেন। স্ততরাং আমার মনে হয় 
যে, তিনি তর্ককে অনুমান-প্রমাণনাত্রের সাহায্যকারী বলিয়াছেন, সকল 
প্রমাণের সাহায্যকারী বলেন নাই, ভীহার তর্ক-নিরূপণের প্রণালী " 
দেখিলেও ইহাই মনে হয়। নব্য-নৈয়ায়িকগণও তর্কে ব্যাপ্ডি- 
আহক বলিয়া উল্লেখ করায় তাহাদের মতেও তর্ক অশ্ুমান-গ্রমাণমাত্রের 
সাহায্যকারী । তাফিক-রক্ষাকার বরদরাজ তর্ককে প্রত্যক্ষাদি সকল 
প্রমাণের সাহায্যকারী বলিয়াছেন । ও 

উদয়ন তাৎপর্্যপরিশুক্ধিতে অনিষ্টপ্রসঙ্গকে তর্ক বলিয়াছেন । এবং 
কিরণাবলীগ্রন্থ্ে যাহা প্রসদস্বরূপ এবং যাহার নামান্তর উহ, তাহাই 
তর্ক এই কথ বলিয়াছেন। প্রসন্গশব্দের তাশুপধ্যার্থ আপব্তি। তর্কের 
অপর নাম প্রসঙ্গ ইহ! তাৎপধ্য-টাকাকারও লিখিয়াছেন। 


সপ্তপদার্থীকার শিবাদিতা মিত্রের সহিত উদয়নের এসজশন্দার্থ 
লইয়া বিরোধ দেখা যায়। তবে শিবাদিত্য মি প্রসন্গশব্দের উল্লেখ 
না করিয়া প্রসঞ্জনশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন । শিবাদিত্যের মতে ব্যাপ্যের 
আরোপ খারা আশ্রয়বিশেষের পক্ষে যাহা প্রমাণবিরুদ্ধ এতাদুশ কোন 
ব্যাপকের আরোপ প্রসঞ্জনশন্দের অর্থ, ব্যাপ্যের আরোপদ্থার ব্যাপক- 
মাত্রের আরোপ প্রসঞ্জনশব্দের অর্থ নহে। ইহার মতে সংশয়- 


্ ও 
শব্দ একার্থের অভিধায়ক হইতে পারে না॥ কিন্তু তর্কের নামান্তর উহ 
ইহ! বহু গ্রন্থে দেখা যায়। 

তক প্রমাণের সাহায্যকারী বলিয়া প্রমাণের কার্ধাকাল আসিলেই যে 
তর্ক অপেক্ষিত হয়, তাহা নহে, কিন্তু ঘখন প্রাতিবন্ধকের আশঙ্কা উপস্থিত 
হয়, সেই সময়ে প্রমাণ তর্কের শরণাগত হয় । যখন সে আশঙ্ক! উদিত 
হয় না, সেই সময়ে তর্কের অপেক্ষা থাকে লা। এই জন্যই উদয়ন 
বলিয়াছেন যে, “ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্ক1” [ অর্থাৎ শঙ্কার কারণ সর্বত্র 
থাকে না]। ব্যাপ্ডিজ্ঞানকে অবসঙ্গ করিবার জন্য সর্ববর শঙ্কার উদ্ভব 
হইলে তর্কের মূলীড়ৃত আপাড এবং আপাদকের ব্যান্টিজ্ঞানকে ও অবসঙ্গ 
করিবার জন্য শঙ্ষার উদ্ভব হইত এবং তাহাকেও দলিত করিবার জন্য 
তর্কা্তরের অপেক্ষা এবং সেই তর্ককেও রক্ষা করিবার জনা তর্কান্দ্ররের 
অপেক্ষা এইক্ূপে অনবস্থার প্রভাবে বিহত বিধ্বস্ত হইতে হুইত। অতএব 
সববত্রই ব্যাপ্তিজঞানের পূর্বের ব্যভিচার-শঙ্ষার সামগ্রী থাকে না, ইহা উপয়ন- 
প্রভৃতির মত। যে প্রসঙ্গকে তর্ক বল! হইয়াছে, উজার নাম 'অনিষ্টপ্রাসঙ্গ । 
উক্ত অনিষ্ট ছুই প্রকার। প্রামাণিকের পরিত্যাগ এবং অপ্রামাণিকের 
এহণ, তাকিকরক্ষায় এই কথা বিবৃত আছে । ও 

এঁ দুইটার মধ্যে যে কোন অনিস্ট-পরসঙ্গকে [অর্থাৎ অনিষ্টের আপন্তিকে] 
তর্ক বলে। যদি কেহ বলেন, যে, জলপান করিলে পিপাসা নিরৃত্তি হয় 
না। ইহা শুনিয়া অপর ব্যক্তি আপত্তি করিলেন যে, জলপান করিলে 
যদি পিপাসা নিবৃন্তি না হয়, তবে পিপান্ড জলপান করে কেন ? [ অর্থাৎ 
তাহারাও জলপান না করুক। পিপান্ ব্যক্তির জলপান প্রমাণসিদ্ধ ॥ ] 
এ ক্ষেত্রে তাহার পরিত্যাগের আপাদন করায় প্রামাণিক পারত্যাগরূপ 
আঅনিষ্টপ্রসঙ্ন্বরূপ আপত্তি হইতেছে। স্থতরাং ইহা! তর্ক হইল। এবং 
যদি কেহ বলেন জলপান করিলে অন্তর্দাহ হয়, ইহা শুনিয়া অপর বাক্তি 
আপত্তি করিলেন থে, পীত জল যদি অন্তর্দাহের কারণ হয়, তবে আমারও 
+ অনিষ্ট বনি ছবি সন্ত । 
আাাৰিক-পারিক্যাগঞ্তশেতরপরিমহ ॥ ভাকিকরনপ, ৭+ কারক] 


88 
অন্তর্দাহ করুক, আমিও ত জলপান করিলাম। এই স্রলে লীতজলের 
অন্তর্দাৎন্ধনকতা অপ্রামাণিক ৷ তাহার আপাদন এ ক্ষেত্রে হইতেছে। 
স্বতরাং উক্র অপ্রামাণিকের স্বাকারক্ষণ অনিষ্ট প্রসঙ্গ এ ক্ষেতে হওয়ায় 
উচ্থা তক হইল । ইহাকে সমাপবাদিতাখ হসঙ্ও বলা। হয়। k 

উক্ত তক পাঁচ শকার। আত্মাশ্রয়, অন্যোংক্যাজায়, চক্রক, অনবন্ব, 
এবং তদ্ভিল্ন অনিষ্ট প্রসঙ্গ |  [ অর্থাৎ থে অনিষ্টগ্রসঙ্গের পরিচয় পূর্বের 
দিয়াছি, তাহাই পঞ্চমন্থলাত্তিবিক্ত ] ইহার বিশদ পরিচয় বিশ্বনাখববত্তিতে 
তকের লক্ষণপূরে আছে । আশন্তিবিশেষ যখন তক, তখন আপত্তিগন্ধ- 
শুন্য আত্মা শয়াদি তর্ক হইল কিরূপে ? ইহার উত্তর বিশ্বনাথ দিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন যে, আ্মাশ্রযাদিনাত তক্ক নহে, আআত্মাতায়াদিনিবন্ধন 
অনিষ্ট শসন্দ তক । প্রতরাং আপন্তি সর্বত্রই অন্বস্যৃত থাকিল। কেহ 
কেহ লাঘব, গৌরব, বিনিগমনাবিরহ প্রন্ততিকেও তক্ক বলিয়াছেন, কিন্তু 
বান্্বিক তাহা তক নহে, তাহার! প্রমাণের সাহায্যকারী মাত্র । 

উক্ত তকের পাঁচটা অঙ্গ আছে। তাহাদের মধ্যে অধ্যাতম কোন তর্কে 
না। খাকিলে উ তকান্ধাস হইবে? তক হবৰে না গ' 

আপাড-আপাদকের ব্যাপ্যবাাপকভাব, ক প্রতিকৃলতর্কের খারা 
অপুকৃপত্কের বাস্বিক দ্ধ প্রতিঘাত, আ্মপান্ের বৈপরীত্য পথ্যবসান, 
[ আখ আপাডের বিলোপন ], আপাস্ের অনিষ্টক্ূপতা এবং অ এামাণিক 


ৰ 


টার" 


শোড়শপদার্থী-প্াতিপা্ান্হ্‌ ue 
কু্মাওলিগ্রপ্ে তৃতীঘ্ন্তবকে তাহার বহুল গতিনেদ করিয়াছেন ॥. 
উহ খঞচনখ গুশা পরনে তাহার উপর বখেন্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন ॥ 
তবভিন্তামণিকার গঞ্জেশ তাহার জবাব তকগ্রন্থে বিশদভাবে 
দিয়াছেন। মণুরানাখ তক্বাগীশ সেই চিন্ডামপিকারের স্বভাবতঃ সনস্ৰল 
মণিকে স্থীয়প্রতিন্ভালোকে সমুস্থপতর করিয়াছেন । গরন্থগৌধবনয়ে 
তৎ্সংক্রান্ব আলোচনা হইতে নিবন্ধ হইলান। কৈনক্লোকবান্িকে তর্ক 
পৃথক্‌ প্রনাশ বলিয়া উল্লিশিত আছে। ক্ষৈনমতে সামাগাতঃ এনাণ ছুই 
প্রকার। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। পরোক্ষ পাঁচ প্রকার। স্মাততি, শরতাতিজ্ঞা, 
তর্ক, অগ্ুমান এবং আগম। পরোক্ষ-প্রনাশনারই জ্ঞান হসাপেক্ষ, 
কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ জ্ঞানান্রসাপেক্ষ নহে। স্মৃতি অপু্ভব্লাপেক্ষ, 
প্রতাভিজ্ঞা অনুভব এবং স্মৃতিসাপেক্ষ, তক কুয়োদর্শনান্মক আতাৰ 
স্বরূপ অনুভব, প্মৃতি এবং শ্রতাভিজ্জা- ( বক্ছিক্্ত বলিয়া রত্কষীকুতত- 
মহানসীয়ধ্যঙ্জাতীয়তাদি গ্রহরূপ ) সাপেক্ষ। অপুনান লিগ্শনাদিসাপেক্ষ, 
এবং আগম শব্দ শ্রাবণ ও সক্ষেত গ্রহুসাপেক্ষ । 
ব্যাপ্ডিপ্রমিতিক্ূপ কার্ধ্যের সাধকতৰ বলিয়া তর্ক পৃথক্‌ প্রমাণ ॥ 
তর্কের পৃথক্প্রামাণ্যের প্রতিনেধকযে বৌন্ছগণ বলেন যে, তক পৃথক 
প্রমাণও নহে, ব্যান্তিগ্রাহকও নহে । বিকল্পই ব্যাস্টির গ্রাহক । তদুবাকে 
ছৈনদিগের উক্তি এই যে - বিকল প্রনাণ, না অশ্রমাশ ? বিকল্প খদি 
প্রমাণ হয়, তবে বিকল্পকে প্রত্যক্ষ বলা চলিবে না, কারণ প্রত্যক্ষ "ডু. 
প্রতিভাসাস্মক জ্ঞান, বিকল্প অন্দুউ শুতিভাস, স্বতরাং প্রতাক্ষ নহে। 
অপুমানও বলিতে পারিবে না, কারণ অগুনান ন্যান্টিগরহশ-সাপেক্ষ ৷ কিন্ত 
ৰ্যান্ডিগ্রহণের পূর্বের ব্যাপ্ডির ব্যাস্ডিএ্রহণ না খাকায় ব্যান্চিগ্রহণ অশ্বমান- 
এই কথা বল! চলিবে না। বলিলেও অনবন্৷ প্ৰন্ৃতি দোষ হয় 
চ বৌদ্ধমতে & প্রমাণ দ্বিবিধ-_প্রত্া্ষ এবং অনুনান। সুতরাং ৰাখা 
আক কে প্রমাণ বলিতে পারা যাইবে না। অঙএঞৰ (বিকল বডি 
পা শালা না ধক ও গানৰ শক 
লক এই বান হু: : 


© 


৪৬ স্তায়মঞ্জধধ্যাম্‌ 


অপ্ৰমাণ হইল, তাহা হইলে এ অগ্রমাণবিকলপগৃহীত ব্যাপ্তির উপর কোন 
বুদ্ধিমানের আস্থা থাকিতে পারে লা। অথচ শিশু স্ত্রী বৃদ্ধ সকলেই 
অনুমানের পক্ষপাতী । সুতরাং অগ্ুমানকে আশ্রয় করিতে গেলে অনুমানের 
জীবনীশক্তি ব্যাপ্তিজ্ৰানের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। ব্যাস্তিজ্জানের . 
বাবস্থ। করিতে গেলে তর্ককে পৃথক্‌ প্রমাণরূপে না মানিলে মহাঝঞ্জাটে 
গাড়িতে হইবে । ইহাই হইল জৈনদার্শনিকের সমাধান । 

ভা্মাকার ও বাস্তিককার ইহার প্রতিষেধ করিয়াছেন। তাহার! বলিয়াছেন 
য়ে, তর্ক প্রমাণ বা প্রমাণান্তর কিছুই হইতে পারে ন।। যাহার! শ্রমাণ বলিয়া 
গণ্য তাহার! তন্বের নিশ্চায়ক হইয়| থাকে ॥ তর্ক কখনও তত্তরের নিশ্চায়ক, 
হইতে পারে না। তর্ক প্রমেয়গত ঘুক্তধশ্ম্ের অন্ুজ্ঞাত| মাত [ অর্থাৎ, 
এই পরমেয়টা এই প্রকার সন্তব, অগ্ প্রকার হইতে পারে না এইরূপ 
সম্থাবনাকারক ], অন্যমতে তর্ক সংশয়নিরাসক। স্থতবাং তর্ককে প্রমাণ 
বল! চলে না। 


ষ চাশয়শুক্ধিমুপদর্শয়িতুং বাদে প্রযোক্ষ্যতে ইতি, অন্যতরাধিকরণনির্ণয়- 
মন্তরেণ ন পর্ধাবস্থাতি। ন্যায়োপরমকারণত্থেন তন্য প্রবর্তকে। নির্ণয় 
ইতরথ|। নিরবসানমনাসাদিতফলং কো! নাম গ্যায়মারভেত।॥ নন্বু তর- 
জ্ঞানপদেন গতার্থহা্স পৃথগ্‌ বক্তবো। নির্ণয়ঃ, নির্ণযো হি তন্বজ্ানমেব । 
আন্তোতহ। কিন্তু যোডশপদার্থতবজ্ঞানং প্রমাণাস্তরকরণকমপি ভবতি, 
ন তম্কা গ্যায়োপরমহেতুহমেষ তু সাধনদূষণসরণিক্ষোদজপ্মা। নিরয়ন্ত্রুপরম- 
হেতুঃ পুখগুপাদানমন্্রেণ ন লভ্যতে ॥ 


অন্মুবাদ 


যোড়শপদার্থী-প্রাতিপাস্তহ্স্‌ ৪৭ 
শ্যায়-বাক্যের কুতরুত্যতা হয়, এবং প্রতিবাদীর শ্যায়-বাক্য বাপিভার্থক 
বলিয়। প্রমাণিত হওয়ায় নিবৃত্ত হয় ]1 ইহা স্বীকার না করিলে কেহই, 
নিরবধি, নিক্ষল স্বায়-বাক্য-সম্পাদনে বদ্ধপরিকর হইতেন না। 

* [অৰ্থাৎ তর্কমূলক নির্ণয়ই শ্যায়-বাকোর সাফল্যকারক এবং স্থদীর্ঘকাল- 
ব্যাপী বাদান্মুবাদস্দরূপ ব্যবহারের প্রতিবন্ধক ]। 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে এই যে, তবজ্জান-পদের 
উল্লেখ করায় এবং তন্বনিশ্চয়ই, তত্বক্ানপদের অভিধেয় অর্থ হওয়ায় 
এ পদের দ্বারাই নির্ণয়রূপ অর্থ স্থলভ হওয়ায় নির্ণয়ার্থক নির্ণয়পঙের 
পুনরুলেখ বার্থ । এতদছুন্তরে বক্তব্য এই যে, হ্যা, ঠিক কথা। কিন্তু 
যোড়শপদার্থের ভত্বজ্জান প্রমাণবিশেবজন্ত ইহাও বলিতে হইবে। 
যোড়শপদার্থের তন্তজ্জানাত্মক নির্ণয় শ্যায়পরিসমাপ্ডির কারণ নহে, 
পরম্ধ অনুমানাত্মক প্রমাণের আশ্রয় লইতে হয় বলিয়া! গ্যায়ের আর্ক, 
কিন্তু তর্কমূলক নির্ণয়টা পক্ষস্থাপন এবং পরপক্ষখণ্ডনের পথে বুঝার 
গতিবিধির দ্বারা উৎপন্ন বলিয়া শ্যায়পরিসমাপ্ডিকারক (অর্থাৎ শ্ায়ের 
আরস্তক নহে। এ নির্ণয়ের দ্বার! প্রতিবাদীর উত্থাপিত প্রতিহেতুর 
প্রতিষেধ এবং প্রতিবাদীর বিপক্ষভাবে আলোচনার পথ নস্ট করিয়া 
দেয় বলিয়! বিচারমাগপ্রবৃত্িস্বানীয় স্যায়-বাক্য পরিসমাগ্ড হইয়া! যায় ।) 
তন্গ্ানপদ হইতে অতিরিক্ত পদের দ্বার! এ নির্ণয়ের উল্লেখ ন| করিলে এ 
নির্ণয়ের লাভ হয় ন৷। 


িপ্জনী 
ৰিপক্ষভাবে আলোচনার পথ বন্ধ করে বলিয়া! এ নির্ণয় বিপক্ষভাবে 


৪ ল্যায়মঞতর্ধযাস্‌ 
জন্য ন্যায়-বাকোর গঠন করিতে হয়। আর তর্কসূলক নির্ণয়টা কথিত 
উপায়ে আরব্ধ ন্যায়ের নিবর্তক। স্ৃতরাং তত্বজ্ঞান-পদপ্রতিপাস্ভ, 
নির্ণয়ের সহিত নির্শয়পদ-প্রতিপান্ধ নির্ণয়ের বিরোধ থাকায় তত্বজ্ঞান- 
পদদধার! পূর্বেবাক্ত নির্ণয়ের লা সম্ভব নহে ]1 


নক্বন্ুমানপদাদেষ তহ্ি যখাভিলফিতো লগ্লাতে নির্ণয়ঃ। তদযুক্তম্‌। 
অন্মানফলং নির্ণয়ং, নানুমানম্‌। করণস্ক প্রমাণত্বান্নির্ণয়োপাদানমন্তরেণ 
তদন্থমানমফলমপধাবসিতঃ হ্তাৎ। উভাভ্যাং তহি তন্জ্জানানুমান- 
পদাভ্যাময়মাক্ষেপ্লাতে নির্ণয়, . অনুমানস্থা তবজ্ঞানান্ত্থাৎ। ন, 
নিৰ্ণয়োপাদানাদ বিনা তদস্তত্বা সিক্ধেলিঙ্গাভাসসমুপতববন্জানাভাসসন্তবাৎ । 

নম্র সংশয়পূর্ববকছ্বাদনুমানস্ক সাম্থ্যান্ির্ণয়ান্ততৈৰ ভবিয্যতীতি সংশয়ানু- 
মানতবজ্ঞানপদৈগগতার্থো নির্ণয় । মৈবম্‌, সংশয়পূৰ্ববকথ্েহ্প্যনুমানপ্ত 
তদাডাসোপ'ঞজনিত-নির্ণয়াভাসসম্তবাৎ | ন চৈষ নিয়ম: সংশয়পুর্বকমনুমান- 
মিতি। তন্মাদশবমানপ্য বিশিষ্টনিৰ্ণয়াবসানত্বলাভায় নির্ণয়পদমুপাদেয়মিত্যলং 
প্রসঙ্গেন । 


অন্মুবাদ 

আচ্ছ। ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহা হইলে 
(প্রেমাণবিভাগসুত্রে উল্লিখিত) অনুমান-পদ হইতে যথাভিমত নিৰ্ণয়রূপ 
অর্থ পাওয়া যাইবে [ অর্থাৎ নির্ণযার্থক নির্ঘয়পদের পুনরুল্লেখ 
ব্যর্থ )। তদুত্থরে বক্তব্য এই যে, তাহা যুক্তিযুক্ত কথা নহে। কারণ_ 


যোড়শপদার্থী-প্রতিপাস্তন্ম ৪৯ 
কারপ-_অন্ুমানের ফল তব্জ্ঞান। (অর্থাৎ নির্ণয়পদ উল্লিখিত না 
হইলেও অন্ুমানপ্রমাণ নিশ্চল হইবে না। তন্ুজ্ঞানকেও অনুমানের 
ফল বলা যাইতে পারে ) এই কথাও বলিতে পার না। কারণ নির্ণর- 
পদের উল্লেখ ন! থাকিলে তথাকথিত নির্ণয় অনুমানের ফল, ইহ! পাওয়া 
যায় না। অনুমান বলিলেই যে সৰ্ব্বত্ৰ সদনুমান হইবে, তাহার পক্ষে 
প্রমাণ কি? অসদনুমানও লক হইতে পারে। এবং অসদম্ুমানের ফলও 
অসৎ হয়। অসদন্ুমানস্থলীয় লিঙ্গকে লিঙ্গাভাস কহে। এবং এঁ 
অসদনুমানের কার্ম্যও তবডান ন! হইয়া তত্বজ্ঞানাভাস হয়। আচ্ছা 
ভাল কথা, এ উপায়ে নির্ণয়প্রাপ্তি না হোক, কিন্তু অনুমানমাত্রই সংশয়- 
পূর্বক । (অৰ্থাৎ যে বিষয়টা সন্দিন্ধ, তাহার অনুমান হুইয়া থাকে, 
নিশ্চিত বিষয়ের অনুমান হয় না। স্থৃতরাং অন্মানকারীর প্রথমে অনুমেয়- 
বিষয়ে সন্দেহ হয়। তাহার পর ক্রমে পরামর্শ হয়। এ পরামর্শ ই 
অনুমান-স্থলাভিষিক্ত। এ পরামর্শটাই এ স্বলে সন্দেহনিবৃন্তির 
সোপানীভূত, ব্যাপ্যদশনিস্বরূপ। সংশয়ের পর ব্যাপাদর্শন না হইলে 
সংশয়নিরাসপূর্ববক নিশ্চয় উপপন্স হয় ন1॥) অতএব এইরূপে অনুমানের 
প্রভাবে নির্য়প্রাপ্তি সম্ভব হইবে। স্থতরাং সংশয়-পদ, অন্থুমান-পদ, 
এবং তবজ্ঞান-পদ, এই তিনটা পদের ছার! নির্ণয় লব্ধ হইয়াছে ( অর্থাৎ 
উক্ত ভ্রিবিধ-পদসন্পিবেশ ছারা অনুমানের পরিণত ফল যে নির্ণয় তাহা 
স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে )--এই কথা বলিতে পার না। কারণ 
অনুমান সংশয়পূর্ববক হইলেও এ অনুমান যে সদনুমানই হইবে, তাহা 
কোথা হইতে পাইলে ? অনুমান সংশমপূর্ববক হইলেও লিঙ্গাভাস- 
জনিতও হইতে পারে। এবং যে অনুমান লিঙ্গাভাসজনিত, তাহার ফল 


« 


হইয়া থাকে, তখন অনুমানমাত্রেরই ফল নির্ণয় ইহা বলা! যায় না। 
নুমানের ফল নির্ণয়াভাস হইয়া! থাকে |] এবং অনুমানমাত্রই যে 
, তাহারও কোন নিয়ামক নাই। অনুমানের পক্ষে এই পর্য্যন্ত 


৫০ ক্কায়মঞ্জর্যাম্‌ 

অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে নির্ণয়পদের উপাদানব্যতিরেকে 
প্রত্যক্ষাদিবিলক্ষণ নির্ণয় অন্মমানের চরম ফল ইহা বুঝান যায় না। 
স্থতরাং নির্ণয়পদ অবশ্যই পুথক্ভাবে উল্লেখনীয়। আর বেশী কথ! 
বলিবার প্রয়োজন নাই। 


ভিগ্রলী 


নির্ণয়শব্দের সাধারণ অর্থ নিশ্চয়। নিশ্চয় বলিতে গেলে সংশয়- 
ভিন্ন জ্ঞানমাত্রকেই পাওয়া যায়॥। এঁ জ্ঞান ভ্রমও হইতে পারে, এবং 
প্রমাও হইতে পারে। অবধারণ ও নিশ্চয় পর্ধ্যায়শব্দ । অত্রত্য নির্গয়টা 
জ্রমভিন্প নিশ্চয় । কারণ সুত্রকার অর্থাবধারণশবন্দের দ্বারা নির্ণয়ের 
উল্লেখ করিয়াছেন। বন্বাচী অর্থশব্দের উল্লেখছারা অসহ বিষয়ের, 
শ্রতিষেধ করিয়াছেন। সাংখ্যতব্বকৌমুদীকার বাচস্পতি মিগ্রাও ৫ম- 
কারিকার টাকাতে “প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো! দৃষ্টম্‌।' এই প্রকার প্রত্যক্ষ- 
লক্ষণের ব্যাখ্যায় বিষয়শন্দের উল্লেখ করায় অসৎ বিষয়ের প্রাতিষেধ 
হইল এই কথ! বলিয়াছেন । তাফিকরঙ্গার টাকাকার মলিনাথও নির্ণয়ের 
ব্যাখ্যানগ্রসন্দে ভ্রমব্যাবর্ধনের জন্য অন্রত্যনির্ণযটা যথাথ এই বলিয়। 
উল্লেখ করিয়াছেন । তাবে এই নির্ণয়-শব্দটা প্রমাসামান্য অর্থে প্রযুক্ত 
হয় নাই। প্রমাবিশেষরূপ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। জল্প-বিতগ্ডারূপ- 


যোড়শপদা্খী-প্রতিপাভত্বম্‌ ৫১ 
নির্ণয় ইহাই ভাম্যকারের অভিমত ] এই অভিপ্রায়েই “শাস্তে বাদে চ 
বিমর্শব্িম্প এই কথা বলিয়াছেন। প্রমাণজন্যা নিশ্চয়কেও নির্ণয় 
বলিয়া, গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ অভিপ্রায় বরদরাজের আছে। এইজন্য 
তাকিকরক্ষাকার বরদরাজ্ঞ নির্ণয়ের লক্ষণ করিতে গিয়া স্পষ্টই 
বলিয়াছেন যে তর্কজন্যা যথাযথ নিশ্চয়ও নির্ণয় এবং প্রমাপজন্য যথাযথ 
নিশ্চয়ও নির্ণয় । % যদিও তর্কের সাক্ষাফল নিশ্চয় নহে। প্রাতিবন্ধক- 
নিরাসই তর্কের সাক্ষাৎ ফল। তথাপি তর্ক প্রতিবন্ধকনিরাসদ্বারাই 
কথিতনিশ্চয়ের কারণ। এই অভিপ্রায়েই বরদরাক্জ তর্ককে নিশ্চয়ের 
কারণ বলিয়াছেন। জয়ন্দ্রের মতে সংশয়পুর্ববক-নিশ্চয় নির্ণয়। জয়ন্ত 
এইপ্রকার নির্ণয় বলিতে গিয়া তরমূলক নিশ্চয় এবং অনুমানমূলক 
নিশ্চয় সংশয়পূর্ববক বলিয়া এ দুইপ্রকার নিশ্চয় নির্ণয় ইহ! স্বীকার 
করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ-প্রমাণজন্থা নিশ্চয়ের নির্য়তাসদ্বদ্ধে তাহার কোন 
মত পাওয়! যায় নাই । তবে তিনি শান্্রজন্বা নিশ্চয়েরও নির্ণয়তা সমর্থন 
কবিয়! এ বিষয়ে ভাম্যকারের সহিত একমত হইয়াছেন দেশ! যায়। কিন্তু 
ভাহার সংশয়পূর্ববক-নিশ্চয়ের নির্ণয়ন্থ বিশেষসম্মত ইহা! বুঝ! যায়। 
কারণ, তিনি বাদস্বলেও নিশ্চয়ের সংশয়পুববকন্থ সমর্থন করিয়াছেন । 
উহ! ভাম্যকারের প্রতি কটাক্ষপ।ত বলিয়! মনে হয়। বাচস্পতি মিত্র 
তকপূর্ববক নিশ্চয়কেই নির্ণয় বলিয়াছেন॥। তাহার মতে তর্কসহকৃত- 
প্রতাক্ষ-্রমাণজন্থা-নিশ্চয় ও নির্ণয় । 


৫২ ন্তায়মন্রধ্যাস্‌ 


কিন্ত বাদবিচারক্ষেত্রে প্রযুক্ত ক্কায়বাক্যটা সংশয়নিরাসন্বারা 
উপদেশকের নিশ্চিত বিষয়ে অপরের ধারণা ও সম্মতি সম্পাদন 
করিয়! বিচার্যবিষয়ের নির্দ্দোষতা প্রমাণিত করাইয়া দেয়। অতএব 
রাগদ্বেষরহিত হইয়া! শিক্/ এবং সহাধ্যায়িগণের সহিত বাদবিচার 
করিবে। কিন্তু জল এবং বিতণগু! ছুষ্টভাকিকগণের স্বকপৌলকমিত 
মিখ্যাভূতদূষণের আড়ম্রে ভীত চকিত সরলহৃদয় সঙ্জনগণকে 
সমাশ্থাসিত করিয়৷ তাহাদের হৃদয়স্বিত তন্বজ্ঞান স্থরক্ষিত করিবার জন্ম 
প্রযুক্ত হয়। সময় বিশেষে মুমুক্ষগণেরও এপ্রকার বিচার উপযোগী 
হয়_-এই কথ! পরে বলিব । 


ভিঙ্গনী 


বাদবিচারস্থলেও অনুমানের আবশ্বাকতা হয়। অনুমান আবশ্যক 
হইলেই শ্যায়বাকা প্রযোজ্য হয়। শ্যায়বাকা প্রযোজ্য হইলেও বাদ- 
বিচারে কেবল বাগ্যুদ্ধই সার নহে। তত্বনির্ণয়ের জন্থাই এই বাদবিচার, 
প্রবৃত্ত হয়। উক্ত বাদবিচীরে বিচার্ম্যবিষয়সন্বন্ধীায় উপদেশকের 
শ্যায়বাকাটা এরূপ নিদ্দোষ হয়, যাহ! শুনিলে শিক্ষার্থিগণের বিচার্যবিষয়- 
সন্দ্ধীয় সংশয় দূরীভূত হয়। এবং উপদেশকের নির্ণীত বিষয় বুদ্ধিগম্য 
হয়, ও তাহ স্বীকার করিতে আপত্তি খাকে না। উক্ত বাদবিচারে 
২টা পক্ষ হয়। ১ম পক্ষ শান্্রজ্ঞ রাগবেযরহিত উপদেশক । ২য় পক্ষ 
ছাত্র কিংবা শিক্ষার্থী সহাধ্যায়িগণ । 

অবসরবিশেষে উপদেশক প্রাতিবাদীর প্রযুক্ত হেতু দুষিত ইহা 
বুঝাইবার জন্য এ হেতুর উপর দোষ দেখাইয়া থাকেন। এঁ দোষগুলির 
নাম হে্বাভাস।. এই বিচারে কোন প্রকার কর্কশতা বা দস্তের ' 
থাকে না। এই ক্ষেত্রে পক্ষদবয়ের মধ্যে কেহ উপদেশ্য কেহ বা উপদেশ 
হইয়া থাকে। এবং উপদেশক বিচারকের আসনে বসিবার 


1 


(যোড়শপদার্থী-প্রতিপাস্ভকম্‌ ৫৩ 
হেস্থাভাসাঃ সম্যগ্ল্াক়প্রবিবেকোপকারদ্বারেণ তদ্রপযোগিনঃ, হেত্বাভাস- 
স্বরূপাৰধারণে হি সতি তদ্বিলক্ষলতয়া হেতবঃ স্থখমবগম্যন্তে, নন্ধত্ 
বিপৰ্ধ্যয়ো দৃশ্যতে, হেত্ববগমে সতি তদিতরহেত্বাভাসব্যবস্থাপনাৎ । সত্য- 
মেবম্‌ । তথাপি প্রযোক্তপ* ছয়মপি জ্েয়ং হেতবঃ প্রযুজ্ান্তে হেস্বাভাসা- 
শ্চ পরিহ্থিয়ন্তে ইতি। যচ্চ নিগ্রহস্থানপরিগণিতা অপি হেহ্বাভাসাঃ 
পুনরুপদিশ্ান্তে তদ্বাদে চোদনীয়া ভবিশ্ানীত্াশয়েন। ছলঙ্জাতি- 
নিগ্রহস্থানানি জল্পবিতপ্ডোপকরণানি, তেষামবপ্রতন্বরূপাণাং স্ববাকো 
পরিবঙ্গনং কুচিদবসরে এয়োগ+, পরপ্রযুক্রানাপ, প্রতিসমাধানমিত্যাদি 
শকাক্রিয়ম। অতন্তান্যপি জল্পবিত গাত্থাঙ্ছজ্ঞাতব্যানীতি পৃথগুপদিশ্ান্ডে। 


আসন্নুব্লাদ 

হেত্বান্ভাসগুলি বাদীর কথিত ন্যায়বাকোর সমীচীনতাবোধবূপ 
উপকারের দ্বারা তথাকথিত প্যায়বাক্যের উপযোগী হইয়। থাকে | [ অর্থাৎ 
পরকীয় হেতুর উপর হেস্থাভাস অবধারিত হইলে বাদীর হেতু সবল বলিয়া 
প্রমাণিত হওয়ায় তৎসাধ্য অনুমান যথাথ বলিয়া অবধারিত হয়। এবং 
সেই সকল উত্তর-কাণ্যগুলি হয় বলিয় বাদীর পক্ষে স্যায়বাকাটাও যেন 
মুস্তিমান্‌ শান্তর হইয়া উঠে। স্তরাং এই সকল উপকার পাওয়া যায় 
বলিয়া হেস্বাভাসের উদ্ভাবন কর্ধবা ।] দুষ্ট হেতু নিদ্ধারিত হইলে 
প্রকৃতহেতু তদ্বিলক্ষণ ইহা অনায়াসে বুঝা! যায়। [ অর্থাৎ পরকীয় 
হেতুকে দুষ্ট বলিয়া বুঝিলে প্রকৃত হেতু তাহা হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ 
নির্দোষ ইহ! অনায়াসে বুঝা যায়। ] 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, হেতুর স্বরূপাবধারণবিষয়ে 
অন্যথাভাব দেখা যায়। কারণ, প্রকুতহেতুর স্বরূপ গৃহীত হইবার পর 
ছস্টহেতু বুদ্ধিগম্য হয়। [ অর্থাৎ যদি সর্বব্ত কিতনিয়ম অনুসারে 
নিজ হেতু নির্দোষ বলিয়া পরে প্রতিপন্ন হইত, তবে এ কথ! বলিতে 
পারিতে । কিন্তু সর্বত্র এ কথা বল! চলে না। কারণ, বহুস্থানে প্রকৃত 
হেতুর স্বরূপটা গ্রে বুঝিয়াও পরের হেতুকে দুষ্ট বলিয়! বুঝা যায়।] . 


৫৪ স্তাহমঞ্ধ্যাম্‌ 

যা ঠিক কথা বটে। কিন্ত তাহা হইলেও হেতুপ্রয়োগ করিবার জন্য 
মুখাভাবে ২টা নিয়ন জানিতে হইবে। প্রথমটা হেতুপ্রয়োগকৌশল, 
দ্বিভীয়টা হেস্কাভাসপরিহার। ইহাই হইল নিয়ম । [ অর্থাৎ হেস্বাভাস, 
পরিহার করিতে হইলে দুষ্টহেতুর পরিচয় অগ্রে কর্তব্য। অতএব 
হে্কাভাসনিশ্চয় অগ্রে না হইলে ন্বকীয়হেতুকে নিদ্দোষ প্রতিপন্ন কর! 
স্কঠিন। ] 

আরও একটা কথা এই যে হেস্াভাসগুলি নিগ্রহস্থানপ্রলাভিযিক্ত 
হইলেও বাদবিচারে হেস্বাভাসগুলি প্রধানভাবে উল্লিখিত হইবে এই 
অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে পৃথক্ভ্যবে উপদেশ করা হইয়াছে । ছল, জাতি, 
এবং নিগ্রহস্থানগুলি জল্প এবং বিতগডার উপকরণীভূত। [অর্থাৎ জল্প 
এবং বিতণ্ডার ক্ষেত্রে তাহাদের ব্যবহার হইয়া থাকে] তাহাদের 
্বন্ূপটা গ্রে বুঝিয়া পরে নিন্দ বাক্যের উপর যাহাতে প্রতিবাদী ছলাদি 
প্রদর্শন করিতে না পারে, তাহারও চেষ্টা করিবে ॥ 


করিতে পারিবে । [ অর্থাৎ ছলাদির স্বরূপ অত না বুঝিলে পূর্ব্বোক্ত 
কার্ধাগুলি অসন্ভব।] অতএব জল এবং বিতগ্ডার অঙ্গ বলিয়| তাহা- 
দিগকেও জানা উচিত। এই কারণে ভাহারাও পৃথকভাবে উপদিক্ট 
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বোড়শপদাৰ্থী-প্রতিপাত্যত্বম ৫৫. 
হৈ হৈ করিয়া কতকগুলি চিৎকার করিলেই, সেই চিৎকারগুলি বিচার 
বলিয়া গণনীয় হইবে না। বাদী এবং প্রতিবাদীর নিয়ম অন্মুসারে কিচার্য্য 
[বিষয় লইয়া উক্তি এবং প্রত্যুক্রিক্ূপ যে বাক্যাবলী রচিত হয়, তাহাকে 
কথা! বলে, এ কথাই বিচার । তাহা ত্রিবিধ-_বাদ, জল্প এবং বিতণু|। 
ইহার মধ্যে বাদবিচারটা অতি সাত্বিক বিচার। উহ্থাতে জিগীন| বা 
অভিমানের গক্ষও নাই। তত্বনির্ণ়মাত্র উহার উদ্দেশ্য । জল এবং 
বিতণডার প্যায় বাদবিচারে জিগীযার প্রেরণার ছল ও জাতির সংশ্বব 
এবং সর্বববিধ নিগ্রহস্ানের উদ্ভাবন নাই । বাদবিচারী কখনও “প্রাতারণা- 
সদর্থন্ত বিগ্যয়া কিং প্রয্মোজনম্‌।' এইরূপ তির'্কারের দ্বার! কলস্কিত 
হন না। 

যে বিচারে প্রমাণ এবং তর্কের বার! স্বপক্ষপ্থাপন ও বিরুদ্ধপন্দ- 

খণ্ডন হইয়া থাকে, এবং যাহা! সিদ্ধান্দ্ের অবিরুদ্ধ ও প্রতিজ্ঞাদিপপগাবয়ব-__ 
যুক্ত এবং স্মপক্ষ ও বিরুদ্ধপক্ষ এই দুইটামাতর বিচাধ্যবিষয় লইয়া প্রবৃত্ত, 

তাহাকে বাদ বলে। ইহার প্রকৃত মন্দরার্থ এই যে, বাদী এবং প্রাতিবাদীর 

| যথারীতি যে বিচার জিগীধার উদ্দেশ্যে হয় না, কেবলমাত্র তন্তনির্ণয়ের 
উদ্দেশ্যেই হইয়| থাকে, সেই বিচারকে বাদ বলে। ভাম্মকারাদির 
মতে বাদ-বিচারম্থলীয় নির্ণয় অপেক্ষা জল্লাদি-বিচারপ্লীয় নির্ণয়ের পাথক্য 
আছে। কারণ-_জল্লাদিস্থলীয় নির্ণয় মধ্যন্বের বাদ-প্রতিবাদ-বণ-্য- 
সংশয়পূর্ববক হয়। স্থতরাং উহ! পারিভাষিক নির্ণয়-লক্ষণের লক্ষ্য 
হইয়া থাকে কিন্তু বাদস্থলীয় নির্ণযটা তাদূশ নহে । কারণ, ছিগীষা-প্রবুন্ত- 
বিচারে মধ্া্থের অপেক্ষা, থাকে, কিন্তু বাদ-বিচারটা জিগীযা প্রকৃত নহে । 
অতএব সেই বিচারে মধাস্ের অপেক্ষা নাই । অতএব এই বিচারে সংশয়- 
[বনা নাই। সুতরাং বাদবিচারপ্থলীয় নির্ণযকে জমাদি- 


a 
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বিচারে প্রবুত্ত। সন্দিক্ষমতির উক্ত বিচারে অধিকারই নাই। কিন্তু 
জয়ন্ত ভট্ট বাদ-বিচারস্বলীয় নির্ণয়কেও সংশয়পূর্ববক বলিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, বাদ-বিচারের প্রথম অবস্থায় বিচারকঘয় নিজ্ঞ নিজ্জ বিচাধ্য 
বিষয়ে স্থিরধী থাকিলেও পরস্পর পরস্পরের নিকট অপ্রতারক বলিয়া 
বিবেচিত থাকায় বিচারের মধ্যসময়ে উক্তি-প্রত্যুক্তিরূপ ঘাত-প্রতিখাতের 
প্রভাবে নিজনিজপক্ষে সন্দিগ্ধ হইয়া পড়েন। তাহার পর কোন একটা 
পক্ষ হেতাভাস বা নিগহস্বানবিশেষের উদ্ভাবনদ্বারা অসঙ্গত বলিয়া! 
প্রমাণিত হইলে অবশিষ্ট পক্ষের নির্ণয় হইয়া থাকে । সেইজন্া জয়ন্ত 
বলিয়াছেন যে, 


“যছাপানিশ্চিতমতিঃ কুরুতে ন বাদং, 
আন্ছা তথাপি পরকীয়-নয় প্রবেশম্‌। 
অন্তর্মতদ্বযবলাবল-চিন্তরনেন 

সংশঘ্য নির্ণযতি নুনমসৌ স্বপক্ষম্‌ ॥” 


বাদ-বিচারে মধ্যস্থ অপেক্ষিত না হইলেও খটনাচক্রে যদি কোন 
শান ব্যক্তি বাদ-বিচারসময়ে উপস্থিত হন, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে 
তাহাকে মধাস্থ মালিতে বিচারকঘয়ের মধ্যে কাহারও আপত্তি থাকে 
না। অভীষ্ট-তবনির্ণয়ের স্থযোগত্যাগ-ঠাহাদের অভিমত নহে। কারণ, 
ভীহার! জয়-পরাজয়ের পক্ষপাতী নহেন, তাহারা একমাত্র তত্বনির্ণয়ের 
পক্ষপাতী । 

কেবলমাত্র শাস্রজ্যা-নির্ণয়ের পূর্বের সংশয় থাকে না, স্থতরাং শান্সর- 
জন্য-নির্ণ সংশয়পুর্বক নহে। াগাদিজস্যফলের নির্ণয় শানে হইতে 
হইয়| থাকে, শান্তশ্রবণের পূর্বে তথাকথিত ফলের প্রতি সন্দিদ্ধ থাকিয়া 
শান্শ্রবণের পর উক্ত সন্দেহনপ্রন কেহ করেন না। এই জন্যই 


ভাশ্মাকার শান্রবজন্য নির্ণয়কে সংশয়পূর্ববক বলেন নাই। পক্গ-প্রতিপক্ষ- 


পরিগ্রহ এই অংশটা বাদের লক্ষণ । অপর ৩টা অংশ এ লক্ষণের বিশেষণ, 
_ বাদ-লক্ষণীভূত পক্দ-প্রাতিপক্ষপরিগ্রহশব্দের অর্থ। এখানকার পক্ষ- 
রস শের সাদ এক টিভিতে! কিন্ত বি 


যোড়শপদার্থী-প্রতিপাভ্ত্বম্‌ ৫৭ 
বিচাৰ্য্য ধৰ্্মদ্য় । যথা--কেহ বলিলেন শব্দ নিত্য, আর কেহ বলিলেন 
শব্দ অনিত্য । উক্ত নিত্যস্থ আর অনিত্যন্ধই বিরুদ্ধ ধশ্মন্থয়। এ নিত্যত্ব 
ৰ! অনিত্যত্বের নিশ্চয়ের জন্য এ বিচার প্রবৃত্ত । এক কথায় বলিতে গেলে 
বলিতে হইবে যে বিএ্রতিপত্তিকোটিহুয়ই পক্ষ এবং প্রতিপক্ষশব্দের 
অর্থ । তাহার সাধনের উদ্দেশ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তিক্ূপ বাক্যাবলীর স্থপ্ট 
যে বিচারে আছে, তাহা বাদ । ্যায়সূত্রবিবরণকার অন্য প্রকার ২টা 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ১ম ব্যাখ্যা অনুসারে পক্ষ-প্রতিপক্ষ- 
শব্দের বাদী এবং প্রতিবাদী অর্থ। প্রথম ব্যাখ্যা “পক্ষপ্য প্রতিপক্ষ্থ 
চ পরিগ্রহেো| বিরোদিকোট্যুপন্যাসে! নির্ণয়ানুকূলবচনে বা! যত বাদি- 
প্রতিবাদিবাকাজাতে স বাদ ইত্যন্বয়ঃ’ অর্থাৎ বাদী এবং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ- 
কোটিদ্বয়ের উপন্যাস বা! স্বন্দপক্ষের নির্ণয়ঙ্গনক বাক্য যে বাদী এবং 
প্রতিবাদীর বাক্যাবলীতে আছে, তাদৃশ বাক্যাবলী বাদ। ২য় ব্যাখ্যা 
“অথব| পক্ষায় তত্তনিৰ্ণযায় প্রতিপক্ষয়োমিথেো| বিরুদ্ধকোট্যোঃ পরি গ্রহ: 
সাধনযোগ্যোক্তি-প্রত্নাক্তিরূপবাক্যজাতং বাদঃ অর্থাৎ তন্বনিস্চয়ের জপ্যা 
[বিরোধিবাক্কিদ্ধয়ের পরস্পরবিরুদ্ধ কৌটিঘয়ের সাধনাম্বকুল-উক্তি 
প্রত্যাক্তিন্ধপ বাক্যসমূহ বাদ। বাদবিচারে আরও অনেক প্রকার 
বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষহগুলি দেখাইবার জন্য বাদলক্ষণে ৩টা 
বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথম বিশেষণ-_প্রমাণ- 

b ees তর্কসাধনোপালস্ত। ইহার অর্থ প্রমাণ বলিয়া পরিজ্ঞাত প্রমাণের 
হারা এবং তর্ক বলিয়া পরিজ্ঞাত তর্কের দ্বারা বাদী এবং প্রতিবাদীর 

Bb ne এবং বিরুদ্ধপক্ষ-খণ্ডন যাহাতে আছে, সেইরূপ উক্তি 
এবং প্রত্যুক্তিকে বাদ বলে। বাদী স্বপক্ষ স্থাপন করিবেন, এবং 
বাদীর পক্ষ খণ্ডন করিবেন, এবং প্রতিবাদী স্বপক্ষ স্থাপন করিবেন 
ও বাদীর পক্ষ খণ্ডন করিবেন। বাদী এবং প্রাতিবাদীর মধ্যে প্রত্যেকের 
রা যানে এবং একের পক্ষ 
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উপন্যাস করিবেন, উভয়ের পক্ষে তাহা! প্রমাণ এবং সতর্ক হইতে 
পারে না। উহার মধ্যে একটা প্রমাণ, অপরটা প্রমাণাভাস, এবং একটা 
তর্ক ও অপরটা তর্কাভাস ॥ দুইটাই প্রমাণ এবং সত্তর হইলে উভয় পক্ষই 
স্থসিদ্ধ হইয়া যাইত । কিন্তু তথাপি বাদ-বিচারস্থলে বাদী এবং প্রতিবাদীর 
অধ কেহই প্রতারক নহে বলিয়া অপ্রমাণকে অপ্রমাণ বলিয়া জানিয়াও 
এবং তর্কাভাসকে তর্কাভাস বলিয়! জানিয়াও বিচারের অনুরোধে 
অপ্রমাণকে ইচ্ছাপূর্ববক প্রমাণের রূপে সঙ্গিজিত করিয়া! এবং তকাভাসকে ও 
ইচ্ছাপুরবক তর্কের আকারে আকারিত করিয়া তাহাদের সাহায্য লইয়! 
বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয় না। অপ্রমাণকে অপ্ৰমাণ বলিয়! জানিয়াও 
প্রমাণ বলিয়। বে জ্ঞান এবং তর্কীভাঁসকে তর্কাভাস বলিয়া জানিয়াও তক 
বলিয়া যে জ্ঞান, তাহা আহাধ্য জ্ঞান। বাদবিচারে আহা্ান্ান 
পরিতান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু জল এবং বিতশ্ডান্থলে আহাধ্যজ্ঞ।নের 
ব্যবহার আছে। সে স্থলে অপ্রমাণকে অপ্রমাণ বলিয়া বুঝিলেও প্রমাণ 
বলিয়৷ এবং তর্কীভাসকে তকীভাস বলিয়। বুঝিলেও তর্ক বলিয়া মিথ্যা 
বাবহার করিয়া! থাকে । এ জল্প ও বিত বাগ্য়দ্ষবিশেষ। যুদ্ধে কপট- 
ব্যবহার পরিত্যক্ত হয় না। সেই জন্য বাগ্যুদ্ধন্থানীয় এ জল্প ও বিত৫1- 
ক্ষেত্রে প্রমাণাভাস এবং তর্কাভাসরূপ কুটনীতিকে আশ্রয় করিবার বাধা 
নাই। বাদ.বিচার বাগ্যুদ্ধ নহে, উহ! একটা শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি- 
বিশেষ । কপটাচার উহার অন্তরায়। পরবর্তী জল্পসূতে নিগহস্থানের 
ছার! সাধন এবং উপালন্তের কথ! থাকায় বাদে কোন প্রকার নিগ্রহস্থান 
উদ্‌ভাব্য নহে_এইপ্রকার আশঙ্কা কাহারও হইতে পারে বলিয়া সূত্রকার 
সিদ্ধান্তাবিরুক্ধ এবং পঞ্চাবয়বোপপঙ্ন এই ২টা বিশেষণ বাদ-সূত্রে দিয়াছেন। 
সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এই কথা৷ বলায় অপসিদ্ধান্তনামক নিগ্রহস্থানবিশেষ ও 
সর্ববব্ধি হেত্বাভাস বাদ-বিচারে উদ্ভাব্য ইহার নিয়ম করিয়াছেন। 
[ অর্থাৎ, বাদ-বিচারে সর্বববিধ নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য নহে ইহার ব্যবস্থা 


করিয়াছেন ] এবং পঞ্চাবয়বোপপন্ন এই বিশেষণের দার! বাদবিচারে 
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প্রতিষ্ঞাদি-পঞ্চাবয়বের কোন একটা অবয়ব ল! থাকিলে ন্যুননামক 
নিগ্রহস্থান হয় এবং হেত্ুবাক্য ও উদ্াহরণবাকা প্রভৃতি একের অধিক 
হইলে অধিকলামক নিগ্রহস্থান হয়। ৫ম আহ্ছিকে ২য় অধ্যায়ে ১২১৩ 
সুত্রে ইহা বিবৃত আছে। [ অর্থাৎ ন্যুননামক নিষ্রহস্থান ঘটিলে জামগ্রী- 
সাধ্য কাৰ্য্য সামগ্রীর একদেশ হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে ন! বলিয়া! ন্যুন- 
ব্যবহারী [ আরক্ধ কাণ্য সম্পন্ন করিতে পারে ন! বলিয়া বিচারক্ষেতরে 
নিগৃহীত হয়। এবং অধিকনামক নিগ্রহস্থান ঘটিলে একের দ্বারা কাধ 
সাধিত হয় বলিয়া তাদৃশ অপর হেতুর বা তাদৃশ অপর দৃষ্টান্তের কাধ্য 
না থাকায় অধিক-প্রয়োগকারী বিটারক্ষেত্রে পরাস্ত হুইয়। থাকে ।] কিন্তু 
যদি প্রতিবাদী বা! বিচার-সভার সভ্যগণ এই সাধ্যে কতগুলি হেতু হইতে 
পারে, বা কতগুলি দৃষ্টান্ত হইতে পারে এইরূপ জিজ্ঞাস! করেন, তাহা 
হইলে একাধিকহেতুপ্রয়োগকারী বা একাধিকদৃষটান্তপ্রয়োগকারা নিগৃহীত 
হয় না ইহাও বুঝিবে। নিগ্রহন্থানের পরিচয়_ 

বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপন্ডিকে নিগ্রহস্থান বলে। [ অর্থাৎ বাদী 
এবং  প্রতিবাদীর অন্যতরের পরাজয়প্রাপ্ডির-হেতুভূত অজ্ঞতামূলক 
ব্যবহার ব! ভ্রান্ততাসুচক ব্যবহার কিংবা প্রতিভাহীনভামুলক ব্যবহার 
অর্থাৎ, প্রাতিবাদিস্থাপিত-বিরুদ্ধপক্ষের-খগুনে ব! প্রতিবাদীর প্রতিবাদ হইতে 
স্বপক্ষরক্ষণে অসামর্থাসুচক্‌ ব্যবহারবিশেষকে নিগ্রহস্থান বলে । ] 

প্রতিজ্ঞাহানি প্রস্ততি দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহন্থান । 

হেত্বাভাস ইহারই অন্যতম । 

গুরু যদি বলেন আত্মা নিত্য__-যে হেতু আম্ম| নিক্রিয়। যাহারা 
নিক্কিয়, তাহারা নিত্য--যথা, গগনাদি । ইহা! শুনিয়া শিক্ষার্থী শিক বলিতে 
পারেন যে, নিক্রিয়মাত্র নিত্য এরূপ নিয়ম নাই । নিক্ষিয়মাত্রকে নিত্য 
[লিলে সিন্ধান্তব্যাঘাত হয় কারণ রূপাদি নিক্ষিয়, কিন্তু ভাঘার। ডিশ 
॥ অপসিদ্ধান্তনামক নিগ্রহস্থান স্থাকার করিয়া বিচার করিলে তত্তুনিণয় 


৬০ ক্কায়মঞ্জর্্যাম্‌ 
প্রভৃতি কতিপয় নিয়মিত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবনের নিয়ম দেখাইয়াছেন। 
ভাম্যকারের সহিত উদ্দ্যোতকরের সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ এবং পদ্ণাবয়বৌপপন্ন 
এই দুইটা বিশেষণের উদ্দেশ্য লইয়| মতভেদ দেখা যায়। উদ্দ্যোতকর 
বলিয়াছেন যে, সিন্ধান্তাবিরুদ্ধ এই বিশেষণের দ্বারা অপসিদ্ধান্ত- 
নামক নিগ্রহস্থান বাদবিচারে উদ্ভাব্য ইহাই মাত্র সূচিত হইয়াছে। 
এবং পৰ্চবয়ৰোপপন্ন এই বিশেষণের দ্বার! অবয়বাভাস প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে, 
এবং অবয়বাভাসের প্রয়োগ থাকিলে হেত্বাভাসের প্রয়োগ অবশ্যস্তাবী। 
সুতরাং তাহার সুচনা করিবার জন্য “সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ' এই বিশেষণের 
উপযোগিতা অনুচিত । সুত্রকারেরও ইহাই অভিপ্রেত। তবে সিদ্ধান্ত" 
বিরুদ্ধ এই বিশেষণের সার্থকতা কি? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন 
যেঞ অপসিদ্ধান্ত নামক নিগ্রহন্থান বাদবিচারে উদ্ভাব্য ইহার সূচনার 
জন্যাই এই বিশেষণের সার্থকতা । 

পরবর্থী ব্যাথ্যাকর্মুগণ এই ব্যাখ্যাকেই সমীচীন বলিয়! মনে 
করিয়াছেন। 

কেহ কেহ কথিত বিশেষণগুলির সার্থকতা অন্য প্রকারে উপপন্ন 
করেন। স্ঠাহাদের মতে ১ম বিশেষণের দ্বারা বাঁদবিচারে হেত্বাভাস এবং 
তকাভাস উদ্ভাব্য ইহ! সূচিত হইল ৷ ২য় বিশেষণের দ্বার! অপসিদ্ধান্ত- 
নামক নিগ্রহস্থান উদ্ভাব/ ইহা! সূচিত হইল। ৩য় বিশেষণের পঞ্চ 
এই অংশদ্ধারা ন্যুন এবং অধিকনাগক নিগ্রহপ্রান উদ্‌ভাব্য ইহা সূচিত 
হইল। এবং অবয়ব এই অংশদ্ধারা অবয়বাভাস দৃষ্টান্তাসিদ্ধি প্রস্তুতি 
উদ্ভাবা ইহা সূচিত হইল ॥ 
কাহারও মতে ১ম বিশেষণের দার! প্রমাণাভাস উদ্ভাব্য ইহা সূচিত 
হইয়াছে। মাহাই উদ্‌ভাৰা হোক বাদৰিচারে নাবী, এবং পরডিহদারা 


(ষোড়শপদার্থা-প্রাতিপাস্থস্কম্‌ ৬১. 
বিচারযুদ্ধে প্রবৃত্ত নহে। বাস্তবিকপক্ষে বাদবিচারটা বীতরাগকণা 
বলিয়। তাহার উদ্দেশ্য একমাত্র তব্বনির্ণয়। স্বতরাং পুরুষদোষবিশেষ 
অভ্ঞাতার্থাদির ন্যায় নান এবং অধ্িকনামক নিগ্রহস্থানও বাদ- 
বিচারে উদ্ভাবনীয় হে । এইজন্য ভাস্যকার পঞ্চাবযবোপপন্নন্থকে বাদ- 
লক্ষণের বিশেষণরূপে সমর্থন করেন নাই। এই কথা৷ পরে বলিব। 
যদি হেহন্তরদ্বারা স্বপক্ষ সমর্থন করিতে পার! না যায় তাহা হইলে 
হেত্বাভাসাদির উদ্ভাবন করিলে আরন্দ বিচার নিরন্ড হইয়া! যাইবে। 
এ বিচারটা কোন প্রকার জ্েদনূলক নহে। বহুস্থানে পঞ্চাবয়ব-যোগে 
সাধনাদি হয় বলিয়া সুত্রকার পৰণবস্মবোপপন্নহ্কে বাদলক্ষণের বিশেষণ" 
রূপে ব্যবহার করিয়াছেন ইহ! বৃত্তিকার বিশ্বনাথের কথ! । 

ভগবানের বিস্তুতিবিশেষ বাদবিচারে দোষ-সঙ্গোপন প্রভৃতি পাপ- 
কার্যোর কোনই প্রশ্রয় নাই । [ বাদবিচারের অধি কারীর মাধুধ্যময় সরল- 
ব্যবহারে তাহাদের কৌটিলা অন্তমিত। গুরুশিশ্যাদির উক্ত ব্যবহারটা 
আদর্শ ব্যবহার বলিয়া পরিগণনীয় । আমার মনে হয় যে সতাময় আত্ান্ত 
ব্যবহারের পক্ষে ইহা একটা নিদর্শন । ইহাও সত্যময় সতাথুগ হইতে 
অবিচ্ছিদভাবে আগত । ] 

ভাম্মকার বাহস্ায়ন উক্ত বিশেষণগুলির সার্থকতা-প্রদর্শনপ্রলঙ্গে 
একটা বিরুদ্ধ চিন্তার খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি প্রথমে আশঙ্কা! করিয়াছেন 
যে অবয়বগুলি প্রমাণমূলক বলিয়া প্রমাণসদৃশ ৷ সুতরাং অবয়বে 
প্রমাণের অন্তর্ভাব রহিয়াছে, এবং যদিও অবয়বের মধ্যে তকের গণন! 
নাই তথাপি তর্কবলদৃপ্ত হেতুর সাধকতা থাকায় এ হেতুবোধক 
বাঁকা অবয়বের অন্তর্গত বলিয়া! তকেরও অবয়বে অন্তর্ভাব আছে) 
অতএব পঞ্চাবয়বোপপপ্প এই বিপেষণের হারাই প্রমাণ ও তের 
সংগ্রহ হইতে পারে, স্থতরাং এই বিশেষণের দ্বাহীই শ্রমাণাভাস ও 
তর্কাভাস বাদবিচারে উদ্ভাব্া ইহা সূচিত হইতে পারে। ক্রুতরাং 
ইহার সূচনার জগ্য ১ম বিশেষণের আবশ্যকতা কি? এইরূপ আশঙ্কা 
করিয়া ভাশ্াকার সমাধান করিয়াছেন যে সাধন এবং উপালশ্ত উভয়ের 


৬২. শ্বাযম্্যাম্‌ 
প্রবৃত্ত হইয়। বিচার করিলে এ বিচার বাদবিচার হইবে না। বাদ- 
বিচারে স্বন্মপক্ষের সংস্থাপন এবং পরপক্ষের খণ্ডন থাকিবে, ইহার 
সুচনা করিবার জন্য ১ম বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাশ্মকার আরও 
একটা ভুয়োদর্শনের কথা৷ বলিয়াছেন ; তিনি বলিয়াছেন, প্রতিজ্ঞাদি- 
পঞ্চাবয়বাস্মক শ্যায় প্রয়োগ না করিলেও কেবলমাত্র প্রমাণ এবং তর্কের 
সাহায্যে স্বন্থপক্ষপ্থাপন ও পরপক্ষ-প্রতিষেধ হইতে পারে। কিন্তু 
পঞ্চাবয়বযুক্ত বাদ প্রথম কল। পঞ্চাবয়বশৃন্য প্রনাণতর্ক-সাধনোপালস্ত বাদ 
দ্বিতীয় কল্প। পকঞ্চাবরবশূন্য হইয়াও বাদ হইতে পারে ইহার সুচনা ১ম 
বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। তবে 'অবয়বসন্দন্ধশৃপ্য হইয়! কোন্‌, প্রমাণ 
ভ্ঞাতব্যবিধয়ের সাধন করিতে পারে, তাহা স্থির করিতে হইবে। 
শ্রত্াক্ষাদি প্রমাণও এ কাধ্যে সমর্থ। তর্ক প্রতাক্ষাদিপ্রমাণেরও 
সাহায্যকারী এই কথ! পূর্বে (নির্ণয়ের বিবরণে ) বলিয়াছি। তবে 
ভাম্মাকার পূর্বে তর্ককে প্রত্যক্ষপ্রমাণের সাহাযাকারী বলিয়া কোথায়ও 
স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু অত্রত্য সমাধানের কৌশলে বুঝা 
যাইতেছে, মে তর্ক প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের সাহায্যকারী, ইহা ভাগ্যকারেরও, 
সম্মত । ভাষ্মাকারের এই সমাধানের সহিত তাফিক-রক্ষাকারের মতের 
একা দেখা যায়। তাঞ্িক-রক্ষাকার বরদরাঞ্জ * বলিয়াছেন, বীতরাগ 
বাদী এবং প্রতিবাদীর প্রযাণ এবং তর্কের ছ্বার| ন্বপক্ষসাধন ও পর: 
পশ্ৰদূষণযুক্ত উক্তি-প্রহ্যুক্তিকূপ বিচারবাক্যাবলী বাদ-কথ|। উহার ফল 
তথ্ব-নির্পয়। 

তিনি উক্ত বাদ-কথার 'সিদ্ধান্তাবিরুন্ধ' ও ‘পঞ্চাবয়বোপপন্ন' এই 
দুইটাকে বিশেখণরূপে ব্যবহার করেন নাই। তার্কিক-রক্ষার, টিং 


যোড়শপদার্থী-প্রতিপা স্‌, ৬ 
হয়। সত্ৰহ্মচারিহুয় যখন বাদবিচারে নিযুক্ত হন তখন পরস্পরের জ্ঞাত 
বিষয়টা অর্ণাৎ গুরুসুখ হইতে শিক্ষিত বিষয়টা দুটীরুত হয়। ঘখন কোন 
শিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত শিক্ষিত মোক্ষার্গীর বাদ-বিচার প্রবৃত্ 
হয়, তখন পরস্পরের কোন বিষয়ে সংশয় দূরীভূত হয়। 

স্ৃতরাং তার্কিক-রক্ষার টাকাকার মলিনাথের মতে কেবলমাত্র গুরুশিশ্রা 
যে বাদবিচারে অধিকারী, তাহা নহে। তথাকপিত ব্যক্ডিগণও বাদ- 
বিচারে অধিকারী হইতে পারেন। ইহার মতে বাদবিচার-সময়ে 
নিগ্রহন্বানবিশেষাদি উদ্ভাবনীয়। তাহা পৃথকভাবে বলিয়াছেন । 
বিশেষণের বলে উহা! লব্ধ হইতেছে ন!। তবে সুত্রকার ও ভাশ্যকারের মতে 
বাদবিচারে অপসিদ্ধান্ত। নান, অধিক এবং সমগ্র হেস্থাভাসরূপ লিাহ- 
স্থানবিশেষ উদ্ভাবা । কিন্তু তাকিক-রক্ষাকারের * মতে ন্বান (১), 
অধিক (২), অপসিদ্ধান্ত (৩), অনন্ুভাষণ (৪), পুনরুক্র (৫), বিরোধ (৬), 
বিপর্য্যাস (৭), নিরন্ুযোজগান্রযোগ (৮), এই সকল নিগ্রহস্থান এবং সগএা 
হেস্বাভাস বাদবিচার-স্থলে অবশ্য উদ্ভাব্য । (৯) অর্থান্তর, (১০) অবি- 
জ্ঞাতার্থ, (১১) প্রতিজ্ঞাহানি, (১২) প্রতিজ্ঞাসংস্যাস, (১৩) নিরর্থক 
এবং (১৪) অপার্থক নামক কতিপয় নিগ্রহস্থানও বাদবিচারস্রলে বাদী 
বা প্রতিবাদীর অনবধানতা৷ প্রস্তৃতি কারণে টিতে পারে, ঘটিলে তাহারা 
উদ্ভাব্য। তবে বাদী বা প্রতিবাদী অনব্ধানত! প্রন্তৃতিকে ত্যাগ করিয়া 

_ অনেক সময়ে বাদবিচারে নিযুক্ত হয়। 


৪1 বিজ্ঞাতস্ত পরিষদ! ক্রিরভিহিতগ্তাপা প্রতাচ্চারণমনন্ভাষণম্‌। 
৫ অং, ২ আঃ, ১৬ সুহহ_গৌঃ। 


৬৪ স্যায়মঞ্্্যাম্‌ 


শ্যাষ্খ্যা-_প্রতিবাদিনা উক্রন্ত 'লরিষদা বিজ্ঞাতঙ্ক* অববুদ্ধন্ধ পুনঃ 'প্রতিবাদিনা 
পরিষদ বাহ্নিত্ত এবং ত্রিরতিহিতভাপি অপ্রত্থাক্চারশম্‌ অনস্থবাদোহনম্ভাষণং * 
নাম নিগ্রহস্থানমিতি যোজন! । মাবৎ পরোক্তস্ড সাধনং নানুবনিতুৎ শক্কোতি তাবৎ 
তত্র দূষপাদিকমপি বক্তুমসমর্থ এব ভবচীতি ভবত্যেবাহ্র নিগ্রহহ। অত্র যত, 
“প্রত্য্ারণ্” তদ্োগাহ্চছেন অনববোধষনাবিদর্কতা কথামবিছিন্দতা বাদিনেতি 
গ্রোস্‌। আস্মবিশেষণ্বরমনন্থভাষশন্ত অজ্ঞাতনায়ো নিগ্রহস্থানাস্তরাদ্‌ বাবচ্ছেদায-__ 
অস্থাঞ্চাস্কবিক্ষেপসাঙ্ধণ্যনিবাসায়েতি বিবেকঃ। 
৫। শব্দার্থয়োঃ পুনর্বচনং পুনরুক্রমন্বাত্রান্বাদাৎ। ৫ অঃ, ২ আঃ, 
৯৪ সু গোঃ। 
ব্যাম্খযা__শন্দন্ত পুনর্বচনমেকং পুলকুক্রম্‌__নর্থন্ত পুনর্বচনং দ্বিতীয়ং পুনরুত্রম্‌। 
উদ্াহরণস্‌_নিতাঃ শক্ষো নিতাঃ শব্দ ইতি শন্পুনরুকসূ। অর্থপুনরণকম্‌-.অনিতাঃ 
শঙ্গো, নিরোধধশ্মকো| প্বনিরিতি। উ্ত্াশি কেনচিৎ প্রয়োঙ্নেন বত্াছবাদোহ- 
'পেক্ষিতস্তত্ৈবংবিধোংসুবাদ; সার্থকন্বা ভবতি দোবায়েত্যাহ 'অন্তত্ৰান্বাদাদিতি। 
নত্বদুৰাদঃ কুতো ন দোহাম্পদ মিত্যত; ভাব্যকার আহ_ A 
"অনুবাদে ত্বপুনরুকং শব্দাভ্যাসাদর্থবিশেষোপপত্রেঃ। 
যথা হেত্বপদেশাৎ প্রতিষ্ায়াঃ পুনর্বচনং নিগমনমিতি। 
৫। অৰ্থাদাপ্রন্ত স্বশব্দেন পুনর্বচনন্‌। ৫ অঃ, ২ আঃ, ১৫ সুই_গৌঃ। 


শ্যাম্থ্যা_হদলি প্রথমা শি সাক্ষাপ্নাতিহিতম্‌ অপি তু অর্থাক্ষিপরমেৰ == 


যোড়শপদার্ীপ্রাতিপাস্ধত্থম্‌ ৬৫ 
ব্যাঘাত; প্রতীয়তে প্রমাণান্তরঞচ বিরোধকং স বিরোধো নাম নিগ্রহস্থানমিতি পর্থা- 
বসিতোহ্খঃ। এৰ্চ যত্ৰ প্রতিজ্ঞা হেতুনা বিরুধ্যতে, প্রতিজ্ঞা শ্ববচনেনৈব বা, 
হেতু! দৃষ্টাস্তেন প্রমাণাস্তরেশ বা, প্রতিজ্জাহেহু বা প্রনাশাত্ববেণ--তঙ্ত সর্কাস্তানেন 
সংগ্রহঃ। ভাম্যকারেণোদাহরণং প্রদ্তদ_ 

পুণব্যতিরিক্রং স্রব্যমিতি প্রতিজ্ঞা, ক্ূপাদিতোর্থাস্তরস্যান্ুপলক্কেরিতি হোতুঃ। 
সোহয়ং প্রতিজ্ঞাহেত্বোবিরোধ:_-কথম্‌ ? ঘ্ধি গুপব্যতিরিক্তং স্রবাং, রূপাদি- 
ভ্যোহখান্তরস্ধাগপলন্ধিনোপপনভ্ধতে । অথ  কূপারিত্যোহাস্তরস্কাস্থুপলন্ধি:-গুণ- 
ব্যতিরিক্রং ড্রবামিতি নোপপতে॥ গুণব্যতিরিক্কণ্চ অব্য কপািভ্যষ্চার্থাস্বরস্তাস্থপ- 
লক্ধিরিতি বিরুধাতে ব্যাহন্কতে ন সন্তৰ্তাতি। 


৭। আঅব্য়ববিপর্ধ্যাসবচনমপ্রাপ্তকালম্‌ ॥ ৫ অহ, ২ আঃ, ১১ 
সুঃ-গোঁঃ । 


ব্য্যাষ্থ্য!--প্রতিষ্ঞাদীনামন্থমানবাক্যাবৰানামৰ্থাস্বরোধেন চ কশ্চিরির্ধারিতঃ 
ক্ৰমোং স্তি, প্রথমেহধ্যায়েহহ্কা পরিচয়ো| বিস্ভতে । অপেক্ষিতাতিধারিন এব বচনাৎ পরে 
প্রতিপত্তত্জে নান্তক্ক। তর প্রথমং সাধানিদ্দেশোহপেক্ষিতঃ পরৈ রন সাধননির্দ্দেশঃ। 
তত্র যদি বাদী প্রথমত সাধনমেৰ প্রযুন্জীত কথমপেক্ষিতং ক্রয়াৎ-নপেক্ষিতা- 
ভিধারী চ কথং গরতিপাৰকো নাম । তৰেবং সর্ধ্াপোব হেতুবচনাদীনি করমবন্ধি 
নাক্রমাণি প্রতিপাদরিতুযর্হব্্ীতি। শোহয়ং প্রতিক্ঞাদীনামর্থ এতাদুশো। ন এখাং 
ক্রমমনস্তরেশ ন শক্যো জ্ঞাতুমিত্যাশয;। উত্তপ্ত ক্রমন্ক বিপর্যযাসে কিন্তবতীত্যত 


স্বপক্ষে সাধনং বক্রব্যম্‌ । অথ হেছাতাসা উদ্ধরণীয়া ইতি ক্রমঃ। তত্র বদি প্রণমত 
হেত্বাভাসান্‌ উত্ধরত্তি পশ্চাদ্‌ হেতুহ প্রযুক্ত, তৰ! ভবতি ক্রমন্ত বিপধ্যাস 
দিং। তাকিক-রক্ষাকারেপাপ্যন্তষ্ব_ 


উভয়প্রসিদ্ধ-ব্যাকরশাদি-ব্যবহারম্যপগষা  কথানিশেবাদি-নিয়যঃ করণীয়ঃ। ততঃ 
স্যোপক্ষিপ্রে প্রতিবাদিন! বা পৃষ্টে প্রমাণমতিধার সংক্ষেপতো। বিস্তরতো বা হেত্বাভাসা 
উদ্ধনপীয়াঃ। প্রাতিবাদিনাপানথভাবশপুরঃসরং বাদিসাধনং দুবস্িত্বা স্বপক্ষে সাধন" 
যভিষেছম, তত আভাসোদ্ধারঃ কণ্তবাঃ । বিতগ্তাক্ান্ধ দৃষণমাত্র এব পর্য্যবযাতব্যমিতি। 
ভরা প্রথমত সাধনমতিধান্ব পশ্চাদ্‌ ব্যবহারাদিকধ নিষচ্ছতঃ কথারস্তবিপধ্যাসঃ। 
আভাসোদ্ধারানস্তরং সাধনং প্রম্ঞ্জানস্ত বাদাজবিশধ্যাসঃ। প্রতিবাদী তু যদি 
স্বপক্ষসাধনানন্তরং পরপক্ষসুপালভতে, তদ বাফবিপধ্যাসঃ। অবয়বৰিপৰ্ধ্যাসন্ত 
কৃতকত্বাদ্ধব্দোংনিত্য ইতি । 'অনিতাঃ শব্দ ইত্যবয়বাংশবিপর্শ্যাসঃ। এবং বাদজয়য়োঃ 
পঞ্চনিৰে বিপৰ্শ্যাসঃ । ইরর চতুর ইতি। 


৮। অনিগ্রহস্থানে নিগ্রহত্বানাভিযোগো! নিরমুযোজ্যান্ুযোগঃ॥ ৫ 
অঃ, ২ আঃ, ২২ সুঃ__গৌঃ। 

৯) প্রকতাদর্থাদপ্রতিসন্বদ্ধার্থমরথান্তরম্‌। ৫ অঃ, ২ আঃ, ৭ সঃ 
গৌঃ। 

ব্যাম্্যা _দর্থানতরমিতি লক্ষানির্দেশঃ  প্ররুতাদর্থাকিতাজ নমনাদিত্াধ্াহায়াৎ 
পঞ্চমী। প্রকৃত" সাধনং দূষণং বোপক্রমা তদনগ্গাভিধাননর্থাপ্তরমিতি ফলিতোংর্খঃ। 


১*। পরিযৎপ্রতিবাদিভ্যাং ত্রিরভিহিতমপ্যবিজ্ঞাতমবিজ্ঞাতার্থম্‌। ৫ 


অঃ, ২ আঃ, ৯ সুঃ--গৌঃ । 


যোডশপদাথাও্রাতিপা দ্ন্বম, ৬৭ 


১১। শ্রতিদৃষ্া ্ধশ্মাভ্যনুজ্ঞা। স্বদৃষ্টান্ডে প্রতিভ্ঞাহানিঃ॥ ৫ অঃ, 
২ আঃ, ২ সূঃ-গৌঃ। 


ন্ব্যাম্খ্য_াদী স্থাপনাং প্রশু্ক্তে, প্রতিবাদী ঝাদিসাধাধস্্াবিরদ্ধেন খর্ব 
প্রতাবতিষ্ঠতে, ততন্থৃতীয়কক্ষাঘাং বাদী প্রতিবাহ্যক্-প্রতিদৃষটান্তধপরি বি স্বৃষটন্ে- 
হ্ভান্থজানন্‌ প্রতিক্ঞাং অহাতীতি, তদ! ভবতি বাদিনঃ প্রাতিজ্ঞাঙ্ানিরিত্যাথঃ । 
উদাহরণম্‌_এক্ছিয়কত্বাদনিত্য: শব্দো খটবদিন্তি কৃতে অপর: কথরতি দৃষ্টমৈন্রিযকাং 
সামাঞ্চে নিতো, কম্থাঞ্স তপ! শব্দ ইতি প্রতাবস্থিতে ইদনাহ বাদী--বঞ্দৈন্দিযকং 
সামান্তং নিতাং কামং খটো নিত্যোংৰ্বিতি। স খৰ্বত্ং সাধকগ্ দাত নিত্যং 
প্রসঞ্জখন্‌ স্বপক্ষমেৰ লগুকুকতে, পকপৌবদলোন প্রতিষ্ঞাপি হয়ত এব, প্রতিষ্ঞাশ্রমন্ধাৎ 
পক্ষপ্চ । সৰ্থাৎ বাদিন। স্থাপনীয়ঞ্জ পক্ষল্ক প্রতিজ্জৈবাশরযো! বন, তন্মাদিতাৰ্থচ। 


১২। পক্ষ প্রতিষেধে প্রতিজ্ঞাতার্থাপনয়নস্‌ প্রাতিভ্ঞাসংগ্যাসঃ ৷ ৫ অঃ, 
২ আঃ, ৫ সূঃ--গৌঃ। 

শ্যযাম্থ্যা--‘পক্ষ্’ স্বপক্ষন্য ‘প্রতিযেগে’ ন্দনৈকান্মিকদ্াঙ্গিনা দূখিতে তন্দোখ” 
পরিিহীর্ধয়া যদি বাদী প্রতিচ্ঞাতার্থমপনত্তি নিক তে তদ! ভবতি প্রতিক্ঞাসংস্কাসো 
নিগ্রাহস্থানমিতার্থ। তান্যকারেণোদাহরণং প্রচ্্নম্‌। অনিত্য: শব্দ এন্রিয়কস্বাদ্তাক্তে 
পরো জাৎ্__সামান্তৈক্রিয়কং ন চানিত্যমেৰং শব্দোহপ্যৈন্সিয়কো| ন চানিতা ইতি। 
এবং প্রতিষিদ্ধে পক্ষে বদি ক্রয়াৎ-কঃ পুনবাহু ব্মনিতাঃ শব্দ ইতি। সোংয়ং 


ভি 


৬ ্যায়মন্র্্যাস্‌ 

বঅবাচকপ্রয়োগশ্ট  বহুপ্রকারঃ।  কচটভশেত্যাদিবর্শমাতত্রাচ্চারণস্, * লিঙ্গবচন- 
বিভদ্ভি-বিপর্যযাসঃ। কত্দ্ধিত-সঙাসাধ্যাতবিপধ্যাসঃ, সংস্কাতসুপক্রম্য স্েচ্ছাধাবচন- 
মিত্যাদি। 


১৪। পৌৰৰাপৰ্্যাযোগাদপ্রতিসন্বন্ধার্থমপার্থকম্‌। ৫ অঃ, ২ আঃ, 
১০ সুঃ-গোৌঃ। 


ব্যাষ্থ্যা-'পোৰদাপধ্যাবোগাং’ অনিষ্স্াজতোঙ্জরিতন্ত প্ৰতীতিৰোগ্যস্তাপ্ানেক- 
পদ বাক্যান্ত বা যত্ৰ পৌন্ধাপথ্যসববন্কো নাস্তি তন্থাৎ, কারণাৎ, ঘৎ "অসাম 
পরম্পরাকাক্ারহিতদ্ম্‌ তৎ অপার্থকমিতি যোজনা। বাচ্যার্থশৃন্তং “নিরর্থকমূঠ 
সম্যাদ্ারথশন্তপ “ঘপার্থকম্‌* ইতি বিবেকঃ। ভাম্মকারোহপি আহু--যত্রানেকন্ত পদন্া 
বাকান্ত বা শৌনবাপধোপাদ্বযোগো নাস্তি ইতাসঘদ্ধাৰ্থতং গৃহতে, তৎ সমুবাযারথহাপা়াদ- 
পার্খকদ্‌।  বাক্যানাৎ পোঁৰদাপশ্যসধন্ধাভাৰস্কোদাহরণমাহ-_-যথ! “দশ দাড়িমানি, 
যড়পুপাহ' ইতি। পদানাং পৌ্ববাপধ্যপন্বস্ধাভাবক্কোদাহুরণমাহ--যথা, কুণমঙ্গাজিন 
বিত্যাছি। 


কেহ কেহ বলেন যে বাদলক্ষণে যে পঞ্চাবয়বোপপঙ্র্বস্বরূপ বিশেষণ 
প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার দ্বার! বাদী এবং প্রতিবাদীর প্রযুক্ত হেতুর 
পঞ্চরূপোপপগ্নস্থ * জ্ঞাপিত হইয়াছে। স্থৃতরাং তথাকথিত বিশেষণের দ্বারা 
উত্ত পঞ্চরূপের বিরোধী হেত্বাভাসের উদ্ভাব্যতা সূচিত হইয়াছে। . 

ভাস্মকারের অভিপ্রায় দেখিলে ইহাই মনে হয় যে, ভাম্মকারের মতে 
পঞ্চাবয়বোপপন্ন এই কথার দ্বারা হেত্বাভাসের সূচনা! হইতেছে না। কারণ 
তাঁহার মতে পঞ্চাবয়বশৃন্যও বাদবিচার হইতে পারে, অথচ সকল 


বোর শপদার্থীপ্রাতিপা যু ৬৯ 
“সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ' এই কথার দার! হেত্বাভাসনাত্রই বাদবিচারে উদ্‌ভাব্য 
ইহার সুনা কেমন করিয়া হয় ₹ এই কারণে ভাম্যকার তাহা! বুঝাইবার 
জন্য মহধি গোতমের বিরুদ্ধনামক হেব্বাভাসের সূত্রটী উদ্ধত করিয়াছেন । 
“সিদ্ধান্তমন্থ্যপেত্য তদ্বিরোধা বিরুদ্ধ” ইহাই সেই সূত্র॥ ভাম্যকারের 
ইহাই তাৎপৰ্য্য যে যাহা স্থীকুত সিন্ধান্ডের বিরোধী, মহমি তাহাকে বিরুদ্ধ- 
নামক হেস্কাভাস বলিয়াছেন। এবং এই বাদসূত্রে “সিদ্ধান্ডাবিরদ্ধ" 
এই কথাটা বলিয়া তাহার উদ্‌ভাবনেরও সুচনা করিয়াছেন। কিন্তু এখন 
জিজ্ঞাস্য এই যে, বিরুদ্ধনামক হেস্াভাস হেস্বাভাসসামান্সোর অন্থাতম, 
তাহার উদ্ভাবনের সূচন! করিলে হেত্বাভাসমাত্রের উদ্ভাবনের সুচনা হয় 
কিরূপে ? হহারও সমাধান কর্তব্য । 
ভাগ্াকার হেহাভাসবিশেষ বিরুক্ষকে ঠিক বাদবিচারের বিপরীত বলিয়া 
তাহা সকলেরই সহজ্জে বোধগম্য হইবে মনে করিয়া তাহার উদ্ভাবনের 
কথা আপাততঃ বলিয়াছেন । কিন্তু বাদবিচার তন্বনির্ণয়ের অনুকূল বলিয়া 
তাহার ব্যাঘাতক হেহ্বাভাসসামাগ্যই তনবনির্ণয়রূপ সিদ্ধান্তের বিরোধী বলিয়া! 
বাদবিচারে উদ্ভাবা, এই অভিপ্রায়ই বিরুদ্ধের উদ্ধাপনের মূলভিত্ডি 
ইহাই আমার মনে হয়। 
উদেনাতকর মহখিকথিত বিরুদ্ধনামক হেন্থাভাসের লক্ষণসূত্র লইয়া 
যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা দেখিলে মনে হয় যে হেহ্বাভাসমাতই 
সিদ্ধান্তের বিরোধী । হেত্বাভাসমাত্রেই বিরুদ্ধনামক হেস্বাভাসের সামান্বা 
লক্ষণ নিহিত আছে। ভাশ্যকার এই অভি প্রায়েও বিরুদ্ধনামক 
হেত্বাভাসের উদ্ধাপন করিতে পারেন। এবং এ অভিপ্রায়েও হেত্বাভাস- 
সামান্যই বাদবিচারে উদ্ভাব্য ইহারও সুচনা “সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধ' এই কথার 
দ্বারা করিতে পারেন। যে সকল নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন না করিলে 
বাদবিচারে তন্বনিশ্চয়ের ব্যাঘাত ঘটে, সেই সকল নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য । 


৭ স্যায়মঞ্রধ্যাষ্‌ 
বলিয়াছেন যে তব্বনির্ণয় বা জয়লাভের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত স্যায়ানুগত 
বাকাসন্দর্ড ( বিচারকথ! ) যদি কোন কারণে অসমাণ্ত হইয়া তত্বনির্ণয় 
ঝা জয়লাভের সাধক ন| হয়, অথচ বিচার চলিলে তক্বনির্ণয় বা 
জয়লাভ ঘটিত, তবে তাহাকে বাদ বা জল্প বলা যাইবে কি না|? 
ইহার উত্তরে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, তাহাও বাদ বা জল্প হইবে। 
কারণ ভীহার মতে তন্বনির্ণয় বা জয়লাভের যোগ্য ন্যায়ান্ুগত 
বাকাসন্দর্ভও বাদ বা জল্প হইবে। লৌকিক বিবাদ বা হট্রগোল 
বিচারকথা নহে। 

যাহারা তনবনির্ণয় ব| জয়লাভের অভিলাষী, বাদ-প্রতিবাদে স্থনিপুণ, 
অবণাদিকা্য্যে পটু, শান্্সংমত পদার্থের প্রতি আস্ছাবান, এবং আন্তরিক 
বিবাদে নিংস্পৃহ, তাহারাই উক্ত বিচারে অর্ধিকারী। তাহার মধো 
শাহারা তন্বজিড্জান্ব, তবজ্ঞাপক, নিরহংকার, অপ্রতারক, অক্রোধন, 
বোদ্ধা এবং বোধয়িতা, অথচ প্ৰতিভাশালী, তাহারা বাদকথার, 
অধিকারী । অর্থলোভে সত্যকে মিথা! করা বা মিথ্যাকে সত্য করার 
লোক উক্ত কোন কথারই অধিকারী নহেন, ইহা! মনীষিগণ ভাবিয়া 
দেখিবেন। 

এইবার জলের ব্যক্তিগত আলোচনা ৷ শ্যায়দর্শনে মহুধি ‘যথোক্তোপ- 
পন্স্ছলজ্গাতিনিএহস্থানসাধনোপালল্তো জ্লঃ এই একার জলের লক্ষণ 
করিয়াছেন। ঘখোক্কোপপক্স এই কথার শ্বারা বুঝা যায়-__ঘাহাতে 
প্রমাণ এবং তর্কের হারা সাধন ও উপালন্ত হইয়। থাকে, এবং যাহা 
সিদ্ধান্তের অবিরুক্ষ, এবং যাহা পঞ্চাবয়বযুক্ত এইরূপ পক্ষ-প্রতিপক্ষ- 
পরিগরহ [ অর্থাৎ স্বন্মসং্থাপ্য বিরুদ্ধ পক্ষন্থয় লইয়া উক্তিপ্রত্যুক্তিরূপে 
বাদী এবং প্রতিবাদীর প্রবৃত্ত বিচারবাক্য ) তথাকখিতবিশেষণত্রয়যুক্ত 
যাহাকে বাদের লক্ষণ বলা হইয়াছে, সেই সেই বিশেষণের যথাযোগ্য 
অর্থ লইয়া জল্লের লক্ষণ বুঝিতে হইবে, ইহার সৃচনার জন্য জল্পলক্ষণে 
যথোক্োপপন্ন এই কথাটা প্রযুক্ত হইয়াছে। এপ্রকার উক্তি-প্রত্যক্তি 
(১) ছল, (২) জাতি এবং নিগ্হস্থানের দ্বারা স্পপক্ষস্থাপন এবং 
_ পরণক্ষণশুনের উপযোগী হইয়া জম নানে অভিহিত হইবে । নিস. 


যোডশপদার্খী-্রাতিপাগ্থন্থস্‌ ৭১ 


ৰচনবিশ্াতোহ্থবিকল্লোপপত্ত্য। ছলমিতি ১ অঃ, ২ আঃ, ১০ লু 
গৌঃ। 


ব্যাম্খয।__বাদিনোহ্ভিপ্রেতার্থতো  বিরুদধার্থকমনাদ্ধারা বাদিবাক্যাব্যাঘাতো 
বিপরীততাৎপধ্যকতোপপাদনং ছলম্‌। তত্রাপি জাতের্চচনতো ছইতয়া স্বপক্ষ- 
ব্যাদাতাপাদকত্বেন ছলতো! জদক্ত্বাৎ, ছলন্ত চ তাৎপধ্যাতো! ছষ্টত্বেহপি বচনতোহছ্ষ্টদ্াৎ, 
সছত্তরসমাধানয়োরদর্িদশাযামপি ছলমেব প্রাথমং প্রবোক্তব্যম্‌। ছলগ্তাপাযস্রতে) 
জ্গাতিরিতি জাতেঃ পূ্বদৎ ছলোদ্দেশয। তচ্চ বরিবিস্, বাকৃছলং সামান্চ্ছলমুপচার- 
চ্ছলঞ্চেতি । 


অবিশেযা ভিহিতেহ্খে বক্ত,রভিপ্রায়াদান্তরকল্পন| বাকৃছলন্‌। ১ অঃ, 
২ আঃ ১২ সূঃঁ_গৌঃ । 


শ্্যাষ্থ্যা--তেৰাং ছলানাং মধ্যে দ্ষিবিধার্থবোধক-সমানশন্দেন কচিদর্খে 
বোখিতেহপি বাদিন অর্থাৎ, কক্ষাডিদর্খক্ত বোধনাস্থ বাদিন| ছ্বিবিধার্থবোধক-সমান-শন্দে 
প্রযুক্ষে বক্র রভিপ্রেতাদর্থাদ্‌ ভিন্নার্থকরনযা! বাদিনং প্রতি এতিবাদিনো। ফোষদর্শনং 
বাক্ছলম্‌ । ভাশ্মকারেগান্ডোদাহরণং প্রদর্শিতম্। নবকন্বলোহ্যং যাণবক ইতি 
প্রয়োগঃ। অত্র নব: কন্বলোহস্কেতি বক্-ক্তিপ্রায়: | বিএছে তু বিশেষো। ন সমাসে। 
ভত্রাযং ছলবাদী বাক রভিপ্রাস্থাৰবিবক্ষিতযন্যমর্গং * নব কলা অন্কেতি 
তাবদভিহিতং ভবতেতি করগতি। কল্সৰিত্বা চাসন্তৰেন প্রতিযেধততি একোহস্ত কলং 
কুতে| নব কম্বল ইতি । তদিদং সামারূশন্দে বাচি ছলং বাকৃছলমিতি। 


সম্তবতোহ্থন্যাতিসামান্যাযোগাদসস্কৃতার্থকলন! সামান্যচ্ছলম্‌। ১ অঃ, 
২ আঃ, ১৩ সুজ গৌঃ । 


৭২ স্যায়মন্তর্ধ্যাম্‌ 

মদি ব্ৰাহ্মণে বিল্লাচরণসম্পং সম্ভবতি, ব্রাতোংপি সন্তবেৎ, ব্রাত্যোংপি ব্রাহ্মণ, 
সোহপ্যস্ত বিগ্কাভরণসম্পন্ন ইতি । বদ্‌ ব্বিক্ষিতমর্থমাপ্রোতি ভাত্যেতি চ তদতি- 
সামাক্কম্‌। যথা, ত্রা্ধণত্বং বিদ্বাচরণসম্পনত কচিন্াপ্রোতি কচিদত্যেতি | সামান্ত- 
নিষিত্বং ছলং সামান্থচ্ছলমিতি ৷ 


ধশ্মবিকল্পনির্গেশেহ্থসঙ্কাব প্রাতিষেধ উপচারচ্ছলম্‌। ১ অঃ, ২ আঃ, 
১৪ সুঃগোঁচ। 


ব্যাম্্যা_বালী কোলে লক্ষোহর্খে পদ প্রযুহ্‌ক্রে। প্রতিবাদী তৎপদণ 
বাচ্যাথভাৎপধোণ লক্ষাৎ প্রতিষেধতি । তদদেতছপচারচ্ছলমিন্তি ভাগ্যাঙ্গসারী সুতার্থ: | 

বাকৃছলে ধর প্রতিদিধাতে, উপচারচ্ছলে খন্মী প্রতিষিধাতে, ইত্যতোহত্ত পৃথক্রেন 
কখনম্‌। 

যদ! বাদী ধৰ্ম্মপরং বচনং পামুগক্রে, প্রতিবাদী তু নর্থ প্রৈব ধন্মিণে! ন ধৰ্ম্মস্য সন্ভাবং 
নিযেধতি তদ! উপচারচ্ছলমিতি । 

শাথাশ্রচত স্ুুতব্যাম্থ্যা-ধৰ্ম্ময শব্দত মুখ্যার্থে প্রয়োগ: তক বিকল্প; 
তদ্ভিয়ার্থে গৌশে লক্ষোহ্থে বা প্রয়োগ: তন্ত নির্দেশে বাকো ( নির্দিস্যতে অনেন ইতি 
ব্যৎপত্্যা বাকামেক নিক্ষেশশক্ষপ্ত অর্থঃ ) যুখ্যার্থং পরিতাজা গৌশাখং লক্ষ্যার্থং বা গৃহীত্বা 
বাদিনা! কন্মিংশ্চিদ্‌ বাক্যে কণিতে প্রতিবাদিনঃ তদ্বাকাছটকপছন্ত মুখ্যাখএহণদ্বার! 
বাকিবাকাং প্রতি প্রতিযেধে| দোবদর্শনং তদেব উপচাবচ্ছলম্‌। 

তত, উপচাৱবিষযং উপচারচ্ছলস্‌, উপ উপমা ভক্ত! চাশ্যতে উচ্চার্যতে ইভাপচারঃ 
স বিষয়ো বপা ছলশ তততণ!। 'অস্কোদাহরণং ভাগ্যকারেশ প্রদর্শিতম্‌। তেনোক্তম্_ 
যথা, সঞ্চা: ক্রোশস্তীতি অর্থসদ্ভাবেন প্রতিবেশ যথাঃ পুরুষাঃ ফোশস্তি, ন তু 
মঞ্চাঃ কোশস্তি। 


“সাধ্ম্যবৈধশ্ম্যাভ্যাং প্রত্যবন্থানং জাতিঃ। > অঃ, ২ আঃ, ১৮ সু. 
গৌঃ। - ১৩ 


যোড়শপদা খীশ্রতিপা্ান্বম্‌ ৰত 

মঙ্চি কেনচিছচোত - শন্দোহনিত্চো_ জন্তত্বে সতি ভাবহবাৎ বটাদিবৎ। যো/ষঃ 

পদার্খোহনিত্যো ন, স স তে সতি ভাবত্ববান্‌ ন, ৰথ! আস্থা। এবং না 

প্রতিবাদ যহ্যচোেড পব্দো বদি নিতাপবার্খ-বৈধস্া্্তসহিত-ভাব্ধব্ষেন, অনিত্যঃ 

স্াৎ-_-তহি অনিত্যপদাৰ্থ-ৰটাদিবৈধৰদা-শআব্যত্ধবোগেন শব্দো নিত্যঃ স্কাৎ, এবং র্রীত্যা 
বৈধৰ্স্্যমাত্ৰমবলন্বা প্রতিবাদিন! বাদিবাকাং প্রতি দোষে প্রদর্শিত জ্গাতিভবতি । 


নিগ্রহস্থানের পরিচয় পূর্বের দিয়াছি। বাহুলাভয্মে এখানে তাহার 
উল্লেখ করিলাম না। উক্ত ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানের দ্বার! উপালস্তের 
সম্ভাবনা আছে, কিন্ত সাধনের সম্ভাবনা! নাই। ছলাদির দ্বারা কেহ পদার্থ- 
সাধন করে না, এইরূপ আশক্কাকারীর প্রতি ভাব্যকার উত্তর দিয়াছেন, 
ভাস্যাকার বলিয়াছেন যে, যদিও প্রমাণের দ্বারা সাধন এবং উপালম্ব হুইয়া 
থাকে, তথাপি এ প্রমাণ যখন স্বপক্ষসাধনে ব্রতী হয়, তখন উহার আরও 
একটা কার্য থাকে, তাহা পরপক্ষখণ্ডন। এ পরপক্ষ-খণ্ডন কাধাটা 
'অসমাপিত হইলে স্পক্ষসাধনও অসম্ভব হয়। এ পরপক্ষখগ্ডন-কাখ্যে 
ছলাদির সহায়ত! আছে। স্থতরাং ছলাদি পরপক্ষখগ্ডনকার্ধো সহায়তা 
করে বলিয়া স্দপক্ষসাধনকার্ন্যেও পরম্পরায় সহায়তা করিয়। থাকে । 
তবে স্বপক্ষসাধনকাধ্ে ছলাদি প্রমাণের সাক্ষাৎসন্দদ্ধে সহায় নহে। 
এই জন্য ভাস্বাকার জল্প ও বিতগ্ডাকে বীজাদিসংরক্ষণের জগ্যা নির্শ্মিত 
কন্টকশাখাময় বেড়ার তুলা বলিয়াছেন। এ কণ্টকাদিময় বেড়া যেমন 
প্রতিবন্ধক-নিবৃত্তি্ধারা৷ ৰীঙ্গাদির রক্ষক হয়, তেমন ছলাদিময় এ 
জল্পৰিতণ্ডাও প্রতিবন্ধকীভূতপরপক্ষের খণ্ডনের সবার! স্বপক্ষরক্ষক হইয়া 
থাকে। উদ্দ্যোতকর এই মতটা গ্রহণ করেন নাই, তিনি বলিয়াছেন যে 
কপটতাচরণনি্িবিশেষ ছলাদি কখনও ্বপক্ষসাদনে সমর্থ নহে। 
পরপক্ষখণ্ডনমাত্রেই উহাদের উপযোগিতা আছে বলিয়া পরপক্ষখণ্ডন- 
কালে ছলাদির প্রয়োগ দেখ! যায়। এই কারণে পরবর্তী নৈয়ায়িক 
রাধামোহন গোস্বামী স্থায়সুত্র-বিবরণে ছলজাতি-নিগ্রহস্থান-সাধনোপালন্ত 
কথাটার অন্যপ্রকার অর্থ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, 
সাধনোপালগ্ত এই পদটা ছুন্থসমাসনিষ্পন্ন নহে। উহা! যষ্টাননাস- 
অতএব তাহার সমুদিত অর্থ এই যে; ছল, জাতি এবং নিগ্রহন্থান_ 


৭৪. স্তায়মঞজধ্যাস্‌ 
দ্বার! স্বপক্ষদাধনসন্বদ্ধায় উপালন্ত যাহাতে আছে, তাহা জল্প। অতএব 
তাহার মতে সাধনের সহিত ছল, জাতি এবং নিগ্রহস্থানের কার্য্যকারণভাব- 
রূপ সন্ধন্ধ নাই। উপালন্তের সহিতই এঁ সম্বন্ধ ॥ ইহাই তাহার মত। 
তবে এই মতটা সর্বববাদিসম্মতভ নহে। কারণ জল্লক্ষণসূত্রে 
সাধনোপালম্ত এই পদটা ২বার প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে । 
বাস্তবিক পক্ষে উহা ২বার প্রযুক্ত নহে, [ অর্থাৎ ২বার আবুস্ত নহে ] কিন্তু 
একবারই আবৃশু। এবং একবার আরন্ড এ সাধন এবং উপালস্ত-পদের 
বোধ্য অর্থের সহিত প্রমাণ, তক, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের সম্বন্ধ । 
এইরূপ বিধানে সাধন এবং উপালম্থ এই ছুইটাকে প্রধানভাবে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ন! বলিলে প্রমাণ এবং তর্কের কার্য্যকারিতার হাস হয়। আমার মনে হয় 
এই অভিপ্রায়েই তার্কিক-রক্ষাটাকাকার মললিনাথ ‘প্রমাণ-তর্কাভ্যাং 
ছলাদিভিশ্চ ন্বপরপক্ষ-সাধনোপালল্তবতী বিজিগীযুকথ| জল্পঃ' এই কথা 
বলিয়াছেন। স্বতরাং সব্বজ্ঞক্প ভাম্মকারের মত সমীচীন বলিয়| মনে 
হয়। সূত্রকার মহধিরও উহাই উদ্দেশ্য। ইহা স্বধাগণ বিবেচন! করিয়া। 
দেখিবেন। কাহারও মতে প্রমাণতর্কপ্রযোজ/ সাধনশব্দের অর্থ 
তনবনিরণয়ানকুল ব্যাপার। এবং ছলাদিপ্রযোজ্য সাধনশব্দের অর্থ 
জয়ানুকুল ব্যাপার ॥ জিগীধু ব্যক্তি ছলাদির প্রয়োগ করিয়া প্রাতিঘদ্থীর 
ভয় জপ্মাইয়া জয়লাভ করিয়। খাকে। এই মতে সাধনশব্দের দুই বার 
উল্লেখ করিতে হইবে। সুতরাং 'প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালগ্' ও “ছল-জাতি- 
নিরহস্বা-সাধনোপালগ্ত' - এই ২টা বিশেষশের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে, 
উল্লেখ প্রয়োজন। ভাস্যকারাদির মতে ছলাদিও তরনিশ্চয়রক্ষক | 
সুতরাং ছলাদিদ্বার! তন্বনিশ্চয়ান্ুকুল ব্যাপার সম্পাদিত হইতে পারে। 
ক্তরাং পুবদকুত ব্যাখ্যানটাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়॥ কারণ ভাস্বকার 
নিজেও তবনিশ্চয়কে রক্ষা, করিবার জন্য ছলাদিযুক্ত জল্প ও বিতগ্ডাকে 


ঝোড়শপদার্থীপ্র তপাগ্যন্বম্‌ ৭৫. 


শার্রচিন্তাদি-বললন্তন্বনিশ্চয়সংরক্ষণে পটু ভার সমর্থন করিয়াছেন। জয়ন্যের 
উত্থাপিত পুর্ববপক্ষ _অবিকুতমস্তিক্ষে ছলাদির অবতারণ। করিতে হয়, কর, 
কিন্তু ছলাদি যখন অসছুত্তর, তখন ছলাদির দ্বার! প্রাতিবাদীর প্রাতিবাদ- 
খণুনপূর্ণবক সাধন এবং উপালস্তের কোনটাই হইতে পারে লা। ইহার 
উত্তরে জয়ন্ত বলিয়াছেন যে, ছলাদি অসছুত্তর বলিয়া যদি তাহাদের দ্বারা 
সাধন অসম্ভব হয়, তাহা! হইলে এ কারণেই তাহাদের দ্বার! প্রাতিবাদীর 
প্রতিবাদখগ্ডুনও সম্ভবপর হইবে না॥ ফলত: এই প্রকার পুর্ববপক্ষ ও তাহার 
গ্রতিষেধ দেখিলে জয়ন্তের অভি প্রায় অবিদিত থাকিবে না। এই সকল 
কথা জয়ন্তের জল্ললক্ষণে স্ুস্পন্টই আছে। বিভাধিগণের সুবিধার জন্য 
এই সকল কথ! পূর্বেই ব্যক্ত করিলাম । বিচারকৌশল দেখিয়া জয়ন্দের 
অভিপ্রায়সন্বক্ষে অনুমান করিবারও প্রয়োজন নাই । জয়ন্ত স্পষ্টই 
বলিয়াছেন যে, এরূপ অবস্থা মানুষের ঘটে, যে অবস্থায় মানুষ আস্থাগৌরব 
সাধক স্দীষ্ি নিন্দোষ যথার্থভ্ঞানকে পরের অপ্রামাণারোপ হইতে রক্ষা 
করিবার জগ্ৰা ছলাদিকেও বাবহার করে । যদি কোন ব্যক্তি প্রাতিবাদীর 
পক্ষ দুর্বল এবং স্পক্ষ প্রবল জানিয়াও সময়বিশেষে হতপ্রতিভ হইয়া! 
বিরুদ্ধপক্ষসাধনের জগ্য প্রাতিবাদীর উদ্ধাপিত প্রতিহেতুকে দুষিত 
করিবার মানসে সহসা হেস্বাভাসের উদ্ভাবন করিতে না পারেন, এবং 
স্বপক্ষকে নির্দোষ করিয়! প্রমাণিত করিতে ভুলিয়া যান, তখন আত্মাসপ্মান 
বঙ্জায় রাখিবার জন্য ছলাদির দ্বারাও প্রাতিবাদীকে অভিক্তৃত করিতে 
পারেন, এবং সেইভাবে প্রতিবাদার আক্রমণ হইতে আস্কারক্ষাও করিতে 
পারেন। যদি বল থে, প্রাতিবাদীও ‘এ উপায়ে বাদীকে পরাক্ষিত করিতে 
পারেন, হ্যা, ঠিক কথ! বটে; কিন্তু বাদীও এপ্রকারে পুনরায় প্রতিবাদীকে 
প্রতিনিরন্ত করিতে পারেন, ফল কথ! এই ভাবে পরপ্পরের উপর্শযপরি 
সংঘর্ষ চলিলে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে কে জয়ী কে বা পরাজিত এই লইয়া 
সংশয় করাও বরং ভাল, কিন্ত জডবুদ্ধি-বশতঃ পরাঞ্জয় স্বীকার করা ভাল 
নহে। অতএব ছলাদির আয় লইয়! সময়বিশেষে গর্ববপ্রকাশ নিন্দনীয় 
নহে। যদি বল যে, এরূপ প্রকারে কাধাসাধন অশি ক্ষিতপ্রধান-জনতা- 
পূর্ণ সভায় জিগীযাপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে শোভন হইতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞ 


৭৬ স্যায়মঞ্জধ্যাম্‌ 


শিক্ষিতপূর্ণ সভায় শোন্ধন নহে। বিশেষতঃ সংসারকারনীভূতমিথ্য- 
জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতব্বচ্জানের উপায়ীভৃত মোক্ষশীন্্র-_আম্বীক্ষিকীবিদ্যায় 
ছলাদিপূর্ণ জল্লাদির উপদেশও উচিত নহে। ইহার উত্তরও কালজ্ছ 
জয়ন্ত দিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, মোক্ষরূপ অঙ্গুরের জন্য তন্বজ্ঞানরূপ 
বীজের রক্ষক-বিশুদ্ধ জ্ঞানের উচ্ছলমন্তি কোন মুমুক্ষু যখন শিশ্যমগুলী- 
বেক্টিত হইয়া পরমার্থতব্তের উপদেশে নিযুক্ত, তখন যদি কোন অভদ্রোচিত 
ব্যবহারের আচার্দয--ধূর্তকুলচুড়ামণি--ছলনায় স্থপটু_-শিক্ষিতাভিমানী 
নাস্তিক আসিয়া বেদাদির নিন্দ। করিয়া কপটবিচারে বদ্ধপরিকর 
হুইয়। পড়ে, তখন সেই শীরপ্রকুতি__শান্তিগুণের পরম আদরশ-_মুমুক্ষু 
'উপদেশে! হি নুর্াপাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে' এই নীতি অনুসারে শান্র- 
তত্বের আলোচন! বন্ধ করিয়া, উপেক্ষায় তরলমতি শিশ্বাগণের অবসাদের 
ও পরাজয়ের মিথাাপবাদের আশঙ্কায়, অসার তাদৃশ ছলাদিপুর্ণ 
জল্নাদিরূপ বাগ্ঞালের গভীরতাড়নায় তাহাকে বিহক বিধ্বস্ত, করেন । 
স্তুতরাং মুমুক্ষুরও সময়বিশেষে জল্লাদির শরণাগত হইতে হয়। অতএব 
মোক্ষশান্রে জল্লাদির উপদেশ সমীচীন ॥ 

বাদের শ্যায় জল্লেও প্রমাণ এবং তর্কের দ্বারা স্বব্বপক্ষন্থাপন ও 
গরপক্ষ-প্রতিষেধ থাকিলেও বাদ অপেক্ষ। জয়ের বৈশিষ্টা এই যে, জলে 
এক পক্ষে প্রমাণ আর এক পক্ষে অপ্রমাণ থাকিলেও সেই অপ্রমাণকে 
প্রমাণ বলিয়| বা কুত্ককে সুতর্ক বলিয়া অন্যতর বিচারক বিচারক্ষেত্রে 
সময়মত জেদসহকারে চালাইয়া থাকে। কিন্ত বাদে জেদের বশবর্তী 
হইয়। বিচারে কেহ প্রবৃত্ত হয়, না। বাদবিচারে একপক্ষের ভ্রম 
থাকিলেও তাহা ইচ্ছাকৃত নহে। বাদে আহার্ধা জ্ঞানের সং্রব নাই, 
কিন্তু জল্পে আছে। জল্লে অপ্রমাণকে অপ্রমাণ বলিয়া এবং কুতর্ককে কুতর্ক 
বলিয়া স্বয়ং বুঝিলেও অপরের নিকট তাহাকে প্রমাণ বলিতে বা কৃতর্ককে 
সতর্ক বলিতে কু আসে ন!। প্রতারণার অভিনয় বাদে নাই, কিন্তু 
জল্লাদিতে আছে। জিগীযার বশে মানুষ এভাবে কপটব্যবহারের 
পক্ষপাতী হইয়। পড়ে। পিক উজার সিএ স্বলন 
দেখা! যায়। 


মার 


যোড়শপদার্থীপ্রতিপা স্যাম, নন 

বাদ ও জয়ের ব্যুৎপস্ডিলভ্য অর্থ দেখিলেও উহাদের পার্থক্য অনুভূত 
হয়। ‘বদতি অনেন তন্বমিতি বাদ: [ অর্থাৎ, তব্নিশ্চয়কারণীভূৃত কথা- 
বিশেষকে বাদ বলে ] এবং 'জল্লতি পরপ্রতিবিদ্ধপক্ষং স্থাপয়তি অনেন ইতি 
জল: [অৰ্থাৎ পরপ্রতিষিক্ধ-পক্ষশ্থাপনোপায়-কথাবিশেষকে জল্প বলে ]। জল 
লক্ষণের খটকীড়ৃত যখোক্রোপপন্ এই কথাটা লই! অনেক প্রকার বাদ- 
প্রতিবাদ আছে। ভাস্যকারের মতে বাদসূত্রে কথিত বিশেষণগ্ছলি জল্প- 
লক্ষণে ও প্রযোজ্য । এই বিশেষণগুলির পরিচয় পূর্বের দিয়াছি। উদ্বোত- 
কর “ঘখোক্তোপপন্ন' এই কথাটা লইয়া! একটা পুরবপক্ষের উদ্মাপন 
করিয়াছেন, সেই পুরবপক্ষটা হইতেছে এই যে, পূর্ববসূতে সিদ্ধান্তাবিরু্ধ 
এবং পঞ্চাবয়বোপপগ্ন এই দুইটা কথার যাহ! অর্থ, তাহার দ্বার! বাদবিচারে 
নিগ্রহস্থান-বিশেষের নিয়ম সূচিত হইয়াছে । সেই নিয়মবিশেষ জলে 
অপেক্ষিত হইলে বিরোধ হয়, কারণ জল্লে নিগ্রহ্থানের নিয়ম নাই। 
সকল নিগ্রহস্থান জমে উদ্ভাবা । এবং কাহারও মতে প্রমাণতরক- 
সাধনোপালস্ত এই কথাটার মাহা! অর্থ, তাহার বার! বাদবিচারে বাদী এবং 
শ্রতিবাদীর মধ্যে কেহ প্রমাণে অপ্রমাণ বলিয়া জানিয়াও প্রমাণ বলিয়া 
এবং তর্াভাসকে তর্কান্ভাস বলিয়া জ্ঞানিয়াও তর্ক বলিয়া ব্যবহার করিতে 
পারিবে না এই নিয়মটা সূচিত হইয়াছে । কিন্ত জল্লে এ প্রকার নিয়ম কর! 
অসঙ্গত, কারণ জল্লাটা বাদের বিপরীত ॥ : অপ্রমাণকে অপ্রমাণ বলিয়! স্য়ং 
বুঝিলেও পরের চোখে খুলি দিয়া প্রমাণ বলিয়া! চালাইলেও এবং 
তর্কাভাসকে তর্কাভাস বলিয়া স্বয়ং বুঝিলেও অপরকে ঠকাইয়া তর্ক বলিয়া 
চালাইলেও ' জর্লবিচারের : অধিকার নষ্ট হয় না। অতএব মহর্সির 
“যখো-ক্রোপপন্ন' এই কথাটা সঙ্গত নহে। এই প্রকার পূর্ববপক্ষ উত্থাপন 
করিয়! সমাধান করিয়াছেন যে, কথিত বিশেষণগুলির যাহা শব্দলন্ভা অর্থ, 
তাহা গ্রহণ করিলে কোন প্রকার বিরোধ হইবে না, কিন্তু অর্থলভ্য অর্থ 
গ্রহণ করিলে বিরোধ হইবে। পু্পরদর্শিত সূচিত নিয়মগুলি অর্থলভ্য 


নর্থ, হৃতরাং জল্লে তাহা অগ্রাহহ। মহধি এই অভিপ্রায়েই “যখোক্তোপপন্স' 


av শ্যাযনজন্যান, 


অর্থ পরিত্যক্ত হয়। উদ্দযোতকর এই প্রকার সমাধানের উপর যদি কেহ 
অসন্তন্ট হন, ইহা মনে করিয়া অন্প্রাকার সমাধানও করিয়াছেন। 
উদ্দ্যোতকরের ২য় সমাধান এই যে, ‘যথোক্রোপপন্ন' এই পদটা মধাপদ- 
(লোপিসমাস-নিষ্পন্ন ॥ [ অর্থাৎ কথিত বিশেষপ-গুলির মধ্যে জল্গে যাহা 
পপন্গ অথাৎ যুক্তিযুক্ত, তাহার দ্বার উপপন্ন ] একটা উপপন্নশব্দের 
লোপ করিয়! এ পদটা নিষ্পশ্ন হইয়াছে । উন্দ্যোতকরের এই ২য় সমাধানটা 
যুক্তিযুক্ত নহে, যদি যুক্তিযুক্ত হইত, তবে ভাম্মাকার বাদসূতোলিখিত সমস্ত 
বিশেষণঞুলির উল্লেখ করিয়া “ঘখোক্তোপপন্ন' এই কথাটীর ব্যাখ্য। করিলেন 
কেন? ইহার উত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, যে, এঁ বিশেষণগুলির 
উল্লেখছারা ভাগ্মকারের এইরূপ তাৎপৰ্য্য সূচিত হইতেছে না যে, এ 
বিশেষণগুলি অবিকলভাবে জমে প্রযোজ্য । পরন্তু ভাস্যকার যথাক্রমে 
বিশেষণগুলির উল্লেখন্ধারা যথাক্রমে বাদসূত্রের পাঠ জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
[ অর্থাৎ বাদসূত্রে বিশেষণগুুলি কোন্‌ প্রকারক্রমে উল্লিখিত আছে, তাহ। 
জানাহয়াছেন ] তাহা জানিতে পারিলেই বিশেষণগুলির গ্রাহত! হেয়তা- 
বিষয়ে সহজেই মীমাংসা হইবে। ইহাই ভাশ্যকারের অভিপ্রায়। 
তাৎপগ্যটাকাকারও ‘যথোক্রোপপন্ন' এই কথাটার উদ্দেশ্য ব্যক্ত 
করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, জল্লের লক্ষণ করিতে গেলে বাদের লক্ষণটা 
বেশ করিয়া দেখা উচিত, সেইজন্য ভাষ্যাকার সমস্ত বিশেষণগুলির যথাক্রমে 
উল্লেখ ক্রিয়াছেন॥ তাৎপর্য্যটীকাকার বিশেষণগুলির মধ্যে কোনটা 
গ্রাহ্য, কোন্টা বা হেয় এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই, তাহার কথায় 
বুঝ! যায় যে, তত্তদ্বিশেষণবোধক পদগুলির যাহ! শব্দলভ্য নর্থ তাহা! 
এখানে গ্রাহা, অর্থলভ্য অর্থ এখানে গ্রাহ্ত নহে, ইহ! বুঝাইবার জন্যাই 
ভায্বাকার জনপলক্ষণসূত্রের ভায্যে বাদলক্ষণোলিশিত বিশেষণগুলি যথাক্রমে 
উল্লেখ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও হলো সি সনের সলা 
এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ও শে 
855 হ্য় als সঙ্গত নে, কারণ ও অন্ুরবত্তদ্বার। 


যোড়শপদার্থীপ্রতিপা দ্ধম্‌ ৭৯ 
[ অৰ্থাৎ পূৰ্ববসূত্ৰপ্থিত পদের উত্তরসূত্রে যোজ্দনাস্ারা ] জল্পসূত্রে সঙ্গমনীয় 
তন্তদ্বিশেষণবোধকপদের সহক্ষতঃ লাভসস্তাবনা আছে। স্বতরাং 
তাহার লাভের জন্য পিষ্টপেবণসদূশ “ঘখোক্রেণপপনন' এই কথাটার 
প্রয়োজন নাই ॥ ইহা আমার কথা নহে। জয়ন্ত ভট স্বয়ং জল্লসূত্রে এই 
কথাটা বলিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের মতে প্রমাণাভান ও তক্কাাসের 
উদ্ভাবনীয়তা-সূচনার জন্য ‘প্রমাণত্কসাধনোপালস্ত' এই কথাটার উল্লেখ। 
ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে উদ্দ্োতকরের মতে “ঘখোক্তোপপন্ন' এই 
কথাটার দ্বার৷ “প্রমাণতকসাধনোপালন্ত' ও “পক্ষ প্রতিপক্ষপরিগ্রহ’ এই 
উভয়মাত্রের অতিদেশ হইবে । “সিদ্ধান্তাবিরুস্ক' ও ‘পৰ্চাবয়বোপপঞ্জ 
এই পদদয়ের অতিদেশ হইবে ন!। কারণ-_-এই পদন্য় নিয়মবিশেষ- 
সুচনার্থ। কিন্তু গল্পে এ নিয়ম সম্ভবপর নহে। ইহাই বান্তিককারের 
মত। ভাম্মকারের মতে সকলেরই অতিদেশ হইবে । [ অর্থাৎ কথিত 
চারিটা বিশেষণই জলে প্রযোজ্য ] স্বতরাং ভাম্যকারের সহিত বাস্টিক- 
কারের এই লইয়া মতভেদ আছে । 
জরনৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট আরও একটা মত উদ্ধত করিয়াছেন। সেই 
মতে 'পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহ' এইটুকুমাত্র ‘যথোক্রোপপন্ন' এই কথাটার 
দ্বার! অতিদেশলভ্য, অপর অংশ লহে। পূর্বের “এ্রমাশ-তক-সাধনোপালক্ক' 
এই কথাটার দ্বার! যাহ! সূচিত হইয়াছে তাহা! দেখাইয়াছি, এবং তাহা জলে 
বাধিত তাহা ও দেখাইয়াছি। এই মতটা তাহারই পোষক বলিয়া আমার 
মনে হয়, যেহেতু অনুবন্তিবাদী 'প্রমাণতকসাধনোপালল্তে'র অনুরৃত্তির 
কথা| বলেন নাই। জয়ন্ত এই অনুরুত্তিশন্দের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তিনি 
বলিয়াছেন, অনুরুন্তির বারা যখন মনোমতবিষয়বোধক পদের লাভ হইতে 
পারে, তখন “যথোক্তোপপগ" এই কথাটা বলিবার প্রয়োজন নাই । এই 
মত অপেক্ষ! স্ববাতিদেশবাদী ভাব্মকারের মত সমীচীন ॥ কারণ-_. 
“যথোক্রোপপঙ্ন' এই কথাটার স্বারসিক অর্থই খহা॥ ্বারসিক অথ 
গহণ করিতে হইলে বাদসুত্রকখিত বিশেষণচতুষ্টয়েরই গ্রহণ কর! উচিত। 
যধ্যপদলোপী সমাসের আশ্রয় লইয়া! ইহার অন্যথা করিলে “ঘখোক্তোপপক্গ' 
এই স্থলে “ঘখা'পদের বৈয়র্থ্য হইয়| পড়ে । উক্তোপপন্স এই কথ! বলিলেও 


ve স্যায়মঞ্জশ্যাম্‌ 
চলিত । পুর্ববসূত্রকথিত বিশেষণগুলির যথাক্রমে জল্লে সন্বন্ধ বলিরার 
জন্যই মহখি “ঘথা*পদের উল্লেখ করিয়াছেন। জয়ন্ত এই মীমাংসার. উপর 
শ্র্ষটা পূর্ববপক্ষ উদ্ধাপিত করিয়াছেন, সেই পূর্ববপক্ষটা এই যে, বাদের 
লক্ষণটা অবিকলভাবে জয়ে আসিলে বাদ ও জলের পার্থক্য হইবে কিরূপে? 
ইহার উত্তর জয়ন্ত দিয়াছেন। জয়ন্ত বলিয়াছেন যে, বিশেষণবোধক 
উক্ত পদ শুটার শব্দলভ্য যে অর্থ তাহারই অতিদেশ হইবে । অর্থ- 
লভা যে অর্থ [ অর্থাৎ যে অপৃগুলি সূচিত বলিয়| পূর্বের শ্রদশিত হইয়াছে] 
তাহাদের অতিদেশ হইবে না। ইহা! স্বীকার করিলে কোন প্রকার 
অনুপপন্তি হইবে না। পূৰ্বেৰ ‘প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালন্ত' এই পদটা দ্বারা! 
প্রমাণ ও তকসম্থন্ধে যে অনাহার্ধ্য জ্ঞানের সুচনা হইতেছে বল! হইয়াছে, 
কেবলমাত্র প্রমাণাভাস এবং তকাভাসের উদ্ভাবাতা সূচিত হয়নি, 
তাহা জয়ন্তেরও সম্মত। স্বতরাং জয়স্তের মতে জল্লে তাদৃশ অনাহাধ্য 
জ্ঞানের সুচন। পরিত্যক্ত । জয়ে যে ছলাদির কথ! বলা হইয়াছে, তাহাও 
বুদ্ধিপূ্ববক প্রাযোজ্ঞা, ইহাও জয়ন্ত্ের সপ্মত। অতএব জয়ন্তের মতে 
“যধোক্তোপপঙ্ন' এই কথাটার ভাস্যকারকৃত ব্যাখ্যানই সঙ্গত। লোক 
জয়লাভের উদ্দেশ্যে জল্পবিচারে প্রবৃত্ত হয়, ইহা উদয়নের উক্তি দ্বারাও 
সমধিত হয়। উদয়ন বলিয়াছেন: যে-_“বিজিগীষমাণযোরুভয়োরপি 
সাধনোপালগ্তবতী কথা ক্র” অর্থাৎ জিগীযার বশবর্তী বাদী এবং প্রতি- 
বাদীর স্ন্পক্ষস্াপন ও পরপক্ষদূষণের উপযোগী বিচারবাকাকে জল্প বলে । 
এই জন্পবিচারে সভার অপেক্ষা আছে । কারণ-_ইহা জিগীধুর বিচার 
এবং বিতপ্ডাও এতাদৃশ । জিগীষানূলক বিচার সভা-ব্যতিরেকে হয় না । 


তাদৃশ লোকসমূহকে সভা বলে, ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন 
বাদবিচারে এইরূপ সভার অপেক্ষা নাই ।॥ তবে সাধারণতঃ 
এবং বিতগ্ডাকে ক! বলে বলিয়া উক্ত তিবিধ কায 


৩ 
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(১) বিচার বিষয়ের স্বিরীকরণ ও প্রাাশাবলঙ্ছনে প্রতিদ্রা[ অর্থাৎ 
এই প্রমাণের দ্বার! এই বিষয়টা প্রমাণিত করিব এই প্রকার প্রতিজ্ঞ ]। 

(২) কথাবিশেষবাবস্থা। (অৰ্থাৎ বাদ, কল্প এবং বিতগ্ডার মধ্যে 
কোন্‌ বিচার হইবে, তাহার ব্যবস্থা )। 

(৩) বাদী এবং প্রতিবাদীর নিয়ম (কে বাদী হইবে, আর কে 
বা প্রতিবাদী হইবে তাহার ব্যবস্থা! )। 

(৪) সভাপতি এবং সভ্যের বরণ । 

(৫) সমস্ত নিগ্রহন্বানের উদ্‌ভাবনবিময়ক প্রতিচ্দা বা % নিগ্রহ- 
স্থানবিশেষের উদ্ভাবনবিষয়ক প্রতিজ্ঞা । 

(৬) বিচারকাল-নিয়ম। 

এই ছয়টা উক্ত কথার অঙ্গ। তাঞ্চিকরক্ষাকার এই কথ! বলিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন যে__ 


পবিচারবিষয়ো। নানাকর্ুকো। বাক্যবিস্তরঃ । 
. কথ তপ্ৰাঃ বড়ঙ্গানি প্রাহুস্চন্থারি কেচন ॥" 
তাক্িকরক্ষা-_-৩৬ কারিকা । 


কাহারও মতে উক্ত কথার অঙ্গ চারি প্রকার_ 
(১) ৰাদি-নিয়ম, (২) প্রতিবাদি-নিয়ম, (৩) সভা-বরণ, 
(৪) সভাপতি-বরণ। যদি উক্ত বিচারে লিপিব্যবহার আবশ্বাক হয়, 
তাহা হইলে লেখক নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু এ লেখক বাদী 
এবং প্রতিবাদীর সম্মত হওয়। আবশ্যক । এবং বাদাতিরিক্তপ্থলে বিচারের 
পূর্বের বাদী এবং প্রতিবাদীর বিষ্তা লইয়। তুলনার আবশ্যকতা আছে। 
তুলনা অজ্ঞাত থাকিলে বিচারপ্রবৃত্তির উচ্ছেদ হইয়া পড়ে । কারণ 
ক্র *অনুহস্কুরুতে ঘনধ্বনিং 
নহি গোমায়ুরুতানি কেশরী ॥' 
এবং তুলনা! অসন্তৰ হইলে, [ অথাৎ প্ৰতিবাদী হইতে বাদী বা বাদী হইতে 
সস > 


| ৩ ৰাধৰিচাতে সম নিশান উদকাৰয হ ন! বলিয৷ বৈকজিক বিখান হাতে । 


bl ৬) 
বর্ন 


৮ স্কায়মঞ্জ্যাষ্‌ 
প্রতিবাদী শ্রেষ্ঠ হইলে ] তাহাদের বিচারকথ ব্যর্থ হইয়া পড়ে, কারণ 
সমকক্ষতা না থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের কথা হইতে তত্তরনিশ্চয়ের 
কোন প্রকার সাহায্য হয় ন!। বাদবিচার না করিলেও কাহারও 
উক্ত অন্যতর পুরুষবিশেষের প্রতি শরদ্ধাবশতঃ সেই পুরুষের উপদেশ 
হইতেই তব্বনিশ্চয় হইতে পারে। সভ্যেরও নিয়ম আছে, প্রথমতঃ 
সভাগণ বাদী এবং প্রতিবাদীর সন্মত হওয়া আবশ্যক এবং তাহাদের 
প্রত্যেকের কথ! বুঝিবার সামর্থ্য থাকা চাই। বাদী এবং প্রতিবাদীর 
মধ্যে কাহারও প্রতি রাগ বা দ্বেষ থাকিলে চলিবে ন|। বাদি-প্রতিবাদীর 
উপস্থাপিত বিষয় বুঝিবার ও বুঝাইবার সামর্থ্য আবশ্যক । সভ্যের সংখ্যা 
সমান হইলে চলিবে না। বিষমসংখ্যার প্রয়োজন, সভ্যোর সংখ্যা তিনের 
ন্যান না হয়, সেই পক্ষে দৃপ্রি রাখিতে হইবে । এইরূপ ভাবে সভা হইলে 
সেই সভায় কোন প্রকার মতথ্বৈধ ঘটিলে অধিক লোকের মত লইয়! 
বিষয়নিষ্ঠারণ হইবে । < 

সভোর কাধ্যও ব্যবস্থাপিত। সম্যের কার্য্য নিয়মিত ন! হইলে সভার 
শৃঙ্খল! থাকে লা। বিচাখ্যবিষয়-ব্যবস্থা, বিচারনিয়ম, বাদী ও প্রতিবাদীর 
নিয়মপ্রবহল, ও বিচারকের গুণপোষকীন্ডন, বিচারগত ত্রুটির প্রদর্শন, 
এবং বিচারকদ্ধয়ের মধ্যে যিনি অসঙ্গত বলিবেন, সেই অসঙ্গতি বুঝিয়া 
পরে সভার মধ্যে সেই অসঙ্দত বাকাগুলির উচ্চারণান্তে অসঙ্গতি প্রাদর্শান । 
এই সকল কা্ধাগুলি বিচারসভার সভাগণ করিয়া থাকেন ॥ বিচার- 
সভায় যিনি সভাপতি হইবেন, তাহার সভাপতিন্থ সভ্যগণের এবং বাদী ও 
শ্রতিবাদীর অনুমোদন ব্যতীত হইবে না। সভাপতিও রাগদেষরহিত 
হইবেন, এবং তাহার নিগ্রহান্ুগ্রহে সামর্থ্য থাকা আবশ্যক । নচেৎ 
তিনি সভাপতির আসনে বনিবার অন্তুপযুক্ত। তাহার কর্স্মও অসাধারণ, 
বিচারকার্থা সমাপ্ত হইলে তাহার ফলাফল তিনি জনসাধারণ্যে প্রচার 
করিবেন। জয়াদি-বিচারসভায় এই প্রকার প্রণালী অবলন্দিত হইত। এই 
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ইহ। আমার মনে হয়। এই যে সভাসংক্রান্ত নিয়মের আলোচলা 
করিলাম ইহা আমার স্বকপোলকল্লিত কথা নহে, ভাফিকরক্ষার 
টাকাকার মলিনাথ এই সকল কথ। বলিয়াছেন । বাদবিচারে কিছু 
বিশেষত্ব আছে। বাদবিচারে কথিত রীতি অনুসারে সভ1, দন্ত এবং 
সভাপতির নিয়ত অপেক্ষা নাই। তবে যদি দৈববশতঃ বাদবিচার-সময়ে 
উপযুক্ত মধাস্থ উপস্থিত হন, তাহা হইলে বিচারকন্বয় প্রমাদরুত দুবিবচার- 
শঙ্কানিবৃত্তির জন্য তাহার মধাস্থতা আদরপূর্ববক স্বীকার করিবেন। 
কিন্তু জনবিত্তার স্যায় বাদবিচারে দৈবাগত সভ্য বা সভাপতির কথিত- 
নিয়মরক্ষায় ব্যাপৃত হইতে হইবে না। কারণ এই বাদবিচার সভাগণকে 
বুঝাইবার জন্থা নহে। সভাসংক্রব না থাকিলেও গুববাদির সহিত 
বাদবিচার হইয়া থাকে । উদ্দ্োতকর বাদবিচারের এই বিশেষত্ব 
স্বীকার করিয়াছেন। দৈবাগত উপযুক্ত ব্যক্তির মধ্যস্থতাদ্রীকারে বাচস্পাতি- 
মিশ্রেরও কোন আপন্তি নাই, তিনিও সমর্থন করিয়াছেন । বিচার- 
পদ্ধতির ব্যবস্থাপক আধামনীষিগণ বিচারসন্দদ্ষে যেরূপ নিয়মবন্ধন 
করিয়! গিয়াছেন, তাহা। দেখিলে ভাহাদের সত্যান্ুসন্ধানস্পৃহার প্রভাব 
হৃদয়্ম হইতে পারে। তাহাদের বিচারপদ্ধতি-নির্দেশ, অধিকারি- 
পন্ধতি-নিদ্দেশ, সদপ্যপক্ধতি-নিদ্দেশ এবং  সভাপতিপন্ধতি-নির্দেশ 
দেখিলে বর্ধমান যুগের বিচারকে অবিচার বলিতে কোন প্রকার কুষ্ঠ 
আসে লা। প্রকুতরীতি অনুসারে বিচার করিলে বোধ হয় অনেক 
বিচারকের নিগৃহীত হইতে হয়। এখন প্রায় সকলেই পাণ্ডিতোর 
ছুরভিমানে বিচারক হইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাহাদের বিচারনীতি 
অনবগত ইহা বল! অত্যুক্তি নহে। হয়ত কেহ বিচারনীতি জানিতে 
পারেন, কিন্তু পদে পদে সেই নীতির লঙ্গন করিয়া খাকেন। কালের 
অভাব দেখিলে বলিতে ইচ্ছা হয় যে “নীতি-ভাঁতিমুপাগতা' । 

বৃত্তিকার বিশ্বনাথও জল্লবিচারের একটা পদ্ধতি দেখাইয়াছেন। 
ভীহার মতে বাদী প্রথমতঃ প্রমাণ এবং তর্কের সাহায্যে স্বপক্ষ স্থাপন 
করিবেন। তাহার পর প্রমাণবল-যোগে প্রমাণায়মান পঞ্চাবয়বের ছারা 
্প্রযুক্রু হেতুর সামাপ্যরূপে এবং বিশেষরূপে নিন্দোষহ প্রদর্শন করিবেন । 


৮৪. স্বায়মঞ্রধ্যাম্‌ 
তাহার পর প্রতিবাদী বাদীর উক্তি উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন ইহা! বুঝাইবার 
জন্য বাদীর উক্তির অনুবাদ করিয়া হেন্কাভাস ভিন্ন পূর্ববাপর নিগ্রহুস্থানের 
উদ্ভাবন করিবেন। নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন অশক্য হইলে বাদিপ্রযুক্ত 
হেতুর প্রতি হেস্বাভাসের উদ্ভাবন করিবেন। হেত্বাভাসের উদ্‌ভাবন- 
দ্বার! বাদিপ্রযুক্ত হেতুকে দুষিত করিয়! স্পক্ষ স্থাপন করিবেন। তাহার, 
পর বাদীও এ প্রকারে প্রতিবাদীর উক্তি বুঝিয়াছেন ইহ! মধ্যন্থকে 
বুঝাইবার জন্য প্রাতিবাদীর উক্তির অনুবাদ করিয়া নিগ্রহত্থানের 
উদ্ভাবনের চেষ্টা করিবেন। নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন অশক্য হইলে 
হেত্বাভাসের উদ্ভাবনদ্বার৷ শ্রতিবাদি প্রযুক্ত হেতুকে দূষিত করিয়! 
এতিবাদীর পক্ষখণুনপূর্ববক স্থাপিত স্বপক্ষকে দৃঢ় করিবেন। এইভাবে 
বিচার না করিয়া বিচারক্রম লঞ্ঘন করিলে মধান্থগণ বিরক্ত হইয়! পড়েন 
এবং ক্রমলঙ্জনকারী নিগৃহীত হন। যিনি এইভাবে বিচার করিতে সমর্থ 
হইতে পারিবেন না, তিনি পরাজিত হইবেন। সভাপতি ও মধ্যস্থ 
সেই পরাজয়ের গোষণ। করিবেন । 

চরকসংহিতাকার উক্ত বাদ, জল্ল এবং বিতণ্ তিনটিকেই ‘তদ্বিদ্ধ- 
সংভাষা' বলিয়াছেন । বাদী এবং প্রতিবাদীর বিভার বিষয় যদি ভিন্ন 
হয়, এবং ভাষাও যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদের বাদ-প্রতিবাদের 
অন্থবিধ! হয় বলিয়া বাদ, জল্প এবং বিতগ! অসম্ভব হইয়া থাকে, সুতরাং 
বাদাদিকে 'তদবিদ্ত-সংভাষা' বলিয়াছেন, ইহা আমার মনে হয়। 
তাকিক-রক্ষাকারের প্রদশিত কথাসন্বন্ধায় যড়ঙ্গের আলোচনা করিলেও 
এই কথা পাওয়া যায়, ইহা পূৰ্বেৰ দেখাইয়াছি। বাদবিচারস্থলে গুরু 
স্পদ্ধা ত্যাগ করিয়া! শিক্ষার্থীকে ক্রমশঃ শিক্ষার্থীর অজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশ 
করেন, এবং জ্ঞানবৃদ্ধির ছার! শিক্ষার্থীকে যশস্বী করেন ও তাঁহার 
বাগ্সিতা বদ্ধিত করেন। যদিও জল্স্থলে বিচার করিতে করিতে বাদি-প্রাতি- 
বাদীর অন্যতরের জ্ঞাত কোন বিষয়ের আলোচনা হওয়ায় এ অজ্ঞাত 
বিষয়ের শিক্ষার দ্বারাও মন্যাতরের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতে পারে, তথাপি এই. 
ঘটনা লইয়! বাদজলের নির্বিবশেষত! হইবে ন!। কারণ বাদ স্পক্জাহীনের 
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নিজ পাণ্ডিত্য প্রচার করিবার জশ্যই সহসা! সেই নূতন বিষয়টা ( যাহা 
জানিলে অন্যতরের পাণ্ডিতাবৃদ্ধি অবশ্যন্তাৰী ) বলিয়া ফেলেন । চরক- 
সংহিতাকারের এই আলোচন!টা বেশ যুক্তিপূৰ্ণ । নংহিতাকারের অন্যান্য 
কথা বাহুল্যভয়ে লিখিলাম না। তিনি বাদের একটা পৃথক্‌ নাম 
দিয়াছেন, সেই নামটা হইতেছে “সংধায় সংভাষা'। এই নাম হইতে বেশ 
বুঝা যাইতেছে যে বাদ-বিচারটা বিদ্বেষ ও অহঙ্কার ত্যাগ না করিলে 
হয় না। মনের মিল না হইলে এই বিচার অসন্তব। জল্পা এবং 
বিতগারও পৃথক্‌ নাম দিয়াছেন, সেই নামটা হইতেছে “বিগৃহা সংভাষা'। 
এই নাম হইতেই স্ুল্পন্ট বুঝা যাইতেছে যে, জল্প ও বিতড। উহার 
বিপরীত । বিদ্বেষ ও অহঙ্কার'যোগে এই বিচারটা প্রবস্ধিত হয়। 
মনের মিল জলাঞ্জলি দিয়! বিবাদ-বিসংবাদ-পুর্ণ শুদয়ে এই বিচারে 
উভয়ে প্রবৃত্ত হইয়| থাকে। স্তর্নাং শক্তিশালা সভাপতি ও উপযুক্ত 
মধান্থ এই বিচারে বিশেষ অপেক্ষিত। এইবার বিতশ্ডার আলোচনা 
করিব । 
সূত্ৰকার মহষি বলিয়াছেন ‘স প্রতিপক্ষ-্ছাপনাহীনো। বিতণ্ডা' [ অর্থাৎ 
প্রতিপক্ষের স্থাপনাশৃগ্ত অল্প বিতণ1), জল্লে বাদী এবং প্রতিবাদী 
উত্তয়েরই স্থাপ্য পক্ষ আছে, এবং অন্যতর অন্যতরের পক্ষ খণ্ডন করিয়া 
থাকেন। বিরুদ্ধপক্ষের খণ্ডন না! করিলে স্বপক্ষস্থাপন অসম্ভব হয়। 
জলে বিচারমল্ল জিগীযু বিচারক্থয় বাদী এবং প্রতিবাদীর ভূমিকা এহণ 
করিয়। সভা -রঙ্গমঞ্চে একজন প্রমাণ ও তর্কের সাহায্য অপরজন প্রাতারণ। 
ধরা না পড়া পর্যন্ত স্ববিদিত প্রামাণাভাসকে প্রমাণ বলিয়া চালাইয়া, 
তর্কানভাসকে তর্ক বলিয়া চালাইয়া, দস্তপূর্বক হেতু-প্রাতিহেতুযোগে 
শ্যায়ের অবতারণা করিয়া একই আশ্রয়ের উপর প্রত্যেকের স্থাপা 
একৈক ধৰ্ম্ম লইয়া বিরুদ্ধধন্মত্বয়ের স্থাপন করেন এবং প্রতিবাদীর 
মত খণ্ডন করেন এবং আবশ্যকমত হলাদির দ্বারাও স্থাপন ও খণ্ডন 
করিয়। থাকেন, কিন্তু বিতশ্ডার ভাব অন্য প্রকার । বিতগায় বাদী 
স্থাপন ও পরের মত খণ্ডন উভয়ই করিযা। থাকেন বটে, কিন্তু প্রতিবাদী 


__ কেবলমাত্ৰ বাদীর মত খণ্ডন করেন, স্বপক্ষ স্থাপন করেন না। এই 


৮৬ স্যায়মঞ্জণ্যাম্‌ 
জন্য মহধি প্রতিবাদীর স্বাপনাংশশৃন্য জল্পকেই বিতশু! বলিয়াছেন। 
অর্থাৎ সুত্রকারের কথার দ্বারা ইহা বুঝা যাইতেছে যে, বাদীর স্থাপ্য 
পক্ষ অপেক্ষায় প্রতিবাদীর স্থাপ্য বিরুদ্ধ-পক্ষই প্রতিপক্ষ, তাদৃশ বিরুদ্ধ- 
পক্ষের স্থাপন ন! করিয়। প্রতিবাদী যদি বাদীর পক্ষের খণ্ডন করেন, তাহা 
হইলে এবং জল্লের অগ্যান্যা লক্ষণ পরিত্যক্ত লা হইলে সেই বিচারবাক্যকে 
বিতগু! বলা যাইবে । 

প্রতিবাদীর অভিমত পক্ষই প্রতিপক্ষ, সেই বিরিন্ধ-পক্ষ যখন বিতগ্ডায় 
স্থাপনীয়তার অভাবে আলোচিত হয় না, তখন বিতগ্ডাবাক্যকে প্রতিপন্ষ- 
স্থাপনাশৃগ্ঠ না বলিয়া! প্রতিপক্ষশৃপ্য বলাই উচিত। স্বল্প আকায়ে লক্ষণ 
উপপগ্ন হইলে বড় আকারে লক্ষণ করা উচিত নহে, এইরূপ আশঙ্কা 
করিয়া তাহার নিরাস ভাষ্যকার স্বয়:ই করিয়াছেন যে, প্রতিবাদীর বিতণু! 
বিচারে একট! পক্ষ স্থির নাই-ইহা ঠিক নহে, মনে মনে একটা পক্ষ 
স্থির আছেই, লক্ষা স্থির না রাশিয়া পরপক্ষ প্রাতিষেধ করা! বাতুলতামাত্র ॥ 
ইহা মনে করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পরপক্ষপ্রতিষেধজ্ঞাপক 
‘বাক্যই প্রতিবাদীর পক্ষ। কিন্তু ইহ! পক্ষ হইলেও প্রতিবাদী বৈতণ্ডিক 
ইহার স্থাপন করেন না। স্থাপন করিতে গেলে সেই স্থাপনীয় পক্ষের 
পূর্বের প্রতিজ্ঞা আবশ্যক । এই স্থলে পূর্বের প্রাতিজ্ঞ। না করায় তাহ! 
স্থাপন য় পক্ষ নহে। কিন্তু মোটের উপর তাহা প্রতিপক্ষ স্থতরাং 
বিতগডাবিচার প্রতিপক্ষশৃন্য এই কথা বলা যাইবে না। অতএব সূত্রকার 
যে “শ্রতিপক্ষস্থাপনাহান' এই কথাটা বলিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত । 

'গ্রতিপক্ষত্থাপনাহীন' এই কথা বলায় তথাকথিত সমগ্র বিশেষণ- 
সমস্থিত জল্প হইতে বিতণ্ডার বিশেষত্ব প্রদশিত হইয়াছে । কেহ বলেন, 
টিটি বি এই কথা বলায় জল্প 


বি 
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এবং তর্কের দ্বার! স্ব স্ব পক্ষের স্থাপন আছে, ও ছলাদির বারা স্ব 
পক্ষের স্থাপন আছে, কিন্ত বিতগ্ডান্স প্রতিবাদীর উক্ত দ্বিপ্রকার স্থাপন 
থাকিবে না। সুব্রকার জল্লে বিহিত বাদি-প্রাতিবাদিকর্তৃক স্থাপনদ্ধয়রূপ 
অংশ ছাড়িয়া জল্লের অপর অংশ লইয়া বিতগ্ডার লক্ষণ করিয়াছেন । 

তৎপদের দ্বারা জল্লের সমুদিত অংশ গৃহীত হইলে “প্রাতিপক্ষ- 
স্থাপনাহীন' এই কথাটা বাধিত হইয়া পড়ে । কারণ জলের সমগ্র অংশ 
গুহাত হইলে বিত! প্রাতিপন্ষ-স্থাপনাধুক্ত ইহ! বুঝা যায়, এবং প্রাতিপঞ্ষ- 
স্থাপনাহীন এই কথাটার দ্বারা বিতণ্ডাটা প্রাতিপক্ষ-স্থাপনাশুন্ ইহ! বুঝা 
যায়। সুতরাং একই আশ্রয়ে বিরুদ্ধ ধম্মদয়ের যুগপৎ উপস্থিতির জন্য 
বিরোধ হুইয়া পড়ে। জল্প উভরপক্ষ-স্থাপনাযুক্ত ইহা যদি সূচনার 
দ্বারা লব্দ হইত তাহা হইলে তশপদের জললৈকদেশরূপ অর্থ করিতে 
হইত না। কিন্ত উহা স্থস্পন্ট অর্থ__ইহা! ভাশ্াকারের ব্যাখ্যানদ্বারা 
বেশ বুঝা যায়। তবে বৃত্তিকারের ব্যাখ্যার প্রতি এইরূপ আপত্তি 
হইতে পারে যে, তশুপদের দ্বারা যদি জল্লৈকদেশ (অভিমত অংশ- 
বিশেষ ) গৃহীত হয়, তবে *প্রাতিপক্ষ-স্থাপনাহীন' এই অংশের পুনরুল্পেখ 
নি'প্রয়োজন। এতছুন্তরে কেহ কেহ বলেন যে, জক্লৈকদেশটা কীদৃশ 
ইহার পরিচয় দিবার জন্য “প্রতিপক্ষ-স্থাপনাভীন' এই কথাটা বলা 
হুইয়াছে। আমার এই ব্যাখ্যানটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ 
বিতগ্ডার উপযোগী জল্লের অভিমত অংশই বিতগাসূত্রশ্থ তৎপদের 
অর্থ হইলে প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীনহ পথ্ান্ত বিতণ্ডার উপযোগী বলিয়া 
বুদ্ধিন্থ হওয়ায় পুনরায় কথ! দ্বারা প্রতিপক্ষ-স্বাপনাহীনদ্বের অভিলাপ 
করা সঙ্গত নহে। ইহা স্থধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। 
ভাশ্যকারের ব্যাখ্যান্ুসারে ইহাই বুঝা যায় যে, জল্পসূতে কথিত জল্প- 
লক্ষণগটক বিশেষণগুলির মধ্যে কতিপয় অংশ গ্রাহা, এবং কিঞ্চিৎ 
অংশ ত্যাজ্য। ত্যাজ্য কি ইহা বুঝাইবার জন্য ‘প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন' 
এই অংশ দেওয়া হইয়াছে। প্রতিপক্ষ-স্থাপনাংশ ভিন্ন অন্য সকল 
অংশ গ্রান্চ ইহা বুঝাইবার জন্য ‘সঃ' এই কথাটা দেওয়া হইয়াছে। 
₹ভাশ্যকারের এই ব্যাখ্যাটী অতি সমীচীন, জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন যে, 


৮৮ ্তায়মন্তধ্যাস্‌ 
জল হইতে বিতণ্ডার বৈলক্ষণ্য বুঝাইবার জন্য “প্রতিপক্ষ-্থাপনাহীন' 
এই কথা সূত্রকার বলিয়াছেন এবং যে যে অংশ লইয়! জল্প এবং বিতগার 
সাম্য আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য ‘সঃ' এই কথাটা বলিয়াছেন। যাহার 
অর্থ সেই সেই ধৰ্্মবিশিন্ট জল্ল। উদ্দ্যোতকর, তাক্ষিক-রন্দণকার, স্যায়- 
সুত্রকার এবং বিবরণকারও এই ব্যাখ্যারই সমর্থক । 

বৈতণ্ডিক পরপক্ষ-খগুনের ছারা জয়ার্থী হইয়া বিভ€1-বিচারে প্রবৃত্ত 
হইয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন মে, পরপক্ষ-থগুনের বারা স্বপক্ষ- 
সিদ্ধি অগত্যা ঘটে বলিয়। স্বপক্ষসাধন না করিয়া কেবলমাত্র পরপক্ষ- 
খগ্ডনে প্রতিবাদী প্রবৃত্ত হয়। এই মতে ফলবলাৎ স্পক্ষসিদ্ধিই 
বিতণ্ডার ফল। 

শুশ্যাবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়বিশেষ বিরুদ্ধ দার্শনিকগণের নিকট বৈতণ্ডিক 
বলিয়া চিরপরিচিত। তাহাদের কোন আত্মপক্ষ ছিল না, পরপক্ষ- 
খগুনই তাহাদের একমাত্র কাধ্য ছিল। স্থতরাং তাহারা বিতগ্ডাকে 
প্রতিপক্ষহীনই বলিবেন। ভাস্যাকারের পূর্বেও এই মতটা প্রচলিত 
ছিল। ভাম্যকারের কেন? সুত্রকারেরও পূর্বের এই মতটা প্রচলিত ছিল, 
সেইজশ্ সূত্রকার সেই মনটা খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে 'প্রতিপক্ষ-স্থাপনা হীন" 
এই কথাটা প্রয়োগ করিয়াছেন ॥ ভাম্কারও ব্যাখ্যার জার! দেখাইয়াছেন 
যে, তাদৃশ বৈতণ্ডিকেরও আত্মপক্ষ আছে, কিন্তু তাদৃশ পক্ষ স্থাপিত 
“হয় না এইমাত্র । এ বৈতণ্ডিকের আক্মপক্ষই প্রতিপক্ষ । অতএব 
প্রতিপক্ষহীন বলিয়া বিতগ্ডার পরিচয় দেওয়া সঙ্গত নহে। প্রাতিপক্ষ- 
স্থাপনাহীন বলিয়! পরিচয় দেওয়া উচিত। উদ্দযোতকরও বিতর 
শ্রয়োজনপরীক্ষা- প্রসঙ্গে শুন্যবাদীর অভিমত বিতগুার লক্ষণ খণ্ডন 
করিয়াছেন। শ্ৃন্যবাদীর মতে পরপ্রযুক্ত সাধনের ব্যাঘাতই (বিত্ত 
শব্দের অর্থ। স্থতরাং পরকীয় সাধনকে দুষিত করিতে পারিলেই যে 
স্বপক্ষসিদ্ধি হয়, তাহ! নহে, বহ্ছিসাধনের জন্য প্রযুক্ত হেতুকে দুষিত 
করিতে পারিলেই যে বাহ্ছর অভাব নির্ণীত হয়, তাহ! নহে। অতএব 
বিতগায় স্বপক্ষ আদে থাকে না। ইহাই হইল শৃশ্যবাদীর মত। এই 
মতের উদ্াপন করিয়া উদ্দোতকর এই মতটা রীতিমতভাবে খণ্ডন 


va 
করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের মতে যিনি আত্মপক্ষ স্বীকার করেন, অথচ 
প্রতিষ্ঞাপু্ববক স্থাপন করেন না! তিনিই বৈতন্ডিক । ইহাই সব্ববাদি- 
সপ্মত সিদ্ধান্ত । যাহার আত্মপক্ষ নাই, মিনি কোন সিদ্ধান্তের অনুসরণে 
চালিত নহেন এবং মিনি পরপক্ষখণ্ডনা্থ প্রযুক্ত যুক্তিবাণে স্বয়ংও বিন্ধ, 
সেই শুন্যবাদীর প্রলাপ উন্মন্তপ্রলাপবৎ অগ্রাহ্য, উদ্দোতকর শূন্যবাদীর 
প্রতিপক্ষহান-বিচারনামক বিতগ্ডার খণ্ডনের উদ্দেশ্যে এই কথা! বলিয়া 
বিতথায় প্রতিবাদীরও আত্মপক্ষ আছে ইহা সমর্থন করিয়াছেন, এবং ভাগ্তা- 
কারের ওজন্দিনী বক্তৃতার প্রভাব বাড়াইয়াছেন। ভাতপর্যযা-টাকাকারও 
ইহার তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন। ভাম্যকার প্রাতিপক্ষহীন-বিচারের 
বিতগ্ান্ববাদীর মত খগ্ডনের জন্য পরপক্ষ-প্রাতিষেধদ্্ধাপক বাকাকেও 
অন্ততঃ প্রাতিবাদীর পক্ষ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। বৈতন্ডিকের 
বাক্য পরপক্ষ-এ্রতিষেধজ্ঞাপনদ্ারা ন্পক্ষের অনুমাপক্‌। স্বতরাং ভাগ্যাকার 
বৈতণ্ডিকের বাকাকেও বৈতণ্ডিকের পক্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
ইহা গৌণ প্রয়োগ, এভাদৃশ গৌণ প্রয়োগ বস্থানে দেখা যায়। 
তাফ্িক-রক্ষণাকারের টাকাকার মলিনাথ বিতণ্ডাসন্দক্ধে আলোচন! 
করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, বৈতণ্ডিক একক্ষন উচ্ছচ্খল প্রতিবাদী নহেন। 
তিনিও কোন একটা সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া গ্রতিবাদকার্ধো 
বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন। বিনা সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করিলে বিচার- 
কাঁটা অপরিসমাপ্ত হইয়া পড়ে। মনে কর যদি নৈয়ায়িক বাদী 
হইয়। সভাক্ষেত্রে কুতকন্বরূপ হেতুর দ্বারা শব্দের অনিত্যসাধনের 
প্রতিজ্ঞা করেন, তখন যদি প্রতিবাদী বৈতপ্ডিক মীমাংসকমতে শব্দ 
নিত্য বলিয়া সেই মত অবলম্বন করিয়া! বাদিকথিত কুতক হহেতুর 
প্রতি স্বরূপাসিদ্ধি-দোযের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে বাদী পরতিবাদীর, 
উদ্ভাবিত স্বরূপাসিদ্ধি-দোষের খণ্ডনপূর্ববক ন্বহেতু পুনরায় প্রাতিষ্ঠাপিত 
করেন। তাহার পর প্রতিবাদী নীমাংসা-মত ছাড়িয়া সন্মাত্রের ক্ষণিক্হবাদী 
বৌদ্ধ-সমপ্রদায়ের মত গ্রহণ করিয়া বাদীর প্রতিজ্ঞাত অনিত্যন্থরূপ 
সাধ্যের পক্ষে সিদ্ধসাধনের উদ্ভাবন করিতে পারেন। এইরূপ করিয়া 
বিভিন্নসময়ে বিভিত্রমত এহণ করিয়| প্রতিবাদ করিলে শতঙীবনেও 


=. স্বায়মজ্জ্ধ্যাদ্‌ 
বিচারকার্য্য শেষ হইবে না। এরূপ পদ্ধতি বিচারকার্ধ্যের অন্তরায় 
স্বৃতরাং বিতণ্ডা-বিচারেও বৈতণ্ডিকের একটা কোন সিক্ধান্তের শরণাপন্ন 
হইয়। বিচারকার্ধা চালাইতে হইবে৷ সিদ্ধান্তের শরণাপন্ন হইতে হইলে 
পক্ষ অবশ্যই থাকিবে, অতএব বিতণ্ড!-বিচারটা প্রতিপক্ষহীন এই কথ! 
বলা চলে না। এই সন্গন্ধে তিনি আরও একটা কথা বলিয়াছেন; সেই 
কথাটা হইতেছে এই যে, প্রতিপক্ষ-্থাপনাহীন জল্লকে বিত€1 ন| বলিয়া 
প্রতিপক্ষহীন হ্ুল্পকে বিতণগু! বলিবার আশঙ্ধ| করাও অনুচিত । কারণ 
“ঘখোক্তোপপক্'' [ অৰ্থাৎ সেই সেই ধশ্মবিশিষ্ট ] জল্পকেই বিত! বলায় 
বিতগ্ডার পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ উভয়েরই গ্রহণ আছে। পক্ষ-প্রাতিপক্ষ- 
পরিগ্রহ্ের বিশেষণন্থ পরিত্যক্ত হয়নি। অতএব প্রতিপক্ষভূষিত বিতণ্ডার 
প্রতিপক্ষশন্থাতার আশঙ্কা মন্তকবানের মন্তকশৃন্যতার আশঙ্কাসদৃশ । 
এইক্জন্যা সুত্রকার মহুি প্রতিপক্ষন্থীন ন! বলিয়। প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীন 
বলিয়া গোষণ! করিয়াছেন। [ অথাৎ প্রতিপক্ষের স্বাপনামাত্রের প্রাতিষেধ 
করিয়াছেন, প্রতিপক্ষের প্রাতিষেধ করেন নাই ] আমার মনে হয়, মল্লিনাথ 
এই কথা বলিয়া! বৃথা আশঙ্কাকারী ভাখাকারের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। 
হেত্বাডাসের আলোচনা পরে করিব । 


দুঃশিক্ষিত-কুতৰ্কাংশ-লেশ-বাচালিতাননাঃ । 
শক্যাঃ কিমন্যাথা জেন্ুং বিতগডাটোপপণ্ডিতাঃ ॥ 
গতানুগতিকো। লোকঃ কুমার্গং তৎপ্রতারিতঃ । 
মা গাদিতি চ্ছলাদীনি প্রাহ কারুণিকো! মুনিঃ ॥ 
ভদেবমুপদেষ্টব্যাঃ পদাখাঃ সংশয়াদয়ঃ । 
তন্মূলন্যায়-নিৰ্ণেয়-বেদপ্রামাণ্য-সংবিদে ॥ 
তেনাগমপ্রমাণত্ব-দ্থারাহখিলফল'প্রদা। 
ইয়মাত্বীক্ষিকী বিছা! বি্াস্থানেযু গণাতে ॥ 


আহ চ ভাস্মাকারঃ_ 
প্রদীপঃ সর্বববিষ্তানামুপায়ঃ সর্ববকপ্রণাস্‌। 
আত্রয়ঃ সৰ্ববধন্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে পরীক্ষিতা ॥ ইক্তি। 


৯১ 
ইত্যেষ যোড়শ-পদার্থ নিবন্ধনেন 

নিঃশেয়সন্ত মুনিনা নিরদেশি পন্থাঃ 

অন্যন্ত সন্মপি পদার্থগণোহপবর্গ- 

মার্গোপযোগবিরহাদিহ নোপাদিষ্টঃ ॥ 


কুশিক্ষাপ্রাপ্ত অথচ অসম্পূর্ণ যৎকিঞ্চিৎ অসৎ তর্ক লইয়। সকল 
কথায় কথা বলিতে প্রবৃত্ত এবং অহঙ্কারসহকারে বিতগ্া-বিচারে নিপুণ 
ব্যক্তিদিগকে ছল-জাতিগ্রহণ ও নিগ্রহস্থানপ্রাদর্শন ব্যতীত অন্য উপায়ে 
(অর্থাৎ প্রকৃত সছপায়ে ) পরাজিত করিতে পারা যায় না । 

দয়াবান্‌ অক্ষপাদ মুনি ছল-দ্ৰাতিপ্রন্ততি অসদুপায় লইয়। বিচার- 
মার্গে বৃত্ত বিচারকগণের অসছুপায় দেখিয়া মন্ুস্থাগণের গতানুগতিকতা- 
স্বভাবনিবন্ধন অন্য লোক তাহাদের ধাঁধায় পড়িয়া সেই পথে না যাক্‌ 
ইহা মনে ক্রিয়া ( অসছুপায়তা বুঝাইবার জন্য) ছলাদি কি, তাহা 
বুঝাইয়াছেন। 

সংশয় শ্যায়ের 'প্রবপ্তক, পপণবয়বাত্মক শ্যায়টা অনুমানের সাহায্যকারী ॥ 
শ্তায়সাহায্যপ্রাপ্ড অনুমানের দ্বারা বেদপ্রামাণ্য স্থাপিত হয়। সুতরাং 
বেদপ্রামাণ্য জানিবার জন্য সংশয়াদিপদার্থ সন্ধন্ধে এইভাবে ছলাদির 
শ্বায় উপদেশ প্রদান কর! উচিত। 

[ অর্থাৎ অনুমান ভিন্ন অন্য উপায়ে বেদপ্রামাণাস্থাপন সম্ভবপর - 
নহে। অনুমান করিতে গেলে নির্দ্দোধহেতু প্রদর্শনপূর্ববক সন্যায়- 
প্রয়োগ করিতে হইবে। শ্যায়প্রয়োগ করিতে হইলে বিচারাঙ্গ সংশয়, 
দৃষ্টান্ত এবং প্রয়োজনাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা উচিত। স্থতরাং মুনি 
সংশয়াদি বিষয়েও স্ুশিক্ষা দিয়াছেন। ] এই আদ্বাক্ষিকা বিছা! (ত্কবিস্ঞা) 
বেদপ্রামাণ্যসংস্থাপক বলিয়া সংসারে যখেষ্ট উপকার করিয়াছে। 
সুতরাং উক্ত বিদ্ধ! বিভা স্বানমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । 

ভাশ্যকার বাংশ্যায়ন বলিয়াছেন_ন্থায়বিভা সর্বববিধ বিস্তার প্রদীপ- 
স্বরূপ [ অর্থাৎ স্যায়বিভ! পাঠকের প্রতিভা বৃদ্ধিকারক বলিয়া অন্যান্য 
শান্তর বুঝিবার এবং বুঝাইবার শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেয় ], স্কায়বিদ্ধা সকল 


“ 


৯২ স্তায়মঞ্জধ্যাম্‌ 
কশ্টের উপায় [ অর্থাৎ শ্যায়বিস্তা-সন্পাদিত_ সুক্গনুদ্ধির বলে কত্ধব্য 
কর্শ্মের নিষ্ধারণ হয়] উক্ত শ্বায়বিদ্ধা সকল ধন্মের আশ্রয় | অর্থাৎ 
তবানুসন্ধান ছার! উপকারক ] 

শ্কায়বিদ্তা বিস্তার উদ্দেশে [ অর্থাৎ, বিস্তার প্রকরণে ] ( যে প্রকরণে 
বেদাদি বিভার নাম কথিত হইয়াছে, এ প্রকরণে ) বিচারপূর্ববক বিষ্চা 
বলিয়া নিষ্ধারিত হইয়াছে । 

অক্ষপাদ মুনি প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থের উপদেশছারা মোক্ষের 
পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। দ্রবা, গুণ প্রভৃতি অন্যান্য পদাথ থাকিলেও 
তাহার! নিঃশ্রেয়সের ( মোক্ষের ) অনুপযোগী বলিয়| শ্বায়দর্শনে উল্লিখিত 
হয়নি। 


ত্ৰিবিধ! চান্ত শান্ত প্রবৃত্তিরদ্দেশো। লক্ষণং পরীক্ষেতি। নামধেয়েন 
পদার্থীভিধানমুদ্দেশঃ | উদ্দিষ্টন্য তবব্যবন্থাপকো ধপ্মো লক্ষণম্‌। 
লক্ষিতন্ত তল্ক্ষণমুপপছ্তে ন বেতি বিচারঃ পরীক্ষ।। নম্ু চ বিভাগ- 
লক্ষণ! চতুৰ্থ্যপি প্রবৃত্তিরন্ড্োব, % ভেদবংস্থ প্রমাণসিদ্ধান্তচ্ছলাদিয 
তথাব্যবহারাৎ। সতাম্‌। প্রথমসুজ্োপদিষ্টে ভেদবতি পদার্থে ভবত্যেব 
বিভাগঃ, উদ্দেশরূপানপায়া্, উদ্দেশ এবাসৌ। সামান্যসংজ্ঞয়| 
কীর্ধনমৃদ্দেশ:,  প্রকারভেদসংদ্ঞয়া কীর্ডনং বিভাগ ইতি। তথা 
চোদ্দেশতয়ৈৰ তত্র তত্র ভাম্মকারো ব্যবহরতি ‘অযধার্থঃ প্রমাণোদ্দেশ 
ইত্যাক্ষেপে তন্মাদ্‌ যথার্থ এব প্রমাশোদ্দেশ' ইতি চ সমাধানমভিদধানঃ 1 


নিয়মোহস্ত্েব। অলক্ষিতে সামান্ে বিশেষক্ষণাবসরাভাবাৎ। পল ss 


© 


যোড়শপদাৰ্খী-প্রতিপাস্ধত্বম্‌ ৯ 


তদিহোদ্দেশস্তাবদ ব্যাখ্যাতঃ॥ অস্রাভিস্ত লক্ষণপৃত্রাশ্যেব ব্যাথা ্ান্ডে॥ 
পরাক্ষাসূত্রসুচিতন্ত বস্তু সোপযোগলক্ষণ-বর্ণনাবসরে এব বধাবুদ্ধি 
দরশয়িস্যতে। ন পৃথক্‌ পরাক্ষাসূত্রবিবরপত্রমঃ করিস্থাতে। প্রথম- 
সুত্রানন্তরং দুখজন্মেত্যাদি দ্বিতীয়ং সূত্রং লক্ষণানৌপায়িকত্বাগেহ বিরৃতম্‌। 
অপবগণরীক্ষাশেষভূতন্বান্ত তদবসরে এব নির্ণয়িস্যতে । ও 


অসন্মুলাদ 


উদ্দেশ, লক্ষণ এবং বিচার এই তিন প্রকার লইয়া শান্দ্রের কথন। 
শাত্্র-প্রতিপাদিত পদার্থগুলির নামকীর্তনকে উদ্দেশ বলে। উদ্দিষ্ট পদার্থ 
গুলির যথাযথভাবে স্বর্ূপবোধক ধৰ্স্মকে লক্ষণ বলে। লক্ষিত পদার্থগুলির 
এ লক্ষণ সঙ্গত কি অসঙ্গত এই সন্দেহবশতঃ যে বিচার হয়, তাহাকে 
পরীক্ষা বলে। এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, উদ্দেশ, লক্ষণ এবং পরীক্ষা 
এই তিন প্রকার লইয়া শান্্ের কখন এই কথাটা অসঙ্গত। 

কারণ_-প্রতিপাদিত প্রমাণ, সিদ্ধান্ত এবং ছল প্রস্ততি বিভাজ্য 
পদার্থের বিভাগও শাস্ত্রে প্রতিপাদিত আছে বলিয়া বিভাগ এবং উক্ত 
তিন প্রকার এই চারি প্রকার লইয়! শান্তের প্রবুন্তিবিভাগ করা উচিত। 
হ্যা, ঠিক কথ! বটে, কিন্তু প্রথম সূত্রের দ্বারা উপদিষ্ট বিভাঙ্জা পদাখণুলির 
বিভাগ অবশ্যই হইয়া থাকে, কিন্তু সেই বিভাগও নামকথন ছাড়া 
হয় না, সুতরাং সেই বিভাগও উদ্দেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সামান্য- 
নামকীন্রনকে উদ্দেশ বলে, এবং বিশেষ-নামকীন্রনকে বিভাগ বলে। 
তাহ! হইতেছে বলিয়া [ অর্থাৎ বিশেষ-নামকীন্নও নামকীর্ডন বলিয়া] 
প্রমাণের উদ্দেশ নিরর্থক, এইরূপ পূর্ববপক্ষের পর প্রমাণের উদ্দেশ 
সার্থক এইরূপ সমাধান করিয়া ভাশ্যকার সেই সেই স্থলে বিভাগকে 
উদ্দেশ বলিয়া ব্যবহার করিয়াছেন । [ অর্থাৎ ভাস্যাকার উদ্দেশসন্বন্ধে 
রে 

*  নি্পকষতে ইতি বুক পাঠঃ। 


as স্যায়মঞ্জধ্যাম্‌ 

বলিবার আস্থা অনুরুদ্ধ হইয়৷ বিভাগসন্দন্ধে বর্ণনা করায় উদ্দেশ ও 
বিভাগের একরূপত! সমর্থন করিয়াছেন ] অতএব উপসংহারে বক্তব্য 
এই যে, উদ্দেশ, লক্ষণ এবং পরাক্ষা এই তিন প্রকার লইয়াই শান্দের 
কথন। উত্ত তিন প্রকারের মধ্যে উদ্দেশ প্রথম কন্তবা। কারণ 
উদ্দেশ না হইলে লক্ষণ এবং পরাক্ষা। অসুপপন্ন হয়। সামান্থালক্ষণ এবং 
বিশেষলক্ষণের পৌববাপধ্য-বিষয়ে নিয়ম আছেই [ অর্থাৎ সামাপগ্যলক্ষণটী 
অগ্রে বলিয়া! বিশেষলক্ষণটা পরে বলিতে হয়] অগ্রে সামান্যলক্ষণ, 
না বলিলে বিশেষলক্ষণ বলিবার অবসর হয় না। উদ্দেশ দ্বারাই 
সামান্যলক্ষণ বলা হয়, ইহাই তাৎপৰ্দা, কিন্তু লক্ষণ বলিবার পর বিচার 
হইয়া থাকে, ইহা বিচারের উন্তরকালবন্ধিতদির্শনে বুঝ! যায়। 
[ অর্থাৎ লক্ষণটা বিচাৰ্য্য বিষয়; তাহা পূর্বের না৷ বলিলে কাহাকে লইয়া 
বিচার হইবে ? ] পূর্বের সামান্যলক্ষপ ক্রিয়া পরে বিভাগ করিতে 
হইবে এইরূপ কোন নিয়ম নাই। কোন স্থলে বা সামাম্যলক্ষণ বলিবার 
পর বিভাগ বলা হয়। কোন স্থলে বা বিভাগ বলিবার পর সামান্থা- 
লক্ষণ বলা হয়। ( ছল-সিদ্ধান্তাদির সামান্যলক্ষণ বলিবার পর বিভাগ- 
করা হইয়াছে । এবং প্রমাণের বিভাগ বলিবার পর সামান্যালক্ষণ। 
কথিত হইয়াছে ।) সেইজপ্য [ অর্থাৎ উদ্দেশ না করিলে লক্ষণ এবং 
বিভাগাদি করা চলে না বলিয়া] উদ্দেশসূত্র যথাযথভাবে ব্যাখ্যাত 
আছে। [ অর্থাৎ ভায্যকার তাহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যান করিয়াছেন, আমার 
সেই সঙ্গন্ধে পুনঃ কখন অনাবশ্বক ] আমি কিন্তু কেবলমাত্র 
লক্ষণসূত্রগুলির ব্যাখ্যান করিব। কিন্তু পরাক্ষাসূত্রসূচিত পদার্থ 
গুলির তাহাদের উপযোগিতা অনুসারে লক্ষণবর্ণনার অবসরে যথাবুদ্ধি 
আলোচনা করিব। সেই সকল পরাক্ষাসূত্র উঠাইয়া আলোচনার 
অম বৃদ্ধি করিব না। ১ম সূত্রের পরবর্তী “ছুঃখজন্মা' ইত্যাদি ২য় 
সুত্রটা পদার্থলক্ষণের কোনপ্রকার উপযোগী নহে বলিয়া এই ক্ষেত্রে 
তাহার আলোচনা করিলাম ন!। যখন মোক্ষের আলোচনা করিব, 
সেই নর মোসাদ ই 
আলোচনা করিব । এ 


ষোডুশপদার্গী-প্রাতিপা ্যত্বস্‌ ৯৫ 


শরমাণসামান্যলক্ষণৎ বিভাগসূত্রে তববসরপ্র/প্ত্থাদিদানীমেৰ বিক্রিয়তে। 
প্রত্যক্ষান্মমানোপমানশন্দাঃ  প্রমাপানি ॥ * ইতি। অত্রেদং তাবদ্‌ 
বিচাধ্যতে। কিং প্রমাণৎ নাম, কিমন্ত স্ররূপস্‌, কিং বা লক্ষণমিতি । 
ততঃ তত্র সূত্র োক্ষপ্রিস্তে । তছুচাতে _অব্যভিচারিণীমসন্দিগ্ধা- 
মর্থোপলন্ধিং বিদধতী বোধাবোধন্্ভাবা সামগ্রী প্রনাণন্‌। বোধাবোধ- 
স্বভাবা হি তন্ত স্বরূপম্‌। অব্যভিচারাদি-বিশেষণার্োপলব্িসাধনত্ং 
লক্ষণম্‌। নন্মু চ প্রমীয়তে যেন তৎ প্রামাণমিতি করপসাধনোহয়ং প্রমাণ- 
শন্দঃ। করণ সাধকতমং তমবর্থশ্চাতিশয়ঃ। স চাপেক্ষিকঃ, সাধকান্র- 
সম্ভবে হি. তদপেক্ষযাতিশয়যোগাত কিৰ্চিৎ সাধকতমমুচ্াতে। 
সামগ্র্যাশ্চৈকত্বাৎ  তদতিরিক্রসাধকান্রাম্মপলন্তাৎ . কিমপেক্ষমন্তা 
অতিশয়ং ক্রমঃ ? অপি চ কপ্মিন্‌ বিষয়ে সামগ্র্যাঃ প্রমাণস্বম্‌ ? প্রণীয়- 
মাগো হি কশ্মডূৃতে| বিষয়ঃ সামগ্রযন্তরীভূতঙ্া২ সামগ্রোবেতি করণতা- 
মেব যায়া । নিরালন্দনাশ্চেদানীং সর্দনপ্রমিতয়ো ভবেয়বালব্দনকারকণ্ত 
চক্ষুরাদিবৎ. প্রমাণাস্তঃপাতিত্বাৎ। কশ্চ সামগ্রা। প্রমেয়ং প্রমিমীতে। 
প্রমাতাপি ত্যামেব লীনঃ। এবঞ্চ যদুচাতে, প্রমাতা, প্রমাণং, প্রমেয়ং, 
প্রমিতিরিতি চতন্ছ্যু, বিধাস্থ তত্বং পরিসমাপ্যতে ইতি তদ্‌ ব্যাহস্যাতে । 


অন্মুবাদ 


কিন্তু বিভাগসূতে প্রমাণের সামান্যলক্ষণ বলিবার অবসর হওয়ায় 
এখনই প্রমাণের সামান্যলক্ষণ-সন্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ । [ অর্থাৎ 
এতদতিরিক্ত প্রমাণ নাই ] এই স্থলে নিশ্বলিখিত বিষয়টা বিশেষ 
বিচারযোগা হওয়ায় সেই সন্দন্ধে বিশেষবিচার করিতেছি। প্রমাণ 
কাহাকে বলে? [ অর্থাৎ প্রমাণের স্বরূপ কি? প্রমাণ জব্য-পদার্থ, 
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৯৬ স্কায়মঞ্জরধ্যাম্‌ 


ন! গুপ-পদার্থ?] তাহার লক্ষণই বা কি? এই সকল জিজ্ঞাস 
বিষয়ের সমাধান হইলে পর সূত্রের সঙ্গতি প্রমাণে পরিদশিত 
হইবে। এখন জিঙ্কান্তবিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। ভ্রমভিন্স 
এবং সংশয়ভিন্ন যে বন্ধুর অনুভূতি, তাহার সাধক অথচ জ্ঞান এবং 
জ্ঞানভিন্ন উভয়প্রকার পদার্ঘঘটিত যে সমগ্ি, তাহাকে প্রমাণ বলে। 
জ্ঞান এবং ড্ঞান-ভিন্ন দ্বিবিধ বস্তুই প্রমাণের স্বরূপ, [ অর্থাৎ কেবল, 
জ্ঞানও প্রমাণ নহে, এবং কেবলমাত্র জ্ঞান-ভিন্ন পদার্থ ও প্রমাণ নহে। 
উল্ত ছ্িবিধ বস্তুকে লইয়! প্রমাণের ব্যবহার করিতে হইবে। এক 
রকমের বন্ধ লইয়া প্রমাণের ব্যবহার হইবে না। এবং একব্যক্তিও 
প্রমাণ নহে, সামগ্রী প্রমাণ ] ভ্রম এবং সংশয় ভিন্ন জ্ঞানের সাধন এই 
কথাটা প্রমাণের লক্ষণ । 

পুর্ববপক্ষ-__আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্ত হইতেছে যে, “প্র 
উপসর্গযোগে “মা" ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ( অনট্‌ ) প্রত্যয় করিয়া 
প্রমাণ পদটা নিষ্পন্ন হওয়ায় তাহার অর্থ হইতেছে এই যে, যাহার দ্বার! 
প্রমাজ্জান উৎপন্গ হয়, তাহা শ্রমাণ। [ অর্থাৎ যাহ! প্রমান্ঞানের 
করণ, তাহ! প্রমাণ ] করণকে সাধকতম বলা হয়। যাহা সর্ববাতিশাযী 
সাধন, তাহাকে সাধকৃতম বলে। “তমপ্‌' প্রত্যয়ের অর্থ অতিশয়। 
[ অতিশয়শন্দের অর্থ উৎকন ] সাধকশব্দের উত্তর “তমপ্‌'প্রতায় 
করিয়! “সাধকতম" এই শব্দটা হইয়াছে । সেই অতিশযটা আপেক্ষিক । 
[অর্থাৎ অতিশয় বুঝিতে হইলে কাহার অপেক্ষায় অতিশয়, ইহা! 
বুঝিতে হইবে। ] প্রমা-সম্পাদনকারধ্যে যদি অন্য কোন সাধক থাকে, 
তবে তাহা অপেক্ষায় যাহার উৎকর্ম থাকিবে, সেই যৎকিঞ্চিৎ বস্তুকে 


প্রমাণ-লক্ষণন্‌ ৯৭ 


অব্রত্য সামগ্রাপদের প্রতিপান্ধ হওয়ায় উক্ত কারপগুলি একযোগে 
সমানভাবে সাধক হইতেছে ইহ! বলিতে পারি, কিন্তু এ সামগ্রীর অন্তর্গত 
এরূপ কোন কারণ দেখ! যাইতেছে না, যাহার অপেক্ষায় উক্ত সামগ্রীর 
উৎকর্ম বলার জন্য উক্ত সামগ্রী সাধকতম বলিয়া নিদ্দিষ্ট হইতে পারে। ] 
আরও এক কথা, সামগ্রীকে প্রমাণ বলিলে কে প্রমেয় হইবে তাহাও 
বলিতে হইবে। যাহা প্রমেয়, তাহ! সামগ্রীর কাধ্য প্রমার বিষয়রূপ 
কৰ্ম্ম হওয়ায় প্রমেয় না থাকিলে প্রমাজ্ঞান উপপন্ন হইতে পারে না 
বলিয়া প্রামেয়কেও প্রমার সাধকীস্ৃত সমন্টির অন্তর্গত বলিতে হইবে । 
ইহাই যদি হইল তবে এ প্রমেয়ও ( সামগ্রীর অন্তর্গতত্বনিবন্ধন ) 
সামগ্রীরূপেই কাধ্য করিবে। তাহাই যদি হইল, তবে উক্ত প্রমেয়ও 
ফলবলাৎ করণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং এখন প্রমারূপ- 
কার্ধোর বিষয়ীভূত কম্পন স্বতন্ত্রভাবে না থাকায় প্রমাণসামগ্রীর কাধ্য- 
সকল প্রমা-নির্বিবিষয় হইয়। যাক্‌। যেহেতু উক্ত প্রমেয়রূপ বিষয়টা 
চ্ষুরাদির হ্যায় প্রমাণের অন্তঃপাতী হইয়া পড়িতেছে। কে বা সামগ্রীর 
সাহায্যে প্রমেয় বুঝিবে [অর্থাৎ কে বা প্রমাতা হুইবে ] তাহাও 
ভাবিবার কথা । কারণ, প্রমাতাও সেই সামগ্রীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে 
[ অর্থাৎ কথিত রীতি অনুসারে প্রমাতারও স্বতগ্ত্রতা থাকিল না। সেও 
এ দলে মিশিয়। কৰ্কৃত্ব হারাইল । ] 

ইহাই যদি স্বীকার কর, তবে প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় এবং প্রামিতি 
এই চারি প্রকার উপকরণ বিভিন্নভাবে সংঘটিত হইলে তব পরিসমাপ্ত 
হয়, এই কথার ব্যাঘাত পড়ে। [ অর্থাৎ অবিসংবাদিত প্রমাণের 


৯্প স্যায়ম্র্্যাস্‌ 

গুণপদার্থ হইলেও ক্রিয়াব্ূপে ব্যবহার হওয়ায় উহার যে আশ্রয়, 
সেই কর্তা, সেই প্রমাত! ৷ ক্রিয্থামাত্রই সকরণক, সুতরাং উক্ত প্রামা- 
ক্রিয়ারও করণ স্বাকার করিতে হইবে। যে করণটী স্বীকৃত হইবে, 
তাহা প্রমাণরূপে গশা। উক্ত প্রমাক্রিয়াটী সকশ্মক, স্থতরাং উহার 
কর আবশ্যক । উহার যে কর্ম, তাহাই প্রমেয়। স্বতরাং প্রমা 
স্বীকার করিলেই আনুষজিক উল্ত তিনটা স্বীকার করিতে বাধ্য । 
প্রমাতাই যদি না থাকিল, তবে প্রমার অস্তিহ উপলব্ধি করিবে কে? 
অস্তিত্বের উপলব্ধিকারী ন! থাকিলে সেই প্রম। অতলম্পর্শসমূত্প্রোধিত- 
রত্বের মত কোন ব্যবহারে আসিবে না। যদি সে ব্যবহারেই 
না আসিল, তবে তাহার বৈশিষ্টাপ্রদশনি অনাবশ্যক । এবং যদি 
প্রমার করণও না মান, তবে করণ ক্রিয়োংপত্তির বিশেষ প্রযোজক 
বলিয়। করণের অভাব হইলে উক্ত প্রমা-ক্রিয়া উৎপন্নই হইতে 
পারে ন।।  প্রমাতা এবং প্রমাণ হইতে অতিরিক্ত প্রমেয়ের স্বীকার যদি না 
কর, তবে শ্রমাতার প্রমাতৃত্ধ এবং প্রমাণের প্রমাণত্থ অসম্ভব হুইয়! 
পড়ে। শান্তের অভাবে ভোজ্নের শ্যায় প্রামেয়ের অভাবে প্রমারও 
স্বরূপহানি হয়। পরমার ্বরূপহানি-স্দীকারও করিতে পার ন!। করিলে 
তাহার প্রমাতা৷ শ্রন্ভৃতির নির্ববাচনপ্রথ! বন্ধ্যার পুত্রবিধাহের আয়োজন- 
সদৃশ হইয়| পড়ে। প্রমাতা, প্রমাণ, প্রামেয় এবং প্রমিতি এই চারি 
প্রকারের মধ্যে পরস্পর পরম্পরকর্ডুক নিয়ত অপেক্ষিত। একের 
অভাবে স্থখহেতুর গ্রহণ, ছুঃখহেতুর ত্যাগ এবং উপেক্ষণীয় বিষয়ের, 
উপেক্ষা এই সকল কাৰ্য্য হয় না। অতএব উক্ত চারি প্রকারের স্বতগ্রাতা 
ন! থাকিলে আমাদের কোন ব্যবহার-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। 


ছ লোকোহপি সামগ্যযাঃ করণভাবমনুমন্ততে তাং করণবিভক্তি- 


সাধারণ লোকও সামগ্রীর করণতা-বিষয়ে অনুমোদন করেন না| 
সামগ্রীতে করণতাবোধক তৃতীয়! বিভক্তির অব্যবহার এ অনম্থুমোদনের 
সুচক। এইরূপ লৌকিক বক্তাও দেখা যায় না, খিনি সামগ্রীঘবারা 
দেখিতেছি এইরূপ বলিয়া থাকেল। বরং ভাহার। প্রদীপের দ্বারা 
দেখিতেছি, চোখের দ্বারা দেশিতেছি এইরূপ কথা৷ বলেন। স্বতরাং 
উপসংহারে ইহাই আমাদের বক্তব্য, যে সামগ্রা করণ নহে এবং 
করণ নহে বলিয়া প্রমাণও নহে, অতএব সামগ্রীর প্রমাণন্বরূপতাবাদ 
সঙ্গত নহে। এই প্রকার প্রতিবাদীদের কথার উপর আমি বলিতেছি। 


ডিঙ্গলী 


ভাম্তাকার উদ্দোতকর প্রস্থৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মধো কেহই, 
সামগ্রীর প্রমাণতা স্বীকার করেন নাই। সামগ্রীর প্রমাণত্ব জয়ন্ত্ের 
সন্মত, উদ্ভাবিতও বলা যাইতে পারে। তবে এতৎ অপেক্ষায় ক্ষ 
আকারের সামগ্রীর করণন্থবাদ পূর্বের ছিল ইহা জয়স্তের উদ্ধৃত মতভেদ- 
দ্বারা বুঝা যায়। ভাস্থাকারের মতে, প্রামাতা যাহার দ্বারা পদার্থকে 
যথার্থরূপে জানে, তাহাই প্রমাণ। প্রমাণ অর্থবৎ হইলে [ অর্থাৎ 
অর্থের অব্যভিচারী হইলে ] প্রমাতা, প্রমেয় এবং প্রমিতি এই তিনটাই 
অর্থের অব্যভিচারী হয়। তাৎপধ্যটাকাকার নিতাযোগার্থে মতুপ্প্রত্যয়- 
যোগে অর্থবৎ-শব্দটী নিষ্পল্প,__ইহা বলিয়াছেন। এ নিতাযোগরূপ অর্থ 
হইতেই অব্যভিচার এই অর্থ টা পাওয়া গিয়াছে এই কথাও বলিয়াছেন। 
অব্যভিচারেরও অর্থ বিশদ করিয়া! তিনি বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
যে গ্রাহা, ত্যাজ্জা বা উপেক্ষণীয় বিষয়ের যে স্বরূপ এবং প্রকার ( ধর্শ্ম- 
বিশেষ ) প্রমাণের দ্বারা! বোধিত হয়, সেই উভয়েরই বিপধ্যাস যদি 
দেশাস্তর, কালাস্তর এবং অবস্থান্তরদ্বারা না হয়, তবে প্রমাণ অর্থের 
অব্যভিচারী হয়। ভাম্যকারের মতে প্রমাণপ্রমাতৃপ্রভৃতির স্বতন্্রতা 
অক্ষু্জ। সৈন্ধৰ-খনি-নিপতিত বস্রসসূহের সৈন্ধবূপে পরিণতির মত: 
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মি ্ায়মঞ্র্াম্‌ 
কার্যযসাধন-ব্যপদেশে মিলিত বন্ত্রসনূহের সাধক্তমন্থে পর্যাবসাঁন ভাম্বা- 
কারাদির অনুমোদিত নহে। ভাস্যকারের প্রদশিত উক্তির দ্বারা 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে শ্রামিতির কারণগুলির মধ্যে তাহার করণ 
যাহাকে বলা হইতেছে, তাহাই অধান ্ুতরাং তাহাই সাধকতম, 
যাহা অর্থের অব্যভিচারী হইলে প্রমাতা প্রস্তুতি অব্যভিচারী হয়। 
উদ্দ্যোতকরেরও ইহাই মত। তিনিই উপলব্ধির হেতুকে প্রমাণ 
বলিয়াছেন । 

ইহার প্রতিষেধার্থ একটা পুর্ববপক্ষের উদ্বাপন করিয়াছেন, সেই, 
পুর্ববপক্ষটা এই যে, উপলব্ধির হেতুকে প্রমাণ বলিলে মাতা এবং 
প্রমেয়েরও উপলন্ধি-কারণতানিবন্ধন প্রমাণত্বের আপত্তি হয় বলিয়া 
উহা প্রমাণের লক্ষণ হইতে পারে না। ইহার প্রতান্তরে তিনি বলিয়াছেন 


* যে, প্রমাতা এবং প্রমেয়ের উপস্থিতিকালে প্রমাণ ইতর-নিরপেক্ষ হইয়া 


[অর্থাৎ প্রমিতিরূপ-ফলের সহিত যাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এইরূপ কোন 
অপরের অপেক্ষা না করিয়া! ] প্রমিতিরূপ কাধা সম্পাদন করে বলিয়া 
তাহাদের অপেক্ষায় প্রমাণের বৈশিষ্ট্য আছে । এই উক্তি এবং পত্যুক্তি- 
ছারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, উদ্দ্যোতকরের মতেও ব্যক্তিবিশেষ 
প্রমাণ । যদিও স্মৃতিকে উপলব্ধি বলা যাইতে পারে বলিয়! স্মৃততি- 
হেতুকেও প্রমাণ বলিবার আপত্তি হইতে পারে, তথাপি প্রাচীনমতে 
তাহার প্রমাণত্ব-প্রতিষেধের জন্য স্মৃতিভিন্ন অর্থাব্াভিচারী যে উপলদ্ধি, 
তাহাই অত্রত্য উপলব্ধিবাচ্য, তাহাই প্রমা, তাহার হেতুই প্রমাণ। 
উপলন্ধিমাত্রই প্রমা নহে। -ভাৎপর্ধা-টাকাকার বলিয়াছেন যে, 
অর্থাব্যভিচারী ড্ঞানমাত্রই প্রমা নহে, লোক-প্রভীতি এবং লোক- 
ব্যবহার এই উভয়-নিদ্ধ জ্ঞানবিশেষই প্রমা। স্মৃতির প্রমাত্বপক্ষে 
অভীতি ও ব্যবহার না থাকায় স্মৃতি প্রা নহে, স্থতরাং স্থৃতিজনক 
প্রমাণ নহে। উদ্দ্যোতকর প্রমাতা, প্রমাণ এবং প্রমেয়ের মধ্যে প্রমাণের 
সাধকতম সমর্থনের জন্য অনেক কথা বলিয়াছেন, বাহুলাভয়ে তাহা 


প্রমাপ-লক্ষণম্‌ ১০১ 
'অবাধিত, তাহার! কেবলমাত স্মৃতির প্রমাত্ব স্বীকার করেন নাই। 
এই জন্য স্মতিভিন্ন অর্থাব্যভিচারী জ্ঞানবিশেষরূপ প্রমার করণকে 
প্রমাণ বলিয়াছেন। এইভাবে প্রমাণ বলায়, বাহার! অনধিগভার্থ- 
বোধককে প্রমাণ বলেন, তাহাদের মত প্রতিষিদ্ধ হুইল। ইহাদের 
মতে প্রমাণ অধিগতার্থেরও বোধক হইয়া পাকে। এবং বাহার! সাকার 
বিজ্ঞানের বিষয়সারুূপ্যকে কিংবা বাহার! নিরাকার জ্ঞানের স্বরূপ ও 
পররূপ উভয়ের প্রকাশন-সামর্থাকে প্রমাণ বলেন সেই সকল বৌদ্ধ- 
দিগের মতও প্রতিষিক্ধ হইল, কারণ, বিষয়সারূপ্য ও তাদৃশ উভয়ের 
প্রকাশনশক্তি উভয়ই প্রমারূপ ফলগত ধ্ম। তাহাদের মতে ফলগত 
ধৰ্ম্ম ফল হইতে অভিন্ন। অতএব একই বন্ধু পরমা ও প্রমাণ একই 
ক্ষেত্রে হইতে পারে না। তাৎপর্থা-টাকাকার ব্যক্কি-বিশেষের প্রামাখ্যের 
পক্ষপাতী হইয়া উক্ত ঝাক্কিবিশেষের উৎকর্ণখ্যাপন করিয়া ্রামাণ্যের 
সমর্থন করিয়াছেন, এবং কেমন করিয়া কর্ঠা করণের দ্বার! কুতকার্ধা 
হয়, ও করণ অপরের সাহায্যে কুতকাধ্য হয় না, এবং কেমন করিয়া 
বা করণ, কন্ডাকে কৃতকার্য করিয়া উত্কর্ণ পাইয়া সাধকতমন্থ লাভ 
করে, তাহার পরিচয়ও তাৎপর্য্য-টীকাকার দিয়াছেন। কর্তৃমাত্রের 
ব্যাপার আছে, সেই ব্যাপার কিন্তু করণের উপর প্রভাব বিস্তার করে, 
সেই ব্যাপারের ফলের সহিত সাক্ষাহুসন্দন্ধ হয় ন1। কর্দুব্যাপারের 


১০২. হ্যায়মজ্জধ্যাস্‌ 
হইয়। থাকে । বিষয়টা হক্তিয়ের সহিত সম্বন্ফের উপযোগী বলিয়াই 
অরত্যক্ষের পক্ষে বিষয়ের কারণস্ব-কথন। একমাত্র ইন্দিয়ই বিষয়- 
সন্বন্ধের দ্বারা প্রতাক্ষের পক্ষে কারণ । | অর্থাৎ, শ্রত্যক্ষের পক্ষে বিষয়ের 
সহিত ইন্দরিয়সন্দন্ধ কারণ, এবং এ সম্বন্ধের পক্ষে বিষয় কারণ। 
অতএব কারণের কারণ বলিয়| প্রত্যক্ষের পক্ষে বিষয়টা অন্যথাসিদ্ধ। 
কিন্তু প্রমাবিশেষের পক্ষে প্রমাণবিশেষ কারণ। অতএব প্রমাতা 
এবং প্রমেয়কে প্রমাণ বল! চলিবে ন।। 

কথিত করণ দুই প্রকার, সিদ্ধ এবং অসিদ্ধ। প্রত্যক্ষের পক্ষে 
ইন্দ্রিয় এবং ছেদনাদির পক্ষে কুঠারাদি সিদ্ধকরণ। প্রত্যক্ষের পক্ষে 
সগ্নিকর্মকে প্রমাণ বলিলে এ সন্গিকৰ অসিদ্ধ করণ হইবে। ্বর্গরূপ 
কার্ধোর পক্ষেও যাগ অসিদ্ধকরণ। অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই 
যে, প্রমাণের ছার! প্রমাতা কৃতকার্য্য হয়। কিন্তু প্রমাপফলের সহিত 
যাহার সাক্ষাৎ স্ধদ্ধ এইরূপ কোন অপরের সাহায্য লয় না। অতএব 
প্রমাণ সাধকতম। নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ করণের অধিষ্ঠাতা কর্তার 
কোন ব্যাপার স্বীকার করেন নাই। তিনি শব্দশক্কিপ্রাকাশিকা গ্রন্থে 
করগলক্ষণ করিতে গিয়! বলিয়াছেন যে, কাঁধ্যকারণের একট! সম্বন্ধ 


আছে, এবং সকল কারণ যে এক প্রকারের, তাহাও নহে। 
কেছ কর্তা, কেহ বা করণ ইত্যাদি প্রকার বৈষম্য আছে। এবং এ 
সকল কারণগুলির কার্য্যের সহিত সন্বন্ধও বিভিন্ন। এই সন্বন্ধটার 
অন্বীকারেরও কোন উপায় নাই। কারণ-_যাহ! কারণ হইবে, তাহা 
কাণ্যের সমানাধিকরণ হওয়। আবশ্যক । সন্দন্ধন্বীকার-ব্যতীত সামানাধি- 
করণ্য হয় ন|। ২টা বস্তুর একটা অধিকরণে সন্বন্ধ খটিলে 


প্রমাণ লক্ষণন, ১৩ 
ছেগ্া বৃক্ষাদির সহিত কুঠারের সংযোগ । এ সংযোগটা বৃক্ষাদিতে আছে 
বলিয়া এ সংযোগটা ব্যাপারনামকসস্দন্ধরূপে ছেষ্ধ বৃক্ষাদিতে উপস্থিত 
হওয়ায়, সম্বন্ধ থাকিলেই সঙ্গন্ধী থাকে এই নিয়ম অনুসারে, সঙ্বঙ্ধী 
কুঠার সেই স্থানে যোজিভ করিতেছে । এবং সেই রুক্ষাদিতে ছেদন- 
ক্রিয়াও আছে। অতএব করণে ও ছেদন-ক্রিয়ারূপ কাধ্যের সামানাধি- 
করণা অক্ষুণ হইল। এরূপ সন্বন্ধযোগে যাহা কারণ, তাহাই করণ। 
কর্তাদির এরূপ সন্বন্ধযোগে কারণ হইবার সম্ভাবনা নাই। স্থতরাং 
কর্তাদি কখনই করণ হইতে পারিবে না। চক্ষ্রাদি প্রমাণের পক্ষেও 
এপ ব্যবস্থা গ্রন্থগৌরবভয়ে অন্যান্য কথ! লিখিলাম না । 

গদাধর ভট্টাচাধ্যও অন্ুমিতি গ্রন্থে করণের এরূপ সন্দদ্ধের বিচার 
করিয়াছেন। তিনি করণসন্দদ্ধে আরও অনেক লক্ষণ দেখাইয়াছেন, 
তাহার মধ্যে “ফলোপধায়ক' কারণও করণের অগ্যতম লক্ষণ। এই 
লক্ষণ অনুসারে কন্ধীও অবস্থাবিশেষে করণ হইতে পারে, তাহা 
বলিয়াছেন। তাহার উদাহরণ কুমারসম্ভবকাবা হইতে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। যথ|--“আত্মানমাক্মানা বেহসি' ইত্যাদি। কিন্ত জয়ন্ত 
একই অবস্থায় কাকে সাধকতমের আসনে বসান নাই । 


যত এব সাধকতমং করণং করণসাধনশ্চ প্রমাণশব্দঃ, ততএব 
সামগ্র্যাঃ প্রমাণস্থং যুক্তম্। তদ্বাতিরেকেশ কারকান্তরে কুচিদপি 
তমবর্থসংস্পর্শীনুপপত্তেঃ।  অনেককারকসঙ্গিধানে কাধ্যং গটমান- 
মন্যাতরব্যপগমে চ বিঘটমানং কশ্রৈ অতিশয়ং প্রযচ্ছেৎ। ন চাতিশয়ঃ 
কাধাজস্মনি কন্যচিদবধার্যাতে, সবেবিধাং তত্র ব্যাপ্রিয়নাণত্থাৎ। *% 
সগ্নিপত্য জনকন্বমতিশয় ইতি চেন্স, 1" আরাছুপকারকাণামপি কারকত্বান- 
পায়াহ। জ্ঞানে চ জন্যে কিমসন্গিপত্য জনকম্‌, সর্বেধষা িক্দরিয়নোহ্্থাদী- 
নামিতরেতরসংসর্গে সতি ভগাননিষ্পন্তেঃ। অথ সহসৈব কার্য্যজ্জনন- 

5. লাগা জনক সপঞ্োপাকাবকম_াজব্াছান্দেশেন ঝাল ক সম্িপাতা- 


পকাৱকস্‌। বখাৰমা তগ্োক্চপাৰি। কায্ৰকাশঃ, ১০১ পু 
₹+ ক্যাসি কেৰলং ৰিমীৰমানং কন্দ আৱাদূপকাৱকং, খা পৰবানাৰি। ৪1 
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১০৪ স্যায়ম্জধ্যাম্‌ 
মতিশয়ঃ। সোহপি কন্তাকিদবস্থায্সাং করণম্তেব কম্্রনোহপি শক্যতে 
বক্ৰ! 


ম্ম্নুলাচদ 


যেহেতু করণকে সাধক্তম বল! হয়, এবং প্রমাণপদটা করণবাচো 
নিষ্পন্ন হইয়াছে । সেহেতুই সামগ্রীর প্রমাণত্ব যুক্তিযুক্ত । সামগ্রীকে 
বাদ দিয়া কোন কারকবিশেষের সহিত সাধক-শব্দোত্তরপ্রযুক্ত তমপ্‌- 
শুভায়ের অর্থ ( অতিশয় ) অশ্বিত হইতে পারে না। কারণ ( সম্পাদনীয় 
কাধ্যের জন্য অপেক্ষিত ) সমগ্র কারক উপস্থিত হইলে কার্ধা সম্পন্ন 
হয়, এ কারকণুলির মধ্যে অন্যাতমের অভাব হইলে কারা সম্পন্ন হয় না। 
এরূপ অবস্থায় কারকগুলির মধ্যে কোন কারককে এ কার্যা অতিশয় 
প্রদান করিবে [ অর্থাৎ কার্ধযসস্পাদনের জন্য কন্তাদি সকল কারকই 
সমানভাবে অপেক্ষিত বলিয়া সকলই উৎকর্ম পাইবার অধিকারী । 
উহাদের মধ্যে কোন একটামাত্র উৎক্ পাইতে পারে ন1।] এব 
কারধাসপ্পাদন-বিষয়ে কোন একটা মাত্রের অত্যধিক উপযোগিতা বুঝ 
যায় না, কারণ সকলই সেই কাধ্যে নিযুক্ত । 

যদি বল যে, কশ্ধের সহিত যাহার সাক্ষা্ভাবে সম্বন্ধ, তাহারই 
উৎকর্ষ। এই কথাও বলিতে পার না। কারণ কর্মের সহিত সাক্ষাহ- 
ভাবে যাহার সম্বন্ধ নাই, এইরূপ কারণকেও কারক বলায় বাধা নাই। 
আরও একটা কথ! এই বে, জ্ঞানরূপ কার্ধোর পক্ষে এরূপ কোন কারণ 
নাই, যাহা এ জ্ঞানের সহিত পরোক্ষভাবে সন্বদ্ধ। [ অর্থাৎ সকলই 
সাক্ষাৎভাবে সন্বন্ধ ] ইন্সিয়, মন, বিষয় প্রভৃতি প্রত্যক্ষসাধন সকল 
উপকরণগুলি পরস্পরসন্বন্ধ হইয়া প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপ কার্ধ্যের সম্পাদন 
করে। যদি বল যে, সহসা কার্য্যসম্পাদনই উৎকর্ষ । [ অর্থাৎ যাহ! 
আসিবামাত্র কাৰ্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাই সৰ্ববোংকৃষ্ট ] সেই অতিশয়ও 


- 


প্রমাণলক্ষণন্‌ ৯০৫ 
অবিরল-জলধরধারা-প্রবন্ধ-বন্ধান্ধকারনিবহে বভুলনিশীথে সহসৈব স্দুরত! 
বিছ্যাললতালোকেন কামিনীজ্ঞানমাদধানেন তঙ্ছন্মনি সাতিশয়ত্বমবাপ্যতে। 
“এবমিতরকারককদব্দসগ্নিধানে সত্যপি সীমন্তিনীমন্তরেণ তদ্দর্শনং ন 
সম্পদ্ধতে । আগতমাত্রায়ামেৰ ত্যাং ভবতীতি তদপি কৰ্স্মকারক- 
মতিশয়যোগিত্বাৎ করণং প্রাৎ, তন্মাৎ ফলোহপাদাবিনাভাবিস্বভাব্ধ- 
বশ্যতয়া কাধ্যজনকন্বমতিশয়ঃ। স চ সামগ্রান্দগতিস্য ন কন্যচিদেকপ্য 
কারকসন্য কথয়িতুং পার্যতে । সামগ্র্যাস্ত সোহতিশয়ঃ স্থবচঃ, সম্নিহিতা 
চেৎ সামগ্রী সম্পন্নমেব ফলমিতি সৈবাতিশয়বতী । 


আসন্নুলাদ 

কুষঃপক্ষের মধ্যরাত্রি নিরন্তর ঘনঘটার আড়ম্বরে ঘোরতর অন্ধকারের 
দ্বারা আবৃত হইলে হঠাৎ দেদীপ্যমান বিদ্যুতের আলোকে ( পুঞ্জীভ্ূত 
অন্ধকারের প্রভাবে রুদ্ধদৃণ্ভি পথিকের ) ( পথিস্থিতা ) কোন রমণী 
দৃগ্টিপথে আসিতে পারে, কিন্দ সেই রমবীবিবয়ে জ্জানটা এ বিদ্যুতের দ্বার! 
সম্পন্ন হইতেছে বলিয়! এ বিদ্যুৎই এ জ্ঞানের উৎপাদনে সমধিক উৎকর্ষ 
পাইতেছে। এবং ইতরকারকগুলি সকলে থাকিলেও এঁ স্্রালোকটা সেই 
সময়ে ন! থাকিলে তাহার দর্শন সম্ভবপর হয় না, কিন্তু সে আসার জন্য 
সম্ভবপর হইতেছে বলিয়া সেই দর্শনক্রিয়ার কর্স্মকারক-রমণীও অতিশয়- 
যোগবশতঃ করণকারক হইতে পারে। [ অর্থাৎ স্বাভাবিক অন্ধকারময় 
কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রিকালে চতুদ্দিক্‌ ঘোরতর মেঘমালার দ্বার৷ আবৃত হইলে 
তখন অন্ধকারের উপর আবার প্রবল অন্ধকার আসে। সেই সময়ে 
দর্শকগণের দৃত্িশক্তি, একেবারেই রুদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই সময়ে 
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১০৬ ্ায়মনতরত্যাম্‌ 


স্থলে সহসাগত বিদ্াৎকে যেরূপ উক্তদর্শনকাধ্য-সম্পাদনে বিশেষ 
সহায় বলিবে, কেননা বিদ্যুতের অভাব হইলে এ রমণী কেমন করিয়! 
নয়নগোচর হইবে? সেইরূপ আমিও বলিব যে ক্রস্টাই থাক্‌, লোচনই, 
থাক্‌, আর বিদ্যুৎই থাক্‌, কিন্তু এ রমনী এঁ সময়ে যদি পথিমধ্যে না 
আসিত, তবে কে তাহাকে দেখিত। স্থতরাং উক্ত দর্শনকার্যের 
সম্পাদনবিষয়ে এ রমশীই বিশেষসাহায্যকারিনী এই কথ! বলিব। 
তাহা যদি হইল, তবে করণকারকের শ্যায় তথাকথিত কণ্মকারকেরও 
দর্শনরূপ কার্যের উৎপাদনে অধিকনৈপুণ্যদূপ অতিশয় সমভাবে 
থাকায় করণহ্ব হোক্‌। ] সেইঙজগ্ত যাহা আসিলে ফলোৎপন্তি অনিবাধ্য 
সেই বৈশিষ্টাটা [ অর্থাৎ অবিচ্ছি্নভাবে কার্যজনক্হই ] অতিশয়। 
এবং সেই অতিশয় এঁ সামগ্রীর অন্্রগতি কোন একটা কারকের পক্ষে 
সম্ভবপর হয়, এই কথা! বলিতে পারা যায় না। কিন্তু সামগ্রাকে করণ 
বলিলে এ সামগ্রীর পক্ষে উক্ত অতিশয় সঙ্গত এই কথ! বলা যায়। 
সামগ্রী যদি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কাৰ্য্যের উৎপত্তি অবস্থাই হয়। 
অতএব সেই সামগ্রীই সাধকতম হইবার একমাত্র যোগ্য । 
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প্রমাণলক্ষণন্‌ ১০৭ 
প্রমিতির সহিত সন্বন্ধ না হইলে প্রনাতৃত্ব এবং প্রমেয়ত্ব উপপন্ হয় না। 
[ অথাৎ প্রমিতি-ক্রিয়ার একটা কণ্তা ও একটা কম্দ্র আছে, যাহা 
প্রমিতির আশ্রয়, তাহাকে প্রমাতা বলে, এবং যাহা প্রমিতির বিষয় 
তাহাকে প্রমিতির কণ্ম অর্থাৎ প্রমেয় বলে। প্রমিতির সহিত সন্দন্ধ 
বিদ্তমান হইলেই এ প্রাকার প্রমাতৃত্ব এবং প্রমেয়ত্থ স্তব হয়, কিন্তু প্রমিতি 
যখন থাকে না, তখন প্রমাত| এবং প্রমেয় বলিয়াও ব্যবহার হয় না। 
স্থৃতরাং উক্ত উৎপদ্ধমান প্রমিতিক্প ফলের সহিত নিয়ত-সন্দন্ধরূপ 
অতিশয় প্রামাতা এবং প্রমেয় এই উভয়েরও ব্যক্তিগতভাবে আছে। ] 

(প্রমিণোতি, অর্থাৎ, প্রমাজ্জানের আশ্রয় হইতেছে, এই ব্যুৎপত্তি 
বলে করাকে ( প্রমার আশ্রয়কে ) প্রমাতা। বল! হয়। এবং “প্রামীয়তে" 
অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানবিষয় হইতেছে এইরূপ ব্যুৎপত্ধির বলে প্রমিতি-কর্শ্মকে 
(প্রমিতি-বিষয়কে ) প্রমেয় বলা হয়। এই কথ! ঠিক বটে, কিন্তু 
কেবল কত বা কৰ্ম্ম থাকিলেই প্রামাজ্ঞান জন্মিবে না, যদি কর্তা, করণ, 
কৰ্ম্ম প্রস্থতি প্রমাজ্জান-কারণগুলি সকলেই উপস্থিত হয়, তবে প্রমা- 
জ্ঞানরূপ কাধ্য উৎপগ্ন হইতে পারে। এবং উক্ত কাঁধ্য উৎপন্ন হইলে 
পর প্রমাতা এবং প্রমেয়শব্দের মুখ্যার্থে প্রয়োগ উপপন্গ হয়। তবে 
উক্ত কারণগুলি সকলে উপস্থিত না হইলে প্রামিতি হয় না৷ বলিয়া 
(সেই অবস্থায়) প্রমাতা এবং প্রমেয় এই উভয়শন্দের গৌখাথে 
প্রয়োগ হইতে পারে। ইহাই ঘদি হইল, তবে কীরণসমপ্তির অভাবে 
প্রমিতির সহিত সম্বন্ধ কাহারও থাকে না এবং তমপ্‌-প্রত্যয়ের অর্থ 
অতিশয়কে লাভ করিবারও উপযুক্ত কেহ না থাকায় সেই সামগ্রীই 
একমাত্র প্রমিতির করণ [ অর্থাৎ সাধকতম ]1 


১০৮ শ্যাযমঞ্জর্্যাম্‌ 
কর্কৃকৰশ্মব্যবহারোচ্ছেদপ্রসন্ছঃ।  মৈবস্‌, সমগ্রসন্লিধানাখ্যধ্ম্মস্য প্রত্যক্ষ- 
মুপলন্তাৎ। পৃথগবস্থিতেযু হি স্থালীজলন্ধলনতণডুলাদিযু ন সমগ্রতা- 
প্রত্যয়ঃ, সমুদিতেমু কু ভবভীত্যতত্তম্কপটলপরিঘটিত-ঘটা ছ্যাবয়বিব ক 
কারককলাপনিষ্পান্ধতরব্যান্তরাভাবেহপি সমূদায়াস্মিক সামগ্রী বিগত, 
এবেতি সমুদাযাপেক্ষয়া করণতাং প্রাতিপছাতে, তন্মা্স পরিচোদনীয়মিদং 
কন্মিন্‌ কর্শ্মণি সামগ্রী করণমিতি । 


অঅন্মুলাদ 

সামগ্রী কাহাকে অপেক্ষ! করিয়। করণ হয়, এই যে প্রশ্ন, তাহার 
সমাধানরূপে সামগ্রীর অন্তত কোন কারক-বিশেষকে অপেক্ষ! করিয়া 
সামগ্রী করণ হয় এই কথ! বলিয়া থাকি। [ ইহার তাৎপর্দা এই যে, 
সামগ্রী সংঘটিত হইলে তাহার ন্দতন্ত্র একটা ব্যাপার হয় না, যাহার বলে 
তাহার করণত্ব হইতে পারে। যথাযথ নিঙ্জ-নিজ-ব্যাপারবিশিষ্ট কারক 
সমূহের সমগ্রিই সামগ্রী । অথচ ব্যাপার নিরপেক্ষ হইলে করণদ্বপ্রসক্তি 
সন্তবপর হয় না। স্বতরাং কাধ্যবিশেষে বৈয়াকরণগণ যাহাকে করণ 
বলেন, সেই ব্যাপারবিশিষ্ট বস্তটাও এ সামগ্রীর অন্তর্গত । সেই 
ব্যাপারবিশিন্ট বস্তুর সহযোগিতায় সামগ্রীর করণত্ব। বৈয়াকরণগণ 
বলেন যে, যাহার ব্যাপারের অব্যবহিত পরেই ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, 
তাহাই করণ। নির্ব্যাপার বস্তুর সম্মেলনে কাহারও উৎপত্তি হয় না । 
স্থতরাং সব্যাপার কোন কারক-বিশেষকে অপেক্ষ। করিয়াই সামগ্রী 
করণের আসনে বসিয়াছে। ] (সামগ্রী একটা স্তন বস্তু নহে) সামগ্রী 
কারকগুলির ধৰ্ম্ম । সামগ্রী সংঘটিত হইয়া কারকগুলির স্বরূপের হানি 
করিতে পারে না। কারণ-_-যাহার যাহ! স্বরূপ, সামগ্রী-কালেও তাহার 
প্রতাভিজ্ান হইয়। থাকে। [ অর্থাৎ সানগ্রী-সজ্ঘটনের পূর্বের কারক- 
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প্রমাণলক্ষণন্, ১০৯ 
পূরধবকালীন স্বর্ূপের অপেক্ষা সামগ্রীসচ্ঘটনকালীন স্বর্ূপের অবৈলক্ষণ্যও 
দেখা যায়। [ অর্থাৎ কোন প্রকার প্রভেদও দেখা যায় ল1।] আচ্ছা 
ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্ত এই যে, কারক-সনুদয় অপেক্ষ। সামগ্রী 
ভিন্ন, না অভিন্ন ? যদি ভিন্ন বল, তাহা হইলে ( উক্ত কারক-সমুদয় 
হইতে) এ সামগ্রীকে ভিন্ন দেখা যায় না কেন? কিন্তু যদি অভিন্ন 
বল, তাহ! হইলে ( সামগ্রাকে করণ বলার জন্য ) সকল কারকই করণ 
হুইয়। পড়িল। সকল কারক করণ হইয়া পড়িলে কর্তা, কষ্ম ইত্যাদি 
রূপ পৃথক্‌ পৃথক নাম ও ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে । (উত্তর ) 
এই কথা বলিতে পার না। কারণ-_নিজ্ঞ নিক্ষ সম্বন্ধবশে এক সময়ে 
অব্্বানরূপ-সপ্মেলন-নামধেয়্ সামগ্রী প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধ হইয়া! থাকে। 
[ অর্থাৎ এক ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে কণ্ঠা, কণ্ন প্রস্তুতি কারক্গুলি একত্র 
অবস্থান করিতেছে এইমাত্র উপলব্ধ হয় ] কারণ--স্থালী, জল, অগ্নি, 
এবং তুল প্রন্ভৃতি বপ্তগুলি পৃথক্পৃথক্ভাবে অবস্থান করিলে তাহাদের 
উপর সম্মেলনভ্ঞান হয় নাঁ। কিন্তু এ সকল বন্দর মিলিত হইলে তাহাদের 
উপর সম্মেলনের দ্রান হয়॥ অতএব যেরূপ এক সম্মিলিত তন্ধুগুলির দ্বারা 
তাহ! হইতে অতিরিক্ত পটরূপ সাবয়ব দ্রবা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কৃথিত- 
কারক্সমুদয়ের দ্বারা অতিরিক্ত কোন ত্রব্য উৎপন্ন না হইলেও কেবলমাত্র 
উক্ত সমুদয়ের সম্মেলনাখ্য সামগ্রী (উল্ত সমুদয়-সাধারণ একটা ধর্ম) 
অবশ্যই ঘটে, এই জন্য [অর্থাৎ সকলে এক সময়ে মিলিত ন! হইলে 

[অৰ্থাৎ কার্ধোর অব্যবহিত প্রাক্ক্ষণে সকলে উপস্থিত না হইলে ] কাৰ্য্য 
সম্ভব হয় ন! বলিয়া! ] উক্ত সামগ্রী উক্ত সমূদয়ের অন্তর্গত কাঁরকগুলির 
অপেক্ষায় করণতা প্রাপ্ত হয়। [ অর্থা বিলক্ষণব্যাপারবিশিষ্ট কোন কারক- 
বিশেষেরও অন্যান্য কারকের সহযোগিতাবশতঃ সামগ্রীই সাধকতম হয়। ] 
সেই জন্য কোন্‌ কৰ্ম্মে সামগ্রী করণ ? এইরূপ প্রশ্ন কর! উচিত নহে। 


__ সমুদায়িনাং সামগ্র্যবন্ায়ামপি স্বরূপানপায়াৎ সমূদায়িবিশেষে কর্শ্মণি 
এর অতএব ন প্রমিতেনিরালব্বনত্বম্‌ ৷ এতেন প্রমাতা 
__ পুখগুপদশিত ইতি বিধাচতুষ্টয়মপি সমাহিতন। 
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১১০ শ্যায়সজ্াম্‌ 


অন্মুলাদ 

যখন কারকগুলি এক সময়ে উপস্থিত হয়, তখন তাহারা সন্মিলিত 
হইলেও তাহাদের ( সম্মেলন-জন্য ) কোন প্রকার বৈরূপ্য হয় না, স্বতরাং 
সমুদায়িগণের মধ্যে প্রতোকের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকে । সামগ্রীকে করণ 
বলিলেও বৈশিষ্টোর হানি হয় না, সুতরাং কশ্মে সামগ্রী করণ। 
অতএব [ অথাৎ কন্ঠ প্রভৃতির বিভন্ন ভাবে উপযোগিতা অবাধিত বলিয়া ] 
পরমিতি আশ্রয়হীন হইল ন! । [ অর্থাৎ সামগ্রা করণ হইলেও সামগ্রীর 
অন্তত কর্তৃকারকের সামগ্রীর অন্তর্গতন্বনিবন্ধন স্বরূপহানি না! হওয়ায় 
পরস্থ বিভিন্নভাবে উপবোগিতাবশতঃ স্বতগ্রভাবে অপেক্ষা থাকায় প্রমিতি 
কণ্ঠৃহীনতাবশতঃ নিরালন্দন হইল না।] 

ইহার দ্বারা [ অর্থাৎ প্রমাতা প্রামিতির আশ্রয় এই কথার দ্বারা ] প্রমাতা 
পরমেয়াদি হইতে অতিরিক্ত ইহা! প্রদর্শিত হইয়াছে । এইজপ্য প্রামাতা, 
প্রামেয়, প্রমাণ, এবং প্রমিতি এইরূপ প্রুকার-চতুষ্টয় উপপাদ্দিত হইয়াছে। 


যন্রভ্যাধায়ি সামখ্যাঃ করণবিভক্কিনির্দেশো| ন দৃশ্যাতে ইতি তত্রোচ্যতে । 
সামগ্রী হি সংহতিঃ, সা হি সংহন্যমানব্যতিরেকেণ ন ব্যবহারপদবীমবতরতি, 
তেন সামগ্রীং & পশ্মামীতি ন ব্যপদেশঃ। মন্ত্র দীপেক্ডরিয়াণাং তৃতীয়া- 
নির্দেশঃ স ফলোপজননাবিনাভাবি্বভাবন্থাখ্যসামগ্রীম্বরূপ-' সমারোপণ 
নিবন্ধনঃ। অন্ত্রাপি চ তজ্ঞপসমারোপেশ শ্বালা| পচতীতি ব্যপদেশো! 
দৃশ্যত এব। তগ্মাদন্তগতকারকাপেক্ষয়। লন্তকরণভাবা সামগ্রী প্রমাণম। 
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প্রমাণলক্ষণম্‌ ১১১ 
ততুন্তরে বলিতেছি যে সামগ্রীর নাম সম । তাহা! ইদানীং সন্মিলিত 
প্রত্যেক বস্তু অপেক্ষা ভিন্ন এইরূপে ব্যবহারে আসে ল1। [অর্থাৎ 
প্রত্যেকেরই স্বরূপ এইরূপ ব্যবহার হুইয় থাকে ] সেই জন্য সামগ্রী 
দ্বারা দেখিতেছি এই প্রকার উল্লেখ হয় না। [ অর্থাৎ সামগ্রী যখন 
প্রত্যেকেরই স্বরূপ, তখন প্রত্যেকের সহিত তৃতীয়ার্থ অগ্নিত হইতে পারে 
না বলিয়া সামগ্রাশব্দের উত্তর তৃতীয়! বিভক্তি হয় না।] দীপ এবং 
ইন্দিয়শব্দের উত্তর যে তৃতীয়া! বিভক্তির নিৰ্দ্দেশ আছে, তাহার কারণ 
দাপ ইন্দ্রিয়াদির উপর সামগ্রীর আরোপ ; নিয়তফলোৎপাদকত্ব যে সামগ্রীর 
স্বভাৰ। কেবল দীপ ও ইন্দিয়াদির স্থল কেন? অন্যন্থলেও এ সামগ্রীর 
আরোপবশতঃ (স্থালী অধিকরণকারক হইলেও ) “স্বালী দ্বারা পাক 
করিতেছে এইরূপ অভিলাপ দেখা যায়। স্থতরাং উপসংহারে বক্তব্য 
এই, যে, সামগ্রীর অন্তর্গত কারকগুলিকে অপেক্ষা! করিয়! সামগ্রী প্রমাণ 
হইয়! থাকে । [ অর্থাৎ সামগ্রীর মধ্য হইতে কোন কারককে বাদ দিলে 
সামগ্রীর প্রমাণতা থাকে না। ] 


অপরে পুনরাচক্ষতে । সামগ্রী নাম সমুদিতানি কারকাণি তেষাং 
দৈরূপামহৃদয়ন্মন্‌ । অথ চ তানি পৃথগবস্থিতানি কৰ্শ্মাদিভাবং ভঙ্স্বে। 
অথ চ তাশ্যেব সমুদিতানি করণীভবস্তাতি কোহয়ং নয়ঃ । তন্মাৎ কর্তৃকশ্ম- 
ব্যতিরিক্রমব্যভিচারাদিবিশেষণকাথপ্রমাব্সনকং কারকং করণমুচাতে। 
তদেব চ তৃতীয়য়! ব্যপদিশস্দ্ি। দীপেন পশ্যামি, চক্ষুষা নিরীক্ষে, লিঙ্গেন 
বুধ্যে, শব্দেন জানামি, মনসা! নিশ্চিনোমীতি। নন্ম ত্রীণ্যেৰ কারকাশাস্মিন্‌ 
পক্ষে ভবেয়ঃ, জ্ঞানক্রিয়ায়াং তাবদেবমেব্তদ্‌ যথা ভবানাহ ৷ পাকাদি- 
ক্রিয়াহ্থ ক্রিয়াশ্রয়ধারণাছ্যাপকারভেদপর্ধ্যালোচনয়া ভবত্বধিকরণাদি- 
কারকান্তরব্যবহারঃ। প্রমিতৌ তু মনোদীপচক্ষুরাদের্ লক্ষ্যতে বিশেষ ইতি 
তৎ সর্ববং করণন্বেন সন্মতম্‌ । কন্ডেযু তমবর্থ ইতি চেহ। অন্ত্ি কশ্চিদ্‌ 
যদয়ং লোকোহ্হং ময়া জানামি, টেন ঘটং জানানীতি ন কর্তৃকষ্র্ী 
| করণত্বেন ব্যপদদিশতি। নয়ন মনোদীপ শব্দলিঙ্গাদীনি তু তথা 


১ বা এত, ক্রক্বৈলপাৎ চক্ষ্রাদীনাম্‌। 


১১২. স্তায়ম্যাম্‌ 
তদ্বৈলক্ষণামেব চ তেষামতিশয় ইতি তদয়মিহ প্রামাণং প্রামাতা প্রমেয়ং 
প্রমিতিরিতি চতুর্বর্গেশৈব ব্যবহারঃ পরিসমাপ্যতে । তস্মাৎ কর্তৃকর্্- 
বিলক্ষণা সংশয়বিপধ্যয়রহিতার্থবোধবিধাযিনী বোধাবোধন্বভাবা সামগ্রী 
প্রমাণমিতি যুক্তদ্‌। 


সসন্মুলা 

অপরে কিন্তু বলেন, যে, সামগ্রী বলিতে আমর! মিলিত কারক গুলিকে 
বুঝি। সেই কারকগুলির দ্বিভাব ধারণার বহিভূর্ত। [ অর্থাৎ সম্মিলিতা- 
বস্থায় কারকগুলির সাধকতমস্ব আর ব্যক্তিগতভাবে কর্তৃহ-কপ্মত্বাদি 
এইপ্রকার দ্বিভাব-সন্থন্ধে ধারণা! করা যায় না।] যাহারা প্রাতিস্বিক 
সত্তার বশে ( অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে ) কর্ডৃত্ব-ক্্মত্বাদিভাগী হইয়া থাকে, 
[কণ্ঠা কর্ম ইত্যাদিকূপ পৃথক্‌ ২ আখ্যার দ্বারা আখ্যাত হয়] তাহারাই 
আবার সম্মিলিত হইয়া (অর্থাৎ সমগ্রিরূপে ) কেবলমাত্র করণ হইয়া 
থাকে, ইহা কি একার নীতি? [অর্থাৎ যে যুক্তির বলে কারক গুলির কথিত 
প্রকার দ্বিভাব ঘটিয়াছে সেই যুক্তিটী জানিতে চাহি। এই পক্ষে কোনই, 
যুক্তি নাই ইহাই তাৎপৰ্য্য ।] সেই জন্য [ অর্থাৎ করণক্-স্নধেপূর্বব- 
সিদ্ধান্তটাবুক্তিবিরত্ষ বলিয়া ] অবাধিত বিষয় লইয়া প্রবৃত্ত অতএব ভ্রম- 
ভিন্ন এবং সংশয়ভিন্ন যে অনুভূতি তাহা প্রমাজ্ঞান, তাহার জনক অথচ 
কর্তৃকারক এবং কশ্মকারক হইতে ভিন্ন যে কারক তাহাকে আমর! 
( গ্রমিতির ) করণ বলিয়া থাকি। এবং তাহার উত্তরই তৃতীয়াবিভক্তির 
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হয় না।] কিন্ক পাকাদিক্রিয়াস্থলে বিভিন্ন কারকের পচনযোগ্য বস্তুর 
ধারণ প্রভৃতি বিভিন্ন কাধ্য দেখিতে পাওয়ায় অধিকরণ প্রন্ভৃতি অন্য 
কারকেরও ব্যবহার হয়। [ অর্থাৎ পাকাদিক্রিঘ্াস্থলে স্থালী প্রভৃতি 
অধিকরণকারক । পচনযোগ্য তণুলাদি বস্ত্র স্ালী প্রন্ৃতি আধার না 
থাকিলে ধারণার অভাবে পাকক্রিয়া অন্ুপপন্ন হয় ।] কিন্ত প্রমিতিরূপ- 
ক্রিয়াস্থলে মন, দীপ এবং নয়ন প্রভৃতি করণের কোন বৈশিষ্ট্য দেখা 
যায় না। তাহারা সকলেই করণ ইহা আমাদের মত। 

[ অৰ্থাৎ মন প্রস্ভৃতির মধো প্রত্যেকে করণ হইলেও উক্ত প্রত্যেকের 
এক কাৰ্য্যে করণস্ববিষয়ে পৃথক্ভাবে ব্যবহার হইবে না| । কারণ-_প্রতাক্ষাদির 
পক্ষে তাহাদের উপযোগিতা সমান । তাহার! একযোগে অর্থাৎ সামগ্রী- 
রূপে করণকারক । ] 

যদি বল যে অন্য কারক অপেক্ষা তাহাদের তমপ্‌প্রত্যয়ের অর্থ- 
'বৈশিষ্টা কেমন করিয়া হইল? (বৈশিষ্ট্য না থাকিলেই বা তাহারা 
করণাভিধেয় সাধকতম হইল কিরূপে ? ইহাই তাৎপর্ম্য ) উত্তর-__কিছু, 
বৈশিষ্ট্য আছে, যেহেতু এই লোক [ অর্থাৎ পরিদুশ্বমান লোক ] 
কর্তা এবং কর্ম্ম ভুলিয়াও আমার দ্বারা আমি দেখিতেছি, এবং ঘটের 
দ্বারা ঘট দেখিতেছি এইরূপ কথা| বলে না। [ অর্থাৎ কর্তৃকারকগত 
করণের প্রভেদ ভুলিয়া আমার দার! আমি দেখিতেছি, এবং 
কর্শ্মকারকগত করণের প্রভেদ ভুলিয়া ঘটের দ্বারা ঘট দেখিতেছি 
এইরূপ ব্যবহার কেহই করে না।] কিন্দ জ্ঞানব্যবহারপ্থলে নয়ন, 
মন, দীপ এবং শব্দলিঙ্গাদিকে যখন উল্লেখ করে, তখন তাহাদিগকে 
করণরূপেই উল্লেখ করে। সেই ব্যক্তি ( যে এরূপ উল্লেখ করে) 
কর্তা এবং ক্শ্ম হইতে নয়ন প্রস্তুতির বৈলক্ষণ্য বুঝে । 

[ অর্থাৎ নয়ন প্রস্তৃতকে করণরূপে ব্যবহার করিবার কারণ এবং 
কর্তাদিকে করপরূপে ব্যবহার না করিবার কারণ করণকারকের ইতর 
কারক হইতে বৈলষণা। এবং এঁ প্রকার ব্যবহারকারী ব্যক্তি এ বৈলক্ষণ্য 
| বিশেষরূপে জানে । ] এবং সেই বৈলক্ষণ্যই নয়নপ্রস্থতির অতিশয় 

ইব্রা ইন সেই জন্য [ অর্থাৎ উক্ত-_ 
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প্রকারপ্রভেদ-গ্রহণজন্ ] এই ক্ষেত্রে প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয় এবং প্রমিতি 
এই প্রকার পরস্পরবিভিন্ন অথচ পরস্পরসন্দদ্ধ চতুবিবধ পদার্থের দ্বারাই 
হানো।পাদানাদি ব্যবহার সম্পন্ন হইয়া৷ থাকে । (সামগ্রীর প্রমাণতাবাদী 
ক্ষয়ন্তের উত্তর ) তথাকথিত সামগ্রীকে [ অর্থাৎ নয়ন, মন, দীপ প্রভৃতি 
অবোধনস্বভাব বস্তুর সমগ্রিকূপ সামগ্রীকে ] প্রমাণ বলা অপেক্ষা ( অথবা * 
সামগ্রীর করণত্ববিষয়ে তোমাদের অমত না| থাকায়) (আমাদের 
অভিমত ) সামগ্ৰীকে প্রমাণ বল! যুক্তিযুক্ত । যে সামগ্রীর ছার! সংশয়- 
ভিন্ন এবং ভ্রমভিন্ন বথাযথবন্ত্রবিষয়ক অনুভূতি উৎপন্ন হয়, এব 
যাহা ( অবোধন্বভাব বন্ত্রমাত্রঘটিত নহে) জ্ঞান এবং জ্ঞানভিন্ন_ 
দ্বিবিধৰস্তঘটিত, ও কৰা এবং কৰ্ম হইতে ভিন্ন । 


ভিগ্রলী 
প্রমাণ কাহাকে বলে? যাহা প্রমিতির করণ, তাহা প্রমাণ এই 
কথ! বলিলে ভ্রমাত্মক প্গৃতিজ্নককেও প্রমাণ বলিতে হয়। স্থতরাং 

অত্রত্য প্রমিতিশব্দের অর্থ যখার্থ অনুভূতি ৷ 
প্রমাণবিচারপ্রসঙ্গে করণশব্দটী উত্থাপিত হইয়াছে । এই করণ- 
শব্দের অর্থ লইয়। নানা মত দেখ! যায়। মঞ্ডরীকারও পুর্ববপক্ষ এবং 
উত্তরপক্ষক্রমে ও নিজমতএতিষ্ঠাপনপ্রসন্দে অনেক কণা! বলিয়াছেন। 
যহধি পাণিনির মতে ‘সাধকতমং করণম্‌', অমর সিংহও “করণং সাধকতমম্ঠ 
এই কথ! বলিয়াছেন। সাধকতমই করণশব্দের অর্থ। এই অর্থ 
লইয়াই মতভেদ । কারণের মধ্যে যাহ! শ্রেষ্ঠ, তাহাই সাধকতম। কিন্তু 
শ্রেষ্ঠত কি, তাহা বুঝিতে হইবে । ধাহাদের মতে ইন্দিয়াদির ব্যাপার 
করণ নহে, সাহার! ব্যাপারবিশিষ্ট কারণকেই -করণ বলেন। ব্যাপারটা 
ব্যাপারশৃন্ত বলিয়া করণ হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদের মতে 
ব্যাপারবিশিষ্ট কারণই শ্রেষ্ঠ কারণ। মহৰি পাণিনি প্রভৃতি এই 


bs ৮. থা এই শলের ব্যাশ্যাত্বৰবশত্: পৃত্বক্‌ অন্তৰাৰ করা হইল । 
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মতের অনুবন্তী। ব্যাপারশৃন্য কারণ করণ হইতে পারে না ইহা নব্য- 
নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত । যাহা করণকারক হইবে, তাহা কার্ধা 
সম্পাদন করিতে গেলে এ কার্ধ্য সম্পাদনের পূর্বের এ কার্থোর অনুকূল 
যে কাধ্যবিশেষকে অপেক্ষা করে। তাহা করণকারকের ব্যাপার। 
ব্যাপারসন্বন্ধে ইহ! মোটামুটি কথা মাত্র। 

বাতস্তায়ন উদ্দ্যোতক্র প্রভ্তৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ চরম কারণ 
ইন্জিয়াদির ব্যাপারকে মুখা করণ বলিতেন। কারণ এ ব্যাপারের 
অবাবহিত পরেই কার্য সম্পন্ন হয়। তাহাদের মতে যাহার অব্যবহিত 
পরেই কাধ্য উৎপন্ন হয়, তাহাই মুখ্য করণ। ব্যাপারকে মুখ্য করণ 
বলিলেও এ ব্যাপারের দ্বারা যাহা কার্যাজনক হয়, তাহাকেও করণ 
বলিতেন। জয়স্তও যাহার অবাবহিত পরেই কাধ্য উৎপন্ন হয়, 
তাহাই মুখাকরণ এই অভিপ্রায়েই সামগ্রীকে মুখ্যকরণ বলিয়! তাহাকে 
প্রমাণ বলিয়াছেন। তিনিও মুখ্যকরণকে ব্যাঁপারশূন্থা বলিয়াছেন। 
মুখাকরণের ব্যাপার থাকিলে তিনি সামগ্রীকে মুখ্যকরণ বলিতে 
পারিতেন না। কারণ-সামগ্রীর ব্যাপার নাই। তবে তিনি যাহা 
ব্যাপার-দ্বার৷ কার্ধযজনক হয়, তাহাকেও করণ বলিয়াছেন । তবে 
তাহা মুখ্য নহে। সেই জন্যই তিনি *তদন্তগ্তি কারকাপেক্ষয়া 
লক্ধকরণভাবা সামগ্রী প্রমাণম্ঠ এই কথা বলিয়াছেন। এ সামগ্রীর 
অন্তর্গত ব্যাপারবৎ কারককেও লক্ষ্য করিয়াছেন । এবং কারক বলিয়া 
লক্ষ্য করিলেই তাহাকে করণকারকই বলিতে হইবে। বাৎপ্ডায়ন 
প্রন্থৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের কর্থায় বুঝ! যায় যে, তাহারা ইন্জিয়াদির 
ব্যাপারকেই মুখা প্রমাণ বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষণব্দের & ব্যুৎপত্তি করিতে 
গিয়া অব্যয়ীভাবসমা স-প্রদর্শন-ঘারা ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারের সুখ্যপ্রামাণতা 
সমর্থন করিয়াছেন। ইহার ফল প্রত্তক্ষপ্রমিতি। ক্ষণিকতাবাদী 
বৌদ্ধ ব্যাপারের করণতান্দীকার করিয়াছেন। গঙ্গেশের শব্দচিন্তামণির 
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* প্রারস্তে টাকাকার মধুরানাথ তর্কবাগীশের কথায় ইহ! পাওয়া যায়। 
মধুরানাখ বৌদ্ধমতানুসারেই সেখানে করণের লক্ষণ বলিয়াছেন। তবে 
মহুষি পাণিনি প্রস্তৃতির সহিত ইহাদের মতগত বৈষম্য আছে। কারণ, 
পাণিনি প্রস্ৃৃতি ব্যাপারবহ কারণকেই মুখ্য করণ বলিয়াছেন। [অর্থাৎ 
এঁ মতে যাহ! ব্যাপার-দ্বার কারণ হয়, তাহাই করণ ] এই মতানুসারেই 
অনুভব স্মৃতির প্রতি এবং যাগাদি স্বর্গাদির প্রতি করণ হইয়া থাকে। 
উদ্দ্যোতকরও প্রমাণের লক্ষণ করিতে গিয়া ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারকে 
প্রমাণ বলিয়াছেন। ফল কথা-_প্রাচীনগণ ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারকে প্রমাণ 
বলিলেও এ ব্যাপারজনক্‌ ইন্সিয়াদিকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। তাৎপর্ধা- 
টাকাকারের কথাতেও ইহা বুঝ! যায়। তবে প্রাচীনগণের মতে যাহার 
অব্যবহিত পরে কার্ধা অবশ্থস্তাবী, তাহা মুখাকরণ। ব্যাপাররূপ 
কারণের অবাধহিত পরক্ষণে কারা হয় বলিয়! ব্যাপারই মুখ্য করণ । এবং 
যাহা এ ব্যাপারের দারা জনক হয়, তাহা অপ্রধান করণ। 

প্রমাণের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রমিতি বলে। বাৎস্তায়ন 
প্রভৃতি প্রাচীনগণের মতে এঁ প্রমিতিও প্রমাণ হইতে পারিবে। এই 
প্রমিতির ফল হানবুদ্ধি, উপাদানবুদ্ধি এবং উপেক্ষাবুদ্ধি। হাঁ-ধাতুর 
উত্তর করণবাচ্যে অনট্প্রত্যয় করিয়া *হান' এই পদটা সিদ্ধ হইয়াছে। 
হীয়তে অনয়া এইরূপ ব্যাৎপত্তিবশতঃ যে বুদ্ধির দ্বার! হেয়রবোধ 
করিয়া ত্যাগ করা হয়, সেই বুদ্ধিই হানবুদ্ধি। উপ এবং আঙ উপসর্গ 
যোগে দা! ধাতুর উত্তর করণবাচো অনট্প্রতায় করিয়া *উপাদান' এই . 
পদটা সিদ্ধ হইয়াছে । উপাদীয়তে অনয়া এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ যে 
বুদ্ধির বারা উপাদেয়হুবোধ করিয়া গ্রহণ করা হয়, সেই বুদ্ধিই 
উপাদানবুদ্ধি। উপ-উপসর্গযোগে ‘দক্ষ’ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ডাপ্‌- 


* সহ শন প্রাণ, খাছ করণ বিশেষ: গত, করণক তৎ নক্মিন্‌ সি হি ত্ৰতোৰ। 
ন চ শব্দে সতি পরমা ভৰতোৰ ইডি নাগং শৰ: পনাশন। হতবাক যক 252 1. 
শৌভমভমাশ্্ নিযাকোতি, 
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প্রায় করিয়া উপেক্ষা, এই পদটা সিদ্ধ হইম্াছে। উপেক্ষ্যতে অনয 
এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ যে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষ্যত্ববোধ করিয়া উপেক্ষা 
করা হয়, সেই বুদ্ধিই উপেক্ষাবুদ্ধি। হেয়হুবোধ, উপাদেয়দ্বোধ এবং 
উপেক্্যত্ববোধ কোন্‌ জাতীয় জ্ঞান, তাহাও বুঝ! উচিত । এ জ্ঞানগুলি 
অনুমিতি। তাহার কারণীভূত জ্ঞানগুলি ঘাহাদের হানবুদ্ধি, উপাদানবুদ্ধি 
এবং উপেক্ষাবুদ্ধি বলিয়। উল্লেখ করিয়াছি, সেইগুলি তথাকথিত অন্ুমিতির 
কারণীভূত পরামর্শ । তাহ! ন! বলিয়! হানজনক বুদ্ধি হানবুদ্ধি, উপাদান- 
জনক বুদ্ধি উপাদানবুদ্ধি এবং উপেক্ষা্জনক বুদ্ধি উপেক্ষাবুদ্ধি এইরূপ 
অর্থ করিলে প্রতাক্ষ-প্রমিতির ফলাভুত এ সকল বুদ্ধিও অনুমিতিকূপেই, 
পরিণত হয়, স্বতরাং প্রত্যক্ষান্মক প্রমা তাহার জনক বলিয়া! প্রত্যক্ষান্মক 
প্রমাকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলিবার পক্ষে বাধা পড়িবে । উহা! তথাকথিত 
অনুমিতির জনক বলিয়া অনুমান-প্রমাণ হইয়া পড়িবে । এইজন্য 
পু্ববপ্রদশিতিবুৎপন্তিযোগে তথাকথিত অর্থের গ্রহণ করিতে হইবে। 
তথাকথিত বুদ্ধিগুলি কিরূপে হেয়হ্থাদিবোধ করাইয়! দেয়, তাহা 
জানিতে পারিলেও তাহার. পরামর্শরূপটা ধর! পড়িবে। যে জাতীয় 
বস্তু পরিত্যক্ত, গৃহীত বা! উপেক্ষিত হইয়াছে, পরিদৃশ্ঠামান এই বন্তুটীও 
তজ্জাতীয়। এই প্রকার বুদ্ধিই হেয়ন্থাদিবুদ্ধির জনক। ন্তৃতরাং উহা 
পরামর্শ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহারই নাম হানাদিবুদ্ধি। যখনই 
যাহ! পরিত্যক্ত, গৃহীত বা উপেক্ষিত হয়, তখনই তাদৃশ বস্তু ত্যাজ্য, 
গ্রাম বা উপেক্ষণীয় এইরূপ একটা ব্যাপ্ডিনিশ্চয় হয়। এবং এ 
প্রকার ব্যাপ্তিনিস্চয়জন্য সংস্কার তদবধি হইয়া থাকে। যখন আবার 
তাদৃশ বস্তু দর্শনগোচরে আসে, তখন সেই সংস্কার উদ্বোধিত হইয়া 
তথাকধিত ব্যাপ্তিকে স্মরণ করাইয়! দেয়। তাহার পরে হেয়ন্বাদি- 
বোধের কারণীস্ত তথাকথিত নিশ্চয়গুলি উদিত হইয়া! কৃতব্যবহার- 
ব্যক্তির হেয়ত্বাদিবোধ করাইয়া দেয়। প্রথমে নিব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ হয়। 


PE 
পি ৯ অনরকোদের 


টাকাকার জহুর বীক্ষিত করণবাচো জা প্রভা করিযা শিক্ষা এই পাটা 
করি উপেকাপবট সিদ্ধ হনে । 
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তাহার পর সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ হয়। তাহার পর এ সবিকল্পকপ্রত্যক্ষ- 
জনিত হানাদিবুদ্ধিকপ পরামর্শজ্ঞান হয়। তাহার পর হেয়হ্থাদি- 
বোধ হয়। 

এঁহানাদি-বুদ্ধির প্রতি সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ চরম কারণ বলিয়া যুখা 
প্রমাণ হইতে পারে। প্রাচীনগণের মতে যাহার অব্যবহিত পরক্ষণে 
কাধ্য অবশ্ান্তাবী, ভাহ। মুখ্য করণ। স্থতরাং এ মতে হানাদিবুদ্ধি 
ইন্দিয় এবং ইন্দরিয়সন্সিকর্ের সাক্ষাৎ ফল না হওয়ায় [ অর্থাৎ তাহারা 
পরম্পরায় কারণ হওয়ায়] ইন্দ্রিয় এবং ইন্সিয়সন্িকর্ম হানাদিবুদ্ধির 
পক্ষে মুখ্য প্রমাণ হইবে না। সবিকল্পক প্রত্যক্ষই হানাদিবুদ্ধিকপ- 
প্রতাক্ষের পক্ষে মুখ্য প্রমাণ । 

নব্যমতে যে জ্ঞানের পক্ষে জ্ঞান করণ নহে, তাদৃশ জ্ঞান প্রতাক্ষ। 
স্বুতরাং এ মতে হানাদিবুদ্ধি প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, কারণ উহার 
প্রতি সবিকল্পক-প্রতাক্ষ করণ হইয়াছে। অতএব কোন মতে এ হানাদি- 
বুদ্ধি প্রত্যক্ষ, আর কোন মতে নহে--এইরূপ কল্পনাও উন্মনপ্রলাপ 
মাত্র। ইহার উত্তারে নবাগণের মত এই যে, কোন লৌকিক প্রতাক্ষেই 
জ্ঞান করণ নহে, ইন্সিয়ই করণ । এই সঙ্গিকর্ষই উহার ব্যাপার। তবে 
কোন কোন প্রতাক্ষে জ্ঞান কারণ হইতে পারে এইমাত্র । 

গঙ্গেশের প্রতাক্ষখণ্তীয় সপ্গিকর্মবাদের আলোচনা-দার। ইহাই বুঝা 
যায়। তবে মথুরানাথ সন্নিকর্ববাদরহশ্তে জ্ঞানের করণত্ব প্রাত্যক্ষ- 
বিশেষে থাকিলেও 'জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম' এই প্রত্যক্ষ লক্ষণটীর 
অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিলাম না । % 

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ এই মতটা মানিলেন না। ইহাদের মতে কোন 
প্রত্যক্ষে ইন্সিয় করণ আবার কোন প্রত্যক্ষে জ্ঞানও করণ, তাহার 
উদাহরণ হানাদিবুদ্ধিকূপ প্রতাক্ষ। যদিও জয়ন্ত সামগ্রীর প্রমাণতা 


__* শ্বাবক্ছিকার্থাতা। 
তাৰজ্ছকং মৎ তত দ্বািততি সদিকবাৰরহকাদ। ২+৯ পৃহ 
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লক্ষণটা ইহারও সম্মত হইতে পারে না, কারণ ইহার মতে জ্ঞান কোন 
জ্ঞানেরই করণ হইতে পারে না, সামগ্রী করণ । স্থতরাং অন্ুমিত্যাদিতে 
এ লক্ষণ অতিব্যাপ্ত হয়। 

আরও অনেক পদার্থ কারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহারাও করণ 
হইবে না। ধারাবাহিক-প্রত্যক্ষশ্থলে যে প্রত্যক্ষপ্রমিতিব্যক্তির অব্যবহিত 
পরক্ষণে হানাদিবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সেই প্রত্যক্ষপ্রমিতিবাক্তিই এঁ 
হানাদিবুদ্ধির প্রতি মুখ্য প্রমাণ । * 

খ্বাহারা, যাহা ব্যাপার-দ্বার৷ কাণ্যজ্নক হয়, তাহাই করণ এই 
কথ! বলেন, ভাহাদের মতে নিবিবকল্পক-প্রত্যাক্ে সম্নিকর্ষ-দ্বার! ইন্জরিয়, 
এবং সবিক্ষ্পক-প্রত্যক্ষে নিবিবকলক-প্রত্যন্ষ-দ্বার! ইন্দ্িয়সন্িকর্ধ এবং 
হানাদিবুদ্ধিস্থলে সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের দ্বারা নিবিবকল্পক-প্রত্যক্ষ করণ 
বলিয়া! প্রমাণ । যদিও উপাদানাদিবুক্ষিও প্রত্যক্ষ, তথাপি তক্জন্য যে 
উপাদেয়্বাদিবুদ্ধি, তাহ! অন্ুমিতি বলিয়া এ উপাঁদানাদিবুদ্ধি কদাচ 
প্রত্যক্ষ-প্রমাণ হইবে না। 

প্রমাণ হইবার অনুকূলে যে যুক্তি প্রদশিত হইয়াছে, জয়ন্ত তাহ 
স্বীকার কৰিয়। নব্য এবং অগ্যান্ত প্রাচীনগণের মতের প্রতিযেধ করিয়াছেন । 
যাহা উপস্থিত হইলে কাৰ্য্য অবশ্থান্তাবী, তাহাই করণ। স্থতরাং প্রমিতি- 
বিশেষের পক্ষেও তাদৃশ বস্তুই প্রমাণ । ইহাই হইল প্রন্াণত্বলাভের 
যুক্তি। এই যুক্তিকে অনুসরণ করিলে সামগ্রীভিন্ন অন্া কাহাকেও 
প্রমাণ বল! চলিবে না। কারণ প্রমিতির সকল কারণগুলি উপস্থিত 
হইলেই কাধ্য হয়, নচেৎ হয় না। অতএব প্রমিতিবিশেষের পক্ষে 
বিভিন্ন বস্তুর কখিতরীতি অনুসারে প্রমাণত্ব-রক্ষা অসম্ভব। সুতরাং 
জয়ন্ত সামগ্রীকেই নিবিববাদে প্রমাণ বলিয়াছেন। এবং এ সামগ্রী বোধ 
এবং বোধভিন্ন এই প্রকার উভ্ভয়ব্ধিবস্তঘটিত । প্রত্যেক জ্রমিতিরই পক্ষে 
জ্ঞান যদি কারণ থাকে, তাহ! হইলে সামগ্রী কথিত উভয়বিধবস্তর দ্বারা 
ঘটিত হইতে পারে, নচেৎ হয় না। স্থতরাং প্রত্যেক প্রমিতির পক্ষে 


+ এই যাতে আনাকরণন্ষং জান: প্রতাক্ষং এই প্রকার পরত্যক্ষের লক্ষণ পরিতাক্ত হহয়াছে। 
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জ্ঞানের কারপন্ববিষয়ে লক্ষ্য কর! উচিত। অন্মমিতি, উপমিতি এবং 
শাব্দবোধরূপ-প্রমিতিন্দলে জ্ঞানের কারণত্ব নিবিববাঁদ । কিন্তু প্রত্যক্ষ- 
প্রমিতিন্থলে ইন্দ্রিয় এবং সঙ্গিকধই বিশেষ কারণ, তাহারা তে| বোধ- 
স্বভাব নহে। এইরূপ আশঙ্কার সমাধান করিতে হইলে প্রত্যক্ষ- 
প্রমিতির প্রতি জ্ঞানের কারণন্বপক্ষে উদাহরণ দেখাইতে হইবে। 
যদিও সবিকল্লক-প্রত্যক্ষের উপর বিশেষণজ্ঞানাস্থাক নিব্বকল্সক-প্র্যক্ষের 
কারণত্ব আছে দেখা যায়, তথাপি নিরিবিকল্পক-প্রতাক্ষ কোন জ্ঞানের 
কাধ্য নহে বলিয়া তাদৃশ প্রত্যাক্ষের সামগ্রী উক্ত উভয়বিধবস্তর ছারা ঘটিত 
কেমন করিয়া হয় ? ইহার সমাধান করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, 
জন্যমাত্রের প্রতি ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া উক্ত নিবিবকমক-প্রত্যন্ধ 
জন্য বলিয়া তাহারও প্রতি ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ কারণ ইহা বলিতে হইবে। 
তাহ! হইলে নির্বিবকল্পক-প্রত্যক্ষের ও সামগ্রীর মধ্যে জ্ঞান আসিল। 
তবে এই মতে নির্বিবিকলপক-জ্ঞানও প্রমিতিবিশেষ। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
নিধিবকল্পকসাধারণ প্রমার লক্ষণ দেখাইয়াছেন। বিশ্বনাথবৃত্তিতে 
তাহা সুস্পষ্ট আছে। তবে বৃত্তিকার নব্য নৈয়ায়িক, কোন প্রাচীনের 
শরন্থে এরূপ লক্ষণ দেখ! যায় না। কোন প্রাচীনগ্রন্থে নির্বিবকলক- 
প্রত্যক্ষসাধারণ প্রমার লক্ষণ দেখা যায় না সত্য । তথাপি প্রাচীন 
_ নৈয়ায়িক শিবাদিত্য মিশ্র প্ররচিত-সপ্তপদার্থীগ্ন্থে নিব্বিকল্পককে 
একমাত্র প্ৰম! বলিয়াই স্ির করিয়াছেন। 

4 তাহার মতেও নিিবিকল্পকটা বিশেষ্য, বিশেষণ এবং তাহাদের 
সন্বহ্ধকে লইয়া প্রবৃত্ত নহে। উহা! কেবলমাত্র বিশেস্ের স্বরূপকে লইয়া 
প্ররৃ্ত। উহা ইন্দিয়ের সহিত বিষয়ের প্রথমসন্বন্ধ হইতে উৎপন্ন হয়। 
এ নিবিবকল্কটা কোন প্রকারকে লইয়া প্রবৃত্ত নহে বলিয়া! উহা! সর্বদা! 
প্রমাজ্ঞান।॥ অতএব প্রমাজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে বলায় নিরিবকল্পকটা 


* সৰিকরক-নিন্দিক্জকতোস্ত প্রমাযামশ্রযাগাকান্মভাৰঃ |  সপ্পদাঠ, ২৭ পৃঃ। নিৰ্বিক্জকন্ধ 
প্রমাগামেৰান্তৰতি। তা পৰথমাক্ষসদ্িপাতান্ত বনধবক্ষপনাতৰবিৰ্জ কাপাৰাৰাৎ। সৰ্বং জানা 
ধর্দিণ্যনাপ্ত প্রকারে তু বিপদ ইতি ক্রায়াৎ। নি্িংক্কক্ চ প্রকারানাবাৎ। ইতি দিতভামিলী। 
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প্রমাজ্জান। নিয়মটী হইতেছে এই যে “ধর্্মিণি সর্ববমজ্রান্তং প্রকারে তু 
বিপন্ায়ঃ।”  শুক্তিরজতস্থলেও প্রথমে বন্দিমাত্রের সহিত ইন্দ্রিয় 
সন্গিকর্ হয়। তাহার পর ধর্ন্দিমাত্রের একট! জ্ঞান হয়, তাহ! বাল- 
মুকাদির বিজ্ঞানসদৃশ ৷ ধশ্মিগতনামঙ্ছাত্যাদিকে লইয়া তাহ! প্রবৃত্ত নহে। 
স্থতরাং নিবিবকল্পকরূপী সেই প্রথনজ্ঞানটা প্রম!। রজ্গতত্থবকে প্রকাররূপে 
গ্রহণ করিলে তাহা ভ্রম হইত । নবামতে প্রনাভ্ঞান এবং ভ্রমজ্জীন- 
মাত্রই বিশিষ্টজ্ঞান। কিন্ত নির্দিবকল্পকদঞানটা যখন কোন প্রকারক্কে 
লইয়! প্রারৃন্ত নহে, তখন উহা! অবিশিষ্টভ্কান। অতএব নিরিবকল্পক- 
জ্ঞান প্রমাও নহে এবং ভ্রমও নহে। এইজগ্ত ভীষাপরিচ্ছেদে উক্ত 
আছে যে, “ন প্রামা ন ভ্রম: প্রান্িিবকল্লকম্‌ ৷” অতএব নিরধিবকলক- 
পক্ষেও সামগ্রীর প্রামাণতা আবশ্যক । ব্যক্তির প্রমাণতাবাদী প্রাচীনগণের 
মতে নির্ধিবকমকপ্রত্যক্ষের পক্ষে প্রমাণ নাই এই কথা পাওয়া 
যায় না। শ্রীতাক্ষপ্রমার করণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই কথা বলিলেও 
কথিতপ্রকারে নিনিনকল্কের প্রমান্থ ন! থাকায় নিবিবকল্পকের পক্ষে 
প্রমাণ নাই এই কৰা বল! চলিবে না) কারণ বিশ্বনাথ বৃত্তিতে 
এবং শিবাদিত্য নিৰ্বিকললকেরও প্রমাত্ব সমর্থন করিয়াছেন। 
ব্যাপারব কারণ করণ হইলে নির্বিবকল্পকের প্রতি ইন্রিয় ইন্সিয়- 
সঙ্নিকর্মরূপ ব্যাপারের দ্বারা প্রমাণ হইবে। এবং যাহা উপস্থিত হইলে 
কার্ধা অবশ্যন্তাৰী তাহা করণ হইলে ইন্টিসন্গিকর্মই প্রমাণ হইবে। 
ব্যাপারশৃন্েরও করণ ইহাদের সম্মত। উদ্দ্যোতকর এই মতের 
অশ্রবর্তী হইয়া ইন্দিয়সন্নিকৰ্দকে প্রমাণ বলিয়াছেন। এই কথা পূৰ্বেই 
বলিয়াছি। 

সামগ্রীর প্রমাণত্ববাদ একমাত্র জয়ান্তের আবিষ্কৃত নহে। কুমারিল 
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ইন্দিয়ের সন্দহ্ধ, ইন্দিয়ের সহিত মনের সন্দন্ধ, আত্মার সহিত মনের সন্দন্ধ, 
কিংবা সকলই একযোগে প্রমাণ হইতে পারে। 

সামগ্রীর ক্রণতাবাদীর মতে কর্তা এবং করের স্বাতন্্য থাকিলেও 
এবং ব্যাপারযুক্র কোন কারণ তদতিরিক্ত থাকিলেও ব্যক্তিবিশেষকে 
করণ বল! চলিবে না। কারণ--ঘখন ঘট দেখি, তখন কি কেবলমাত্র 
চক্ষুর সহায়তায় ঘট দেখি ? যদি লোক অন্যমনস্ক থাকে, তবে সে 
চক্ষুর সম্মুখে ঘট ধরিলেও দেখিতে পায় লা। চক্ষুত তাহার আছে, 
তবে সে দেখিতে পায় না কেন? স্ততরাং কেবল চক্ষু থাকিলেই যে 
দেখা যায়, তাহা নহে। সকল ইন্দ্িয়ের নায়ক মন যদি সেই সময়ে 
চগ্ষুর সহিত অংযুক্র থাকে, এবং মনের সংযোগে বলবস্তুর চক্ষু যদি 
সেই সময়ে বাহাবস্তর সহিত মিলিত হয়, তবে সেই চক্ষু তখন নিজের 
সন্মুখীন বস্তুটী দেখতে পাইবে, নচেৎ নহে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইলেই যে দর্শন-কার্ধাটার পরিচয় সম্পূর্ণ হইল, তাহাও নহে। কারণ 
সেই সময়টা যদি নিশীথকাল হয়, তবে কোন লোকই পেচকের শ্যায় 
অন্ধকারস্থ কোন বন্তই দেখিতে সমর্থ হয় না। এপ স্থলে দর্শন- 
কাধ্যের সমাধান করিতে হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, তৎকালে 
আলোক ব্যতীত কেবলমাত্র মন, চক্ষু এবং দৃশ্য বস্তুর সাহায্যে দর্শন- 
ক্রিয়। নির্বধাহ হইবে না। কাহাকেও বাদ দেওয়া চলিবে না। স্থতরাং 
মন চকু দৃশ্াবন্ত এবং আলোক সকলেই একযোগে এ দর্শনক্রিয়ার 
করণ। করণ হইলেও উহার! প্রত্যেকে বিভিন্নক্ূপে করণ নহে। 
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জ্ঞানের কারণ হইয়া থাকে । উক্ত বিশেষণ-জ্ঞানও সবিকল্পকপ্রতাক্ষের 
কারণ-সমগ্রির অন্তর্গত । এবং হানাদিবুদ্দিস্থলেও কৃথিতরীতি অনুসারে 
সবিকল্পকপ্রত্যক্ষও তাহার কারণ-সমন্রির অন্তর্গত । এই জন্য জয়ন্ত 
বোধাবোধন্মভাবা সামগ্রীকে প্রমাণ বলিয়াছেন। কারণ তাহার মতে 
যে সামগ্রী প্রমাণ হইবে, তাহার মধ্যে জ্ঞান ও জ্ঞানভিন্ন দ্বিবিধ 
বন্ই সন্গিহিত। কথিতন্ছলেও তাহাই হইয়াছে । 'জয়ন্তের মতে 
নির্দিবকল্পকপ্রত্যক্ষের সবিকল্পকপ্রতাক্ষের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে বিশেষণ- 
জ্ঞানরূপে কারণতা ও সামগ্রীরূপে করণত!| সপ্মত। এবং হানাদি- 
বুদ্ধিটা পরামর্শরূপ বলিষা। তাহার প্রতি সবিকল্পকপ্রত্যক্ষের লিঙ্গ-দর্শন- 
রূপ বিশেষণ-জ্ঞান বিধায় কারণত্ব ও সামগ্রারূপে প্রমাপত্ব এই প্রকার 
দৈরূপ্য সন্মত । হানাদিবুদ্ির পরামর্শরূপতাসন্বক্ধে পূর্বেদ বলিয়াছি। 
একই বস্তু বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। আরও 
একটা কথ! এই যে, এ পৰ্দৃশ্বামান বন্ধুটা প্রত্যক্গ্রাহ্বরূপহ্থীন হইলে 
কেবলমাত্র মন, চক্ষু এবং আলোকদ্বারা উপলব্ধ হইত ন|। রূপহীনের 
চাক্ষুষ হয় না। অতএব এ প্রত্যক্ষএ্রাহা (উদ্ধৃত) রূপও এরূপে 
এ সামগ্রীর মধ্যে পতিত ॥ এঁ নীতির অনুসরণে আরও অনেক বসন্ত এ 
সামগ্রীর পুিসাধন করিতে পারে, গরন্থগৌরবভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল । 

অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, কর্তৃপ্রস্থৃতিকারকের স্তত্ত্রতা 
এবং উপযোগিতা প্রমাণিত হইলেও এ ভাবে সামগ্রীকে করণ বল! ও 
প্রমিতিকাধ্যে প্রমাণ বল! সমীচীন ৷ 

যে তু বোধপ্যৈব প্রমাণত্বমাচক্ষতে, ন সুক্মদর্শনাস্তে, বোধঃ খলু 
প্রমাণস্ত ফলং ন সাক্ষাৎ প্রমাণম্‌। করণার্থাভিধানো হি প্রমাণশব্দঃ, 
প্রমীয়তেহনেনেতি প্রমাণম্‌। প্রমীয়তে ইতি কোহর্থট, প্রমা জন্যতে 
ইতি । প্রমাণাদবগচ্ছাম ইতি চ বদন্দো লৌকিকাঃ করণপ্যৈব প্রামাণ্য- 
মন্ুমন্যস্তে । যন্ত প্রমা প্রমাণমিতি প্রমাণশব্দঃ স প্রমাণফলে আর্টবাঃ। 
তথাচ সংশয়-বিপ্ধ্যয়াস্মকং প্রমাণফলমিতি  ভানমাত্মমনোহমুমানে 
তদ্বিশেষণাৰ্থ-পরিচ্ছেদে বা বিশিস্টপ্রনাণজননাৎ * প্রমাণতাং প্রতি- 

৩. পাঙননাকিতোৰ সবীতীনঃ পাঠ) 
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পদ্ধতে । অব্যভিচারাদি-বিশেষণোপপন্ননপি  জ্ঞানমফলজনকমপ্রমাণ- 
মেৰ ন প্রমাণমুচ্যতে।* তদযুক্তম্‌ । সকলজগদ্বিদিত-বোধেতর- 
স্বভাবশব্দ-লিঙ্গ-দীপেন্দিয়াদিপরিহারপ্রসঙ্গাৎ । তন্মাৎ সামগ্যন্তু 
শ্রবিউবোধো। ''  বিশেষণজ্ঞানমিব কচিৎ প্রত্যক্ষে লিজ্বচ্ঞানমিব 
লিঙ্কিপ্রমিতৌ সারূপ্যদর্শনমিবোপমানে  শব্দশ্রবণমিব  তদর্থজ্ঞানে 
প্রমাণতাং প্রতিপস্ততে । অতএব বোধাবোধস্বভাবা সামগ্রী প্রমাগ- 
মিত্যাক্ৰম্‌ । 


হ্সন্ুুব্বাদ 


সাহারা কেবলমাত্র জ্ঞানকে প্রমাণ বলেন, তাহাদের দর্শনশান্সে 
সৃক্মম দূরি নাই । জ্ঞান প্রমাণের ফল, সাক্ষাৎ, (স্বয়ং ) প্রমাণ নহে। 
কারণ প্রমাণশব্দটীা করণার্থের অভিধায়ক [ অর্থাৎ করণবাচো 
অনট্‌প্রত্যয়যোগে প্রমাণশব্দটী নিপ্পল্ল হইয়াছে ]। ইহার ত্বারা প্রমিতি- 
কার্ধ্য সম্পাদিত হয়, ইহাই বু[পন্ধিলভা অর্থ। ‘প্রমীয়তে' এই 
শন্দটার অর্থ কি + এইরূপ জিজ্ঞাসা হইলে তদুত্তরে বলিব যে, 
প্রমা-জ্ঞান উৎপঙ্ন হয়, এইরূপ অর্থ । সাধারণ লোক ‘প্রমাণ জারা 
আমর! বুঝিয়া থাকি' এই প্রকার বলিয়া প্রমিতিকার্ধোর যাহা 
করণ, তাহাকেই প্রমাণ বলিয়া থাকেন। কিন্তু ‘প্রমা প্রমাণ’ এই 
প্রকার বাক্যের ঘটকীতৃত যে প্রমাণশব্দ, তাহার অর্থ প্রমিতি ইহা 
দেখিয়া লইবে॥ [অর্থাৎ যদি কোন স্থলে প্রমা-অর্থে প্রামাণশব্দের 
প্রয়োগ খাকে, তবে সেই স্থলে করণবাচ্যে অনট্প্রতায়যোগে প্রমাণ- 
শব্দটা নিম্পন্ন নহে, ভাববাচ্যে অনট্্রতায়বোগে প্রমাণশব্দটী 
নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রমাণ-কল প্রমাই তাহার অর্থ ইহা বুঝিয়া লইবে। ] 
ভাহাঈ যদি হইল, তবে ইহাই বোধ-প্রামাশ্যবাদী আমাদের সিদ্ধান্ত 


৯. আনপুহিতপু্কে আমাপসূচাকে ইকোৰ পাঠে বরে স কু ৰ সমীচীন; । 
1 সামগ্ৰিক যোখ ইতর পাঠঃ সমীতীনঃ। 
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থে, সংশয় এবং ভ্রমভিন্ন যে জ্ঞান, তাহাই প্রা, এবং এ প্রমা প্রমাণের 
ফল। [ অৰ্থাৎ উন! প্রমাণ নহে ] অতএব [ অর্থাৎ প্রামাগত অপ্রামাণ্যটা 
জ্ঞানগত প্রামাণোর ব্যাঘাতক হয় না বলিয়া] জ্ঞান আল্কা! এবং 
মনের অনুমানস্থলে কিংবা! প্রামিতির বিষয়ীভৃত অর্থের প্রাকাশস্থলে 
অথবা হেয়নে।পাদেম্হ্বাদি-বোধস্থলে বিভিন্ন প্রমিতি সম্পাদন করে 
বলিয়। প্রমাণ হইয়া থাকে । 

[ অর্থাৎ আত্মা এবং মনের অস্তিত্ব জ্ঞানের দ্বার! প্রমাণিত হয় বলিয়া 
আত্মা এবং মনের পক্ষে জ্ঞানকে সকলেই প্রমাণ বলিয়া থাকেন। 
জ্ঞান যখন গুণপদার্থ, তখন উহার কেহ আশ্রয় আছে, কোন গুণ 
নিরাশ্রয় হয় না। যাহ! এ জ্ঞানের আশ্রয়, তাহ! আত্ম।। এইরূপে 
এওঁ জ্ঞানটা আত্মাকে প্রমাণিত করে। স্থতরাং জ্ঞান প্রমাণ । এবং 
জ্ঞান যখন ক্রিয়াবিশেষ, তখন উহার করণ আছে। যেহেতু ক্রিয়ামাতরই 
সকরণক। উহার যে করণ, তাহাই মন। এইরূপে এ জ্ঞানটা মনকে 
প্রমাণিত করে বলিয়া জ্ঞান প্রামাপ। এবং প্রত্যক্ষাদির পর জ্ঞাতার 
নিকট বিষয় প্রকাশ হয়, কিংবা প্রত্যক্ষাদির পর জ্ঞাত! পরত্যক্ষাদির 
বিষয়কে হা বা ত্যাঙ্জা বলিয়া বোধ করে। স্থতরাং বিষয়- 
প্রকাশ বা গ্রাহান্বাদি-বোধের প্রতি শ্রত্যক্ষাদি জ্ঞান করণ বলিয়া 
প্রমাণ ৷] 

জ্ঞান ভ্রমাদিভিন্ন হইলেও প্রমিতিরূপ ফলকে উৎপাদন করিতে 
না পারিলে অপ্রমাণই থাকিবে, আমরা তাদৃশ জ্ঞানকে শ্রমাণ বলি না, 
এই কথ যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ_ড্ঞানমাত্র প্রমাণ হইলে প্রমাণ 
বলিয়। সর্ববলোক্প্রসিদ্ধ শব্দ, লিঙ্গ, দীপ এবং ইন্িয়াদিকে জ্ঞানভ্তিগ্ন 
বলিয়া প্রমাণ হইতে বহিক্রত করা হয়। স্থৃতরাং উপসংহারে ইহাই 
বক্তব্য যে, যেরূপ কোন প্রত্যক্ষে [ অর্থাৎ বিশিষ্টপ্রত্যক্ষের পক্ষে ] 
ব্শেষণজ্ঞান সামগ্রীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গুধাপ হইয়া! থাকে, যেরূপ 
লিঙ্গচ্ছান সামগ্রীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রমাস্মাকসাধ্যাস্মুমিতির পক্ষে 
প্রমাণ হইয়া থাকে, যেরূপ সানুশ্বাজ্ঞান সামগ্রীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 
উপমিতির পক্ষে প্রমাণ হইয়া থাকে এবং যেরূপ শব্দচ্জান সামগ্রীর 
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মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! শব্দবোধের পক্ষে প্রমাণ হইয়া থাকে, সেরূপ 
জ্ঞান ( কথিত প্রকারে ) সামগ্রীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রমাণ হইতে 
পারিবে । [ অর্থাৎ ইতর-নিরপেক্ষ হইয়| প্রমাণ হইতে পারিবে না) ] 
অতএব জ্ঞান এবং জ্ঞানভিন্ন এই উভয়প্রকারবন্্-ঘটিত সামগ্রী প্রমাণ 
এই কথ! বলিয়াছি। 


ভিঙ্গন্নী 


প্রতিযিদ্ধ পক্ষ জ্ঞানের প্রামাণ্যবাদটা জৈনদিগের সম্মত বলিয়া মনে 
হয়। অতি প্রাচীন জৈন দার্শনিক সিন্ধসেন দিবাকর স্বরচিত শ্যায়াবতার- 
গ্রন্থে জ্ঞানমাত্রের প্রামাণ্যবাদ বিশদরূপে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন । 
পরবর্তী নব্য জৈন দার্শনিক প্রভাচন্রাচার্য্য স্বরচিত প্রমেয়-কমল-না- 
নামক গ্রন্থে সামগ্রীর প্রমাণতাবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
যে, প্রমাণমাত্রই অজ্জানবিরোধী, স্বতরাং তাহ! জ্ঞানভিগ্ন আর 
কিছুই নহে। জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী হইয়া থাকে। সামগ্রী যখন 
জ্ঞান নহে, তখন উহ! প্রমাণ হইতে পারে না। এবং এ সামগ্রী জ্ঞান 
নহে বলিয়া অজ্ঞানবিরোধীও নহে। এবৰ ফলীভূত প্রমিতির সহিত 
জ্ঞানরূপ প্রমাণের সাক্ষাৎংসন্বক্ধ থাকায় সামগ্রীর তাদৃশ সন্বন্ধ ন! 
থাকায় [ অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা সন্দক্ধ থাকায় ] সামগ্রী প্রমাণ হইতে 
পারে না। তাহাদের মতে সবিকল্পক জ্ঞান প্রমাণ। কিন্ত এ জ্ঞানটা 
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হইতেছে, তথাপি ব্যবস্থাপকব্যবস্থাপ্যভাব লইয়া! উহাদের মধ্যে ভেদ 
আছে, কাধ্যকারণভাব লইয়া উহাদের ভেদ নাই । কারণ, একই 
বস্তু কাধা এবং কারণ একই বিনয়ে হইতে পারে ন! । প্রমাণ ব্যবন্থাপক 
এবং প্রমিতি ব্যবন্থাপ্য হইয়। থাকে । স্থতরাং প্রমিতি ব্যবস্থাপকরূপে 
অভিন্ন এবং ব্যবন্থাপ্যকূপে ভিন্ন হইতে পারে। অতএব ভেদাভেদবাদই 
ইহাদের অভিমত ইহ বুঝা! যায়। 

ভেদাভেদবাদ অন্যদর্শনেও স্বীকৃত আছে। সাংখামতেও কারণ- 
রূপে অভিন্ন এবং কাব্যরূপে ভিন্ন এইভাবে ভেগাভেদবাদ প্রতিষ্ঠাপিত 
আছে। কিংবা অভঙগাননিবৃত্তি বা প্রমাপগমাবিষয়ে উপাদেয়হবোধ 
বা হেয়ন্ববোধ প্রমিতি। ইহারা উপেক্ষ্য্ববোধকে সাধারণের প্রমিতি 
বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। ইহাদের মতে সাধারণ লোক বিষয়াস ক্র, 
স্থতরাং উপেক্ষাকার্যে অনিপুল, যোগিগণ বিরক্ত স্থতরাং উপেক্গণন্থ- 
বোধ তাহাদেরই হয়; _এই কথাও শ্যায়াবতারগ্রন্থে আছে। ম্যায় 
দীপিকাকার ধর্ম্মতুষণ কেবলমাত্র অজ্ঞাননিবৃত্তিকে প্রমিতি বলিয়াছেন । 
ইহাদের মতে ধারাবাহিকপ্রত্রক্ষপ্রলে প্রথম প্রত্যক্ষই প্রমাণ। 
কারণ-এঁ প্রথম প্রত্যক্ষই এ অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করিয়াছে। দ্বিতীয় বা 
তৃতীয় প্রত্যক্ষ সিদ্ধসাধনসদৃশ । ভাহাদের মতে প্রমাণ অগৃহীতএাহী 
হইয়! থাকে, কদাচ গৃহীতগ্রাহী হয় না। 

সামঞ্রীর প্রমাণদ্ববাদ প্রতিষেধকল্লে প্রামেযকমলমার্তণ্ডে আরও অনেক 
কথা আছে। প্রন্থ-গৌরবভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল । জয়স্তের সামার 
প্রমাণতাসমর্থক যুক্তির প্রভাবে জ্ঞানপ্রামাশ্যবাদটা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। 
সেই যুক্তি পূর্ণেও প্রদণিত হইয়াছে। 


১২৮ ্যানমন্তর্্যা্‌ 
জ্ঞানজন্োো। ভবতীত্যেবমেকসানগ্র্যবীনতয়া তমর্থমবাভিচরতো জ্ঞানপ্ত 
তত্র প্রামাপ্যমিতি ৷ 


অঅন্মুবাদ 

(বৌদ্ধ দাৰ্শনিকের মত ) অপর দার্শনিক তুলাসামঞ্রার অধীন জ্ঞান 
এবং অর্থের গ্রাহাগ্রাহকভাব স্বীকার করিয়| জ্ঞানকে প্রমাণ বলিয়াছেন। 
[অর্থাৎ জ্ঞান এবং অর্থের উৎপাদক সামগ্রী তুলা, সামগ্রী তুল্য 
হইলেও এ উত্তয়ের মধ্য জ্ঞান বিষয়প্রকাশক, অর্থ ( অর্থাৎ বিষয়) 
গ্ৰাহ ( অর্থাৎ, প্রকাশ্য ), স্বতরাং জ্ঞান বিষয় প্রকাশ করে বলিয়! প্রমাণ । 
এই কথ! বলিয়াছেন। ] ক্ষণিক পদার্থগুলি সহকারী এবং উপাদান 
এই প্রকার দ্বিবিধকারণের সাহায্যে অপরক্ষণধারার স্থপ্তির দ্বার! 
সংসার বজায় করিতে থাকিলে [ অর্থাৎ ক্রণিকবস্রমাত্রই সহকারী 
কারণ এবং উপাদান কারণ এই দ্বিবিধকারণের সাহাযো অপর ক্ষণিক 
বন্ধ স্যগ্রি করে, এইভাবে প্রবাহ চলিতে থাকে বলিয়। সংসার বজায় 
থাকে, সংসার শুগ্যময় হয় না। এই নিয়মটা পূর্ববাপর-প্রচলিত, স্থতরাং ] 
জ্ঞানের উৎপত্তির পক্ষে (পূর্ববর্তী ) জ্ঞান উপাদান কারণ, বিষয় 
সহকারী কারণ, এবং বিষয়ের উৎপত্তির পক্ষে বিষয় উপাদান কারণ, 
জ্ঞান সহকারী কারণ--এই প্রকার দ্বিবিধ কারণ বলিতে হুইবে। জ্ঞানও 
জ্ঞান এবং বিষয়জন্যা, বিষয়ও বিষয় এবং জ্ঞানক্রন্যা এইরূপে উহার! 
তুলাসামখ্রীজ্্য বলিয়া জ্ঞান এবং অর্থের নিয়ত সম্বন্ধ থাকায় বিষয়ের 
পক্ষে জ্ঞান প্রমাণ, এই পথ্যন্ত তাহাদের মত। 
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সহোৎপন্নয়োঃ সমানসামগ্রাকয়োগ্রণহাগ্রাহকনিয়মঃ কিংকুত ইতি 
কর্তব্ম্‌ * ( বক্তব্যম্‌ ), জ্ঞানং প্রকাশস্মভাবমিতি গ্রাহকম্‌। অর্থে 
জড়াক্সেতি গ্রাহ্থমিতি চেদয়মপি বিশেষস্তল্যকারণয়োঃ কুতন্তাঃ। 
উপাদানসহকারি-কারণভেদাদিতি চেল; তস্য ক্ষণভগ্রভঙ্গে নিরা- 
করিব্যমাণত্বাহ। যে হি নিরাকারস্য বোধরূপস্য নীলপীতান্তনেকবিষয়- 
সাধারণস্বাজ জনকসত্বন্ত চ চক্ষুরাদাবপি ভাবেনাতিপ্রসন্গাৎ তা 
কারত্বরুতমেব জ্ঞানকর্্মনিয়মমবগচ্ছন্তঃ সাকারবিজ্ঞানং প্রমাণমিতি 
শতিপেদিরে, তেহপি বিজ্ঞানাস্বৈতসিযাধয়িযয়ৈবমভিদধানাস্তন্লিরাস- 
প্রসঙ্গ এব নিরসি্যন্তে। ন ছহেকনের সাকারং জ্ঞানং গ্রাহাং গ্রাহক 
ভবিতুমহঁতীতি বক্ষ্যতে। অর্থপ্র সাকারড্জানবাদিনো ন সমস্ত্যেব। 
স হসুমেয়ো বা সা প্রত্যাক্ষো বা। নানুমেয়ঃ সন্ন্ধগ্রহণাভাবাৎ। 


অর্থে হি সতি সাকারং নিরাকারং তদত্যয়ে । 
= নিত্যানুমেয়বাহযার্থবাদী জ্ঞানং ৰু দৃষ্টবান্‌ ॥ 


অন্মুাদ 

সেই এই মতটী সঙ্গত নহে। কারণ-_যাহা ফলীভূত প্রমিতির 
অজনক, তাহাতে প্রমাণস্বের আপত্তি হয়। এই কথ! পূর্বের বলিয়াছি। 
[ অর্থাৎ বৌদ্ধমতে পুর্ণববন্তী জ্ঞান সঙ্জাতীয়ঙ্ানভিন্ন অন্য কোন প্রমিত 
উৎপন্ন করে না॥ সুতরাং পরবর্তী জ্ঞানের তুল্যাকার পূর্ববর্তী জ্ঞানকে 
প্রমাণ বল! অনুচিত । এবং তোমাদের মতে প্রমাণ ও প্রমিতির বাবন্থাপা- 
ববস্থাপকভাব, কার্যকারণভাব নাই, অতএব যাহাকে ২ মাণ বলিতে 
যাইতেছ, তাহা। ফলজনক না| হওয়ায় প্রমাণ হইতে পারে ন! ।] আরও 
একটা কখা এই যে, ব্যাপার থাকিলে তোমর! জ্ঞানকে প্রমাণ বলিয়া 
থাক। [ অর্থাৎ ব্যাপার না থাকিলে জ্ঞান প্রমাণ হইতে পারে না।] 
এই মন্ম্ে তোমর! বলিয়াহ যে, জ্ঞানের কাব্যটা জ্ঞানের ব্যাপার বলিয়া 


(৩. যানি সাধুচ পাঠ 


৯৭. 


১৩* স্যায়ম্র্ঘ্যাম্‌ 


জ্ঞান ব্যাপারবানের প্যায় শোভমান হয়। এবং এই সেই জ্ঞানের 
সমানকালীন ক্ষণিক অর্থ তাহার পুরববর্থী ক্ষণিক জ্ঞান ও ক্ষণিক 
অর্থের কার্ধা হইতে পারে, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। 
কিন্তু সনানকালীন ক্ষণিক অর্থ সনানকালীন ক্ষণিক জ্ঞানের কারা হইতে 
পারে না। [অর্থাৎ দৃশ্যমান অর্থ পূর্ববর্তী জ্ঞানের কন্ম হইলেও 
সেই জ্ঞান এই অর্থের প্রকাশক নহে ; এবং যে জ্ঞান দৃশ্যমান অর্থের 
প্রকাশক, সেই অর্থ সেই জ্ঞানের কাধ্য নহে। তাহাই যদি হইল তাহা 
হইলে জ্ঞান কশ্মের সাহাবা লইয়া! প্রমাণ হইল না] কারণ_জ্ঞান- 
কালে জ্ঞানের কৰ্ম্ম অসম্ভব। (এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্তবাদীর উক্তি) 
(সিক্কাস্থবাদীর তাশুপর্। এই যে, প্রমাণ স্বপ্গন্যব্যাপারদারা ব! স্বয়ং 
স্বীয়কার্ধাকালপর্ধান্তট থাকে । পূর্বববর্ৰী ক্ষণিক জ্জান উত্তরকালোহপঙ্স- 
ক্ষাণক-জ্ঞানকালে থাকে না। এবং সমানকালীন কোন কশ্মও দেখা 
যায় লা। স্থতরাং পূর্বববর্বী ক্ষণিক জ্ঞান প্রনাণ হইতে পারে না) 
(পুনরায় বৌদ্ধের আশঙ্কা) আচ্ছা ভাল কথা, এখন পুনরায় বক্তধা 
এই যে, জ্ঞান এবং অর্থ যখন তুল/সামগ্রী হইতে উৎপন্ন এবং তুলা- 
কালবর্বী, তখন তাহার! পরস্পর অঝভিচারী। ন্থৃতরাং এ অব্যনিচারিতা। 
উপপন্ন হইতেছে বলিয়া কশ্দহ্ের উপযোগিতা কোথায়? [ অর্থাৎ 
বৌদ্ধের অভিপ্রায় এই যে, তুলা সামগ্রীর অধীনত ও তুল্যকালোৎপত্তি 
অবাভিচারিহার নিয়ামক । এবং এ অব্যভিচারিতা জ্ঞানের প্রামাগতা। 
নিয়ামক ৷ কর্ধসাহায্য প্রমাণতার নিয়ামক নহে। আমাদের প্রমাণ- 
প্রমেয়-বাবহার কার্ধকারণভাবমুলক নহে, স্থৃরাং প্রমাণের কোন 
কাধ। দেখাইবার প্রয়োজন নাই) ] [যাহার কারা লাই, তাহা! প্রমাণ 
হইবে না এই নিয়ম মানি না৷ ইহাই মম্মার্থ। ]  সিন্ধাণ্বাদীর উত্তর ) 
দুঃখের সহিত জ্বানাইতেছি, তাহা! হইলে তুলাকালে উৎপন্গ এবং তুল্য- 
সামগ্রীর অধীন তাদৃশ বন্তদ্ধয়ের মধ্যে গ্রাহা-গ্রাহকভাবটা কোন্‌ নিয়মে 
হইল ইহা বলিতে হইবে। জ্ঞান প্রকাশন্বভাব বলিয় গ্রাহক, এবং অর্থ 
অডস্মভাব বলিয়া গ্রাহা, এই কথা যদি বল, তদুস্তরে বলিব যে, জ্ঞান 


প্রমাণলক্ষণাস্তরখগুনস্‌ ১৩১: 


হইতে হইল ? যদি বল যে, উহাদের উপাদান কারণ এবং সহকারী 
কারণের ভেদবশতঃ স্বভাবগত ভেদ হইয়াছে, তাহাও বলিতে পার না। 
কারণ _তাহারও ক্ষণভক্গবাদ-শিরাকরপপ্রসঙ্গে খণ্ডন করিব । ক 

নিরাকার শুদ্ধ জ্ঞান লীলপীতাদদসর্বসাধারণ বলিয়া এবং প্রমিতি- 
জনকত্ব নয়নাদিতে থাকে বলিয়া প্রমিতিজনককে প্রমাণ বলিলে 
অতিপ্রসক্তি হওয়ায় ডান যাহার আকারে আকারিত, তাহা সেই 
প্রমেয়ের প্রকাশক হয় এইরূপ নিয়মের নুবন্তী হুইয়া বাহার! সাকার 
বিজ্ঞান প্রমাণ এই কথা স্বীকার করিয়াছেন [ অর্থাৎ বিষয়বন্ধ 
জ্ঞানকে প্রমাণ না করিদা নিরাকার শুদ্ধ ভগানমাত্রকে প্রমাণ 
বলিলে সকল জ্ঞান সকলের পক্ষে প্রমাণ হইয়া পড়ে। এবং জ্ঞান- 
মাত্ৰকে প্রমাণ না বলিয়। প্রমিতিজনককেও প্রমাণ বলা দুরূহ ; কারণ 
তথাকথিত প্রণিতিঙ্গনকত্ব প্রমাণরূপে অননুমোদিত নয়নপ্রস্তৃতিতেও 
আছে। স্বতরাং সাকারবিজ্ঞানই শ্রমাণ। আাকারবিজ্ঞানটা প্রমাণ 
হইলে প্রমেয়ের সহিত সমাণের সঙ্গন্ধও নিয়মত হইতে পারিবে। 
কারণ যে প্রমেয়ের আকারে বিজ্ঞান আকারিত, সেই পরমেয়ের 
পক্ষেই সেই বিজ্ঞান প্রমাণ, অন্যের পক্ষে নহে এইরূপ নিয়ন করা 
চলিবে। এইরূপ ব্যবন্থ। হইলে তথাকখিত অতিব্যাপ্তি দোষও হইবে 
না। স্থতরাং সাকারবিক্ঞানই প্রমাপ এই কথা খাহারা বলিয়াছেন ] 
বিজ্ঞানের অদ্বৈতসাবলেচ্ছায় [ অর্থাৎ বাহ্যাুকে প্রতাক্ষের অগোচরে 
রাখিয়া বিজ্ঞালমাত্রের এ্রাহা-খ্রাহক-ভাবরূপ একভাবের সাধনেচ্ছায়] 
যাহারা এইরূপ কথা বলেন, বিজ্ঞানবাদ-নিরাসপ্রসঙ্গকালেই তাহাদের 
কথারও প্রতিবাদ করিব। কারপ- একমাত্র সাকারক্ঞান গ্রাহা এবং 
আহক এই উভয় প্রকার হইতে পারে না এই কথা বলিব॥ [অর্থাৎ 
আহ এবং গ্রাহকের স্বভাব পরস্পরবিরুদ্ধ, একই জ্ঞানে উহা থাকিতে 
পারে না। একই জ্ঞান যদি গ্রাহ্ছ এবং গ্রাহক এই উভয়প্রকারই 


(কাপের ভি) কাশবন হয, তাজা হল জ্ঞানে প্রকাশক খাকিে, 
| বাকিতে পারিবে সা বটা খাদ এক খাজে পাৱে না। অথচ জাৰে হটী 


1. ইহা অত লঙ্গত।- ইতি কা শা বলিৰ । 


চে 
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হইত ; বাহ অর্থ যদি প্রত্যক্ষের অগোচরে থাকিত; তাহা হইলে 
বাহ্যাথের প্রত্যক্ষতাবাদীর মতে যেরূপ নীলাদি বাহার্থ বর্তমান হইয়া 
প্রতাক্ষের গোচর হইলে “নীলজ্ঞান' “পীতজ্ঞান' বলিয়া গ্রাহকীভূত জ্ঞানের 
ব্যবহার হইয়া থাকে, সেরূপ এঁ বাহ্যার্থ অতীত হইলেও এ প্রকার ব্যবহার 
হয়। কারণ_ গ্রাহ্য এবং গ্রাহক পরস্পর ভিন্ন। কিন্তু নীলাদি বাহ 
অর্থকে প্রত্ক্ষগোচর না বলিলে অথচ গ্রাহ্থবিজ্ঞান না থাকিলে গ্রাহকীভূত 
বিজ্ঞানের ব্যবহার সম্ভবপর হয় না। কাঁরণ__সে পক্ষে একই জ্ঞান গ্রাহা 
এবং গ্রাহক। স্থতরাং এ জ্ঞানের অসন্থাকালে গ্রাহ্া এবং গ্রাহক 
উভয়ই থাকিল না। অতএব সেই সময়ে 'নীলজ্ঞান' “পীতজ্ঞান' বলিয়া 
ব্যবহার কর! সম্ভব নহে। এবক' অর্থ গ্রাহা না হইলে জ্ঞানের ভেদও 
হইতে পারে না, কারণ_ জ্ঞানভেদ বিষয়ভেদমুলক এই কথ! পরে বলিব । ] 
এব সাকার-বিজ্ঞান্বাদীর মতে বাহা অর্থ উপপন্ন হয় না। কারণ-- 
সেই বাহ অর্থ অনুমানের গোচর, না প্রত্যক্ষের গোচর, কি হইতে 
পারে? অনুমানের গোচর হইতে পারে না। কারণ ব্যাপ্ডিগ্রহণ হয়, 
নাই। অর্থ থাকিলে জ্ঞান সাকার হয়, অর্থ না থাকিলে জ্ঞান নিরাকার 
হয়, বাহ্যার্থের নিত্যানুমেয়ন্ববাদী এইরূপ জ্ঞান কোথায় দেখিয়াছেন? 
[অর্থাৎ যাহাদের মতে বাহ অথ নিত্য অনুমেয়, তাহাদের মতে আন্তর 
জ্ঞান সময়বিশেষে অর্থের সাহায্যে সাকার বলিয়া এবং সময়বিশেষে 
অর্থের অভাবে নিরাকার বলিয়া উপলন্ধ হয় ইহ! অসম্ব কথা। বান্ধ 
'অর্থকে দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ আন্তর জ্ঞানকে দেখিতে পাওয়া! 
যায় ইহ! অসঙ্গত উক্তি । আন্তর জ্ঞান যখন দৃ্রির অগোচর, তখন 
দৃশ্যমান সাকার-জ্গানের দ্বারা বাহ্যা্থের নিত্যাম্মমেয়ত্ববাদ প্রতিষ্ঠাপিত 
করা চলে না] 


নাপি প্রত্যক্ষোহ্থঃ, আকারদ্বয়প্রভীত্যভাবাৎ, অভ্যুপগমে চানবন্থা- 
প্রসঙ্গাৎ। অর্থাকারো হি িরাকারজ্ঞানগম্যে| ন ভবতীতি জ্ঞানেনাকার- 
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স্ব বাদ 
( তাহাদের মতে ) বাহ্ছার্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধও হইতে পারে না। কারণ 
আকারছয়ের প্রতীতি হয় না। [ অর্থাৎ তাহাদের মতে জ্ঞানগত 


আকারটা বাহ্যার্থগত আকার হইতে ভিন্ন। এবং তাহা প্রভীতির বিষয় 
হইয়া থাকে । বাহ্যার্থও যদি প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তাহা হইলে সাকার 
বিজ্ঞান ও বাহ্যার্থ উভয়ই প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে বলিয়া এ বাহ্যার্থের 
আকারও প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে। কিন্তু তথাকথিত ২টা আকার 
( যুগপৎ, ) প্রতীতির বিষয় হয় না। অতএব বাহ্যার্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে।] 
আকারদ্বয়ের প্রতীতি স্বীকার করিলে অনবন্থা-দোষের আপত্তি হয়। 
(কেমন করিয়া অনবস্থা-দোষ হয়, তাহার সমাধান ) অর্থগত আকারটা 
নিরাকার-জ্ঞানের বিষয় হয় না বলিয়! গ্রাহকীড়ূত চ্জানের আকার 
স্বীকার করিতে হইবে। এবং সেই এই জ্জানগত আকারটাও সাকার 
অন্য জ্ঞানের গ্রাহা, এইরূপে অনবস্থা-দোষ আসিয়। পড়ে। 


অথবা অর্থে নিরাকারজ্ঞানগ্রীহ্য তাং নোপযাতীতি স্বগ্রাহকে 
জ্ঞানাত্মনি সমর্পিতাস্মা ভবতীতি সাকারং জ্ঞানমেবেদং সম্পঙ্নমিতি 
পুনরর্ধোহস্যঃ কল্পনীয়ঃ, সোহপি গ্রাহৃত্থাৎ স্বগ্রাহকস্ত সাকারন্বসিদ্ধয়ে 
তত্রৈব লীয়তে ইতি সাকারং জ্ঞানমেবাবশিশ্যতে ইতি পুনরর্থোহন্যা 
ইভী'খমনবস্থা। প্রতিকৰ্শ্মব্যবস্থা তু জনক হুনিবদ্ধন1 ভবিশ্যৃতি, বন্তত্মভাবস্তা- 
পধ্যনুযোজ্যত্থাৎ। সাকারপক্ষে্ুপি পর্ম্যস্ুযোগসাম্যমত্যাদি সর্বমুপরিষ্টা 
সবিস্তরমভিধাস্ততে। সাকারপক্ষেৎ্পি চ ন প্রমাণান্যতিরিক্তং ফলমুপদশিত- 
মিত্যসংপক্ষ এবায়স্‌। 


১৩৪ স্ায়ম্রধ্যান্‌ 


যায়। বাহ্যবন্র আর পৃথক্সত্তা থাকে না।] এই কারণে এই 
জ্ঞানই সাকার হয়। [ অর্থাৎ বাহ্বাবস্তর সমর্পণের ছারা কেবলমাত্র 
জ্ঞানের আকার উপলব্ধ হয়, অর্থের আকার উপলব্ধ হয় ন|। ক্ৃতরাং 
'আকারঘয়ের প্রভীতি হয় না।] বাহাবস্কর আত্মসমর্পণ করায় পুনরায় 
অন্থা বাহাবস্তুর কল্পনা করিতে হইবে। [ অর্থাৎ পূর্বববর্থী বাহাবস্ত্রটা 
জ্ঞানে মিশিয়া যাওয়ায় অন্য তাদৃশ বস্তু অব্যবাহতপরে সেই স্থানে 
না থাকিলে ধারাবাহিকপ্রত্যঙ্গাদির অনুপপন্তি হয়। এই জন্য অন্য 
ভাদৃশ বাহাবস্তর কল্না করিতে হয়।] তাহাও ঠাহ্া বলিয়। তাহার 
গ্রাহক স্বীকার করিতে হইবে। সেই গ্রাহকেরও সাকারত্বসাধনের 
জানা ( পরবর্তী ) বাহাবস্তুটীও তাহাতেই লীন হইয়! খাকে। এই কারণে 
একমাত্র সাকার জ্ঞানটা অবশিষ্ট থাকে । এইজগ্য পুনরায় অন্য অর্থের 
কল্পন| করিতে হয়। এই কারণে এইভাবে অনবশ্থা দোষ হয়। 

[ অর্থাৎ যে জ্ঞানের দ্বারা পরবর্তী বাহাবন্্রটা প্রকাশিত হয়, সেই 
পরবর্তী বাহ্বন্্রটাও '্বপ্রকাশকঙ্গানে আন্মসমপ করিয়া মিশিয়া 
যাইবে, নচেৎ সেই ২য় জ্ানটা সাকার হইতে পারে না। স্থতরাং আর 
পরবর্তী বাহ্বস্তুর পৃথক্সহা থাকে না। কেবলমাত্র ২য় জ্ঞানটী তাহার 
প্রকাশক হইয়া তদাকার হইয়া রহিল। এইখানেই সমাপ্তি করাও 
চলিবে না। কারণ-_তৃতীয়চতুর্থপ্রত্াক্ষের এবং অন্যবিধব্যবহারের 
অনুপপন্তি হয়। এই কারণে পুনরায় সেই স্থানে তৎক্ষণাৎ অন্য তাদৃশ 
বস্তুকে হাজির করিতে হইবে । এই রীতিতে চলিলে একঘেয়ে অভিনয়- 
কূপ অনবস্থার প্রসক্তি হয়। ] ( আকারছয় স্বীকার করিলে যদি অনবস্থা! 
হয়, এবং বাহ্যার্থসমর্পণেও যদি অনবস্থা হয়, অথচ নিরাকার জ্ঞানকে 
বিষয়প্রকাশক বলিলে সকল জ্ঞান সকল বিষয়ের প্রকাশক হইয়া পড়ে, 
তাহা হইলে তোমাদেরও উপপন্তি হয় কিরূপে ? এইরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা 
করিয়া জয়ন্ত সমাধান করিতেছেন। ) কিন্তু ( আমাদের মতে ) কাধ্যভূত 
প্রত্যেক প্রত্যক্ষের ব্যবস্থা [ অর্থাৎ বিষয়প্রকাশকতা-নিয়ম ] জনকতা- 
মূলক হইবে । [ অর্থাৎ যে প্রত্যক্ষ যে বিষয়জন্য হইবে, সেই প্রত্যক্ষ 
সেই বিবয়ের প্রকাশক এইরূপ নিয়ম আনরা বলিব। বিষয়ের প্রকাস্যতা 


শ্রমাণলক্ষণান্তরখগুনন্‌ ১৩৫ 


এবং প্রতাক্ষের প্রকাশ কত! এই নিয়মটাকে রক্ষণ করিবার জন্য প্রত্যক্ষাত্মক 
জ্ঞানের সাকারত্ববাদ-স্থাপন অনাবশ্যক । ] কারণ-__বন্তরন্বভাবকে তিরস্কার 
করা চলে না। [অর্থাৎ যে জনক সে প্রকাশ্য, আর যে জকথ্য সে 
একাশক, এই প্রকার নিয়মের পক্ষে কার্য্যকারণের স্বভাবই প্রযোজক । ] 

( অনুমিতিপ্ৰন্থৃতি জ্ঞান বিষয়জন্যা নহে, সুতরাং সেই সকল জ্ঞান 
বিষয়প্রকাশক হয় কিরূপে ? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া জয়ন্ত 
সমাধান করিতেছেন । ) 

জ্ঞানের সাঁকারত্ববাদপক্ষেও এরূপ দোষ আছে। [অর্থাৎ অন্ুমিতি- 
স্থলে বিষয় অসপিকুষ্ট বলিয়া অনুমিতিন্থরূপক্জান বিষয়াকার হয় 
কিরূপে ? ] এই সকল কথা! বিস্তারপূর্ববক পরে বলিব । এবং সাকার- 
পক্ষেও সাকারজ্ঞানরূপ প্রমাণ হইতে প্রমিতিকূপ ফলের ভেদ দেখান 
হয় নাই। এইজগ্য এই সাকারপক্ষটা সঙ্গত নহে। [ অর্থাৎ প্রমাণ 
এবং প্রমিতি এই উভয়ের সম্পূর্ণ প্রভেদ না থাকিলে কে প্রমাণ 
কে বা শ্রমিতি ইহা বুঝ! কঠিন। অতএব সাকারবিজ্ঞানবাদীর পক্ষ 
সঙ্গত নহে।] 


ভিঙ্গন্নী 


... বেছান্তদর্শনে বোক্ধদার্শনিকদিগের চারিটা সম্প্রদায় দেখা যায়। 
মাধামিক, যোগাচার, সৌত্রান্থিক এবং বৈভাষিক এই চারিজন উক্ত 
চতুধিবধসমপ্রদায়ের প্রবন্ক। তন্মধ্যে মাধ্যমিক সর্ববশৃন্বাতাবাদের 
প্রবর্তক, যোগাচার  বাহ্যার্থশুন্যাতাবাদের প্রবর্তক, সৌত্রান্তিক 
বাহ্যারানুমেয়ন্ধবাদের প্রাবর্তক এবং বৈভাষিক বাহ্ার্থের প্রত্যক্ষত্ব এবং 
অনুমেয়ন্ধ এই উভয়বাদের প্রবর্তক । সুতরাং সৌব্রান্তিক ও বৈভাষিক 
উভয়ই বাহ্যার্থের অস্তিত্ববাদী। জয়ন্তের প্রতিষিদ্ধ সাকারজ্ঞানবাদটা 
বৌদ্ধ সৌত্রান্ডিকের সম্মত ইহ! আমার মনে হয়। কারণ-_উত্ত চতুরবধ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌত্রান্তিকই বাহ্ার্থকে অনুমেয় বলিয়াছেন। এখানেও 

অন্মমেয়ত্ববাদ লইয়া এই বিচারটা প্রবৃত্ত । ১ 


১৩৬ ন্তায়মঞ্তধ্যাস্‌ 


জয়ন্ত প্রথমে পুর্ববপক্ষরূপে বৈভাষিকের মত উত্থাপিত করিয়া জ্ঞান 
এবং অর্থের স্বরূপগত বৈষম্য হইতে পারে না দেখাইয়। সেই মতের 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহার পর নিত্যানুমেয-বাহ্যার্থবাদী সৌত্রান্তিকের 
মত উত্থাপিত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন ॥ সৌত্রান্তিক বাহ্যার্থ মানিয়াছেন 
বটে, কিন্তু ভাহার মতে সেই বাহ্যার্থ অনুমেয়, প্রত্যক্ষগোচর হয় ন|। 
যাহা কিছু প্রত্যক্ষগোচর হয়, তাহা তাহার মতে সাকার-বিজ্ঞান। 
তাহার মতে এঁ সাকার-বিজ্ঞানটা গ্রাহ্য এবং গ্রাহক উভয়রূপ। এ 
সাকারবিজ্ঞান গ্রাহক বলিয়া তাহার মতে প্রমাণ। সাকারবিজ্ঞান- 
শব্দের অর্থ, অর্থসদৃশ জ্ঞান। স্থতরাং জ্ঞানগত অর্থসাদৃশ্যই প্রমাণ । 
ইহাই তাশুপধ্য। প্রমাণের এইরূপ স্বরূপনির্দেশ তাৎপর্য্যটীকায়ও 
ব্যক্ত আছে। তাহাদের মতে প্রমাণপ্রমিতিব্যবহার কার্যাকারণ- 
ভাবমূলক নহে, কিন্তু ব্যবস্থাপা-ব্াবস্থাপকভাবমুলক । প্রমিতি ব্যবস্থাপ্য, 
প্রমাণ ব্যবস্থাপক । তাহাদের মতে একই জ্ঞানে ব্যবস্থাপ্য-ব্যবস্থাপক- 
ভাব থাকে। [অর্থাৎ একই জ্ঞান ব্যবন্থাপ্য এবং ব্যবস্থাপক 
হইয়! থাকে । ] একত্র কার্ধাকারণভাব থাকে না বটে, কিন্তু ব্যবস্থাপ্য- 
ব্যবস্থাপকভাব থাকিতে পারে। এই কথা স্যায়বিন্দুনামক বৌদ্ধ- 
এস্থে ব্যক্ত আছে। এখানে “বিজ্ঞানাদ্বৈতসিষাধয়িষয়া' এই কথাটা 
থাকায় কাহারও মনে হইতে পারে যে, এই পূর্ববপক্ষটা বিজ্ঞানমাত্রা- 
স্তিত্ববাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত। কিন্ত তাহা সঙ্গত বলিয়া! মনে হয় 
না। কারণ-_পূর্ববাপর বাহার্থের অস্তিস্ববাদসন্বন্ধীয় আলোচনার প্রসঙ্গে 
হঠাৎ পুর্ণ বিজ্ঞানবাদের প্রসঙ্গ অসঙ্গত। পূর্ণ বিজ্ঞানবাদের প্রসঙ্গ 
যদি উপস্থিত হইত, তাহা হইলে পরবর্তী আলোচনার বিষয় অর্থ 
হইত না। কারণ_ পূর্ণ বিজ্ঞানবাদীর পক্ষে অর্থ অস্তমিত। সাঁকার- 
বিজ্ঞানবাদটা অদ্ধজরতীগ্যায়ানুগামী । কারণ_এই মতে বাহ অর্থ 
অনুমেয় বলিয়া বাহা অর্থ উপেক্ষিত হয় নাই। কিন্ত এই মতে 
বাহা অর্থ প্রত্যক্ষগোচর না হওয়ায় বিজ্ঞান লইয়া সকল ব্যবহার 
উপপন্ন হইয়। থাকে অথচ প্রত্যক্ষান্সক জ্ঞানও হয়॥ সুতরাং এই. 
মতে এ প্রযক্ষাস্ধক বিজ্ঞানের আহ এ প্রতক্ষাত্মক বিজ্ঞান স্বয়ং, 


প্রমাণলক্ষণান্তরখগুনন্‌, ১৩৭, 


এবং গ্রাহকও এ প্রত্যক্ষাত্মক বিজ্ঞান॥ অতএব প্রমাণভ্ূৃত সাকার 
বিজ্ঞানের গ্রাহৃ-গ্রাহকভাববশতঃ আংশিক বিচ্জানবাদও আসিল। 
বৌন্ধমতে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান ২টা মাত্র প্রমাণ। এইজন্য জয়ন্ত 
‘স হি অন্ুমেয়ো বা শ্যাৎ প্রত্যক্ষো বা'। এই বলিয়| দ্বিবিধ প্রমাণের 
উল্লেখ করিয়াছেন। সাকারবিজ্ঞানবাদটা সঙ্গত নহে, ইহা! জয়ন্ত 
দেখাইয়াছেন। আতশিকবিদ্ঞানবাদের যাহা মূল ভিত্তি, সেই একই 
বিজ্ঞানের গ্রাহ্য ্রাহকভাব অনুপপন, এই সকল কথ! পূর্বের দেশাইয়াছি । 
জয়ন্ত একই বিজ্ঞানের গ্রাহযগ্রাহকভাবখণ্ডনের জন্য পরে অনেক 
কখ। বলিবেন, তন্মধ্যে যহকিপিগস্মাত্র বলিতেছি । পূর্বেও এই কথা 
বলিয়াছি__গ্রাহ এবং গ্রাহক পরস্পর বিসদৃশ পদার্থ। একই বস্তু 
উক্ত উভয়রূপের দ্বারা অশ্ুবিদ্ধ হইতে পারে না। প্রমিতির বিষয়কে 
গ্রাহ্য বলে, এবং প্রমিতির জনককে গ্রাহক বলে। গ্রাহ্য ( প্রমেয় ) 
কদাচিৎ প্রমিতির জনক হইতে পারিলেও সর্বত্র প্রমিতির জনক 
হয় না। কিন্ত গ্রাহক ( প্রমাণ ) সববত্রই প্রমিতির জনক হয়। অতএব 
শ্রাহ এবং গ্রাহক বিসদূশ । স্বতরাং একবস্তু উভয়ন্্ূপ হইতে পারে না। 
এবঞ্চ ( অনুযানস্থলে ) গ্রাহ্য ন! থাকিলেও প্রমাশ-ব্যবহার অন্ুপপনন 
হয় না। কিন্তু গ্রাহ্য এবং গ্রাহক এক হইলে গ্রাহ না থাকিলে 
কখনই গ্রাহকের (প্রমাণের ) বাবহার উপপন্গ হইবে না। অতএব 
গ্রাহ্য এবং গ্রাহক এক হইতে পারে না। বৌদ্ধমতে প্রমাণ ও 
প্রমিতি একই জ্ঞান; এই কথ পূর্বের বলিয়াছি। নৈয়াগ়িককুল- 
চূড়ামণি জয়ন্ত বৌদ্ধদের এ সিদ্ধান্তকে সপনিদ্ধান্ত বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। কারণ__প্রমিতির যাহা! জনক, তাহ! প্রমাণ, প্রমিতি 
প্রমাণের ফল । স্থতরাং প্রমাণ এবং প্রমিতি এক হইতে পারে 
না। উদ্দ্যোতকর উপলব্ধির হেতুকে প্রমাণ বলিয়াছেন। বাচস্পতি 
তাৎপধ্যটীকায় এ উপলন্ধিশব্দের অর্থ প্রমিতি বলিয়াছেন। তিনিও 
প্রমিতিজনককে প্রমাণ বলিয়া সাকার-বিজ্ঞানবাদীর প্রমাণ-সন্দন্ধীয়- 
মতকে ও এক হইতে পারে না এই কথা বলিয়া 
খণ্ডন করিয়াছেন রে চি উদয়নও প্রমাজনককে প্রমাণ বলিয়াছেন। পরবর্তী 
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অগ্যান্য গ্যায়াচার্যগণও এ পথের পথিক ৷ প্রাচীন নৈয়ায়িক গৌতম 
ঈশ্বরকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। তাহার লক্ষণ কিন্তু অন্যাদ্শ। তাহা 
কুম্থমাঞ্জলির চকুর্থস্তবকে ব্যক্ত আছে । 


শাবরাস্ত ক্রবতে য এতে বোধপ্রামাণাবাদিনো। বিদ্রানাদভিল্লমেব 
ফলমভিদধতি, তে বাঢ়ং নিরসনীয়! ভবন্তোব, বয়স্ক বিজ্ঞানাদ্‌ ভিন্নমেব 
ফলমথদৃষ্টতাখ্যমড্যুপগচ্ছামঃ। তেনৈব তদসুমীয়তে, জ্ঞানং হি নাম 
ক্রিয়ান্মকম্‌, ক্রিয়া চ ফলানুমেয়া, জ্ঞাতৃব্যাপারমন্তরেণ ফলানিপ্পত্তেঃ। 
সংসর্গোহপি কারকাণাং 'ক্রয়াগর্ভ এব ভবতি ; তদনভ্যুপগমে কিমধিকৃত্য 
কারকাণি সংস্থল্গোরন্‌ ? ন চাস্ছন্টানি তানি ফলবন্তি। ক্রিয়াবেশ- 
বশাচ্চ কারকং কারকং ভবতি । অপরথা হি তদ্‌ বন্স্থরূপমা ত্রমেব স্যাৎ, 
ন কারকম্‌। ততশ্চ ন ফলািভিরুপাদীয়েতেতি ব্যবহার-বিপ্রলোপঃ। 
তন্মাদ যথা হি কারকাণি তগুল-সলিলানলম্থাল্যাদীনি [সন্ধপ্পভাবানি 
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তথাপি আমরা প্রমাণ এবং তাহার ফলকে অভিন্ন বলি ন!। পরন্ত 
ভিন্ন বলিয়া! থাকি ॥ 
আমাদের মতে ) প্রমাণভূতবিজ্ঞানের উৎপত্তির পর বিজ্ঞেযগত 
দৃষ্টতানামক ( জ্ঞাততানামক ) ফল উৎপন্ন হয়। সেই ফলের দ্বারা 
পূৰ্বোহপন্ন বিজ্ঞানটা অনুমিত হইয়া থাকে । যেহেতু (আমাদের মতে ) 
ভগানটা ক্রিয়াব্বরূপ । ক্রিয়। চিরকাল ফলের দ্বারা অনুমিত হহয়। 
খাকে। অনুমানের কারণ এই যে, জ্ঞাতার জ্রানব্যাপারটা পূর্বের 
উৎপন্ন না হইলে ফল নিষ্পন্ন হয় না। (বেনী কথ। আর কি 
বলিব ) কারকগুলির পরপন্পরসন্মেলনও প্রত্যক্ষের অগোচর ক্রিয়ার 
উদ্দেশ্যে হুইয়। থাকে। তাহ! স্বীকার না করিলে কাহার জন্য 
কারকগুলি একত্র সন্মিলিত হয়? অথচ সেই কারকগুলি সন্মিলিত 
না হইলে ফল উৎপন্ন হইতে পারে না এবং ক্রিয়ার সহিত সন্বন্ধ- 
বশতঃই কারক প্রকৃত কারক হইয়া খাকে। এই কথা ন্বাকার না 
করিলে [ ক্রিয়াসন্দন্ধং কারকহ্-প্রযোজক ইহ! স্বীকার না করিলে ] 
(যাহাকে কারক বলিতেছ ) তাহা আর কারক থাকে না; তাহা যে 
জাতীয় বস্তু, তচ্ছাতীয় বস্তু বলিয়াই পরিচিত হওয়া! উচিত। তাহাই 
যদি স্বীকার কর, তবে ফলার্থী হইয়। তাহাকে গ্রহণ ন! করাই 
উচিত । [অর্থাৎ কাধ্য সম্পাদন না করিলেও যদি কারক হয়, তবে 
সাধারণ লোক ফলার্থী হইয়া তাহাকে গ্রহণ করে কেন? গ্রহণ 
করিবার কোনই আবশ্থাকতা থাকে না।] ইঞ্টাপন্তি বলিলে ব্যবহারের 
বিচ্ছেদ হইয়া পড়ে। [ অর্থাৎ কাণ্য-সম্পাদননিবদ্ধন কারকসংগ্রহ- 
'বিষয়কব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে । ] অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই 
শে, যেরূপ পূর্ববসিন্ধ তণুল, জল, অগ্নি এবং স্থালীপ্রসৃতি বন্তগুলি 
সম্পাদনীয় পচ্ধাতুর অর্থ একমাত্র পাকক্রিয়ার উদ্দেশ্যে ( তৎকালে ) 
সংস্থম্ট হইয়। থাকে এবং সংশ্ষ্ট হইয়া! ক্রিয়া উৎপন্ন করে, ত্ধপ 
_ ( প্রতক্ষত্থলেও ) আত্মা, বহিরিক্ডিয় মন এবং গ্রাহৃবিষয়ের সনদন্ধ হইলে 
Ee ক te 
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হয় এবং সেই জ্ঞাননামক ক্রিয়াটার প্রত্যক্ষ হয় না, কারপ__. 
বহিরিক্দ্ির় বহির্দেশে কেবলমাত্র বাহ অর্থের গ্রহণ করে (আন্তর 
জ্ঞানের গ্রহণ করিতে পারে না। বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষের মতে ভ্ঞানেরই 
প্রত্যক্ষ হয়, অর্থের প্রতাক্ষ হয় না। * শাবর-ভাম্যকার সেই মতের 
প্রতিষেধ এইস্থানে করিতেছেন ।) নকারছযের প্রতীতি হয় না। 
[অর্থাৎ জ্ঞানেরও যদি প্রত্যক্ষ হইত, তাহা! হইলে সাকার জ্ঞানের 
আকার এবং বিষয়েরও আকার উভয়েরই প্রত্যক্ষ হইত, কিন্তু যখন 
উভয় আকারের প্রত্যক্ষ হইতেছে না, তখন জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না 
এই কথা বলিতে হইবে । এবং জ্ঞান প্রত্যক্ষগোচর ন| হইলেও নেত্র- 
প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের শ্যায় উপায় হইতে পারে। [ অর্থাৎ নেত্র- 
প্রভৃতি বহিরিন্সিয় যেরূপ প্রত্যক্ষের অগোচর হইলেও স্্কাধ্যসাধনে 
পরাগ্মুখ হয় না, সেরূপ জ্ঞাননামক ক্রিয়াও প্রত্যক্ষের অগোচর 
হইলেও ন্বকাধ্য (অর্থগত জ্ঞাততারূপ ) সাধন করিতে পারে।] 
এবং এ জ্ঞানরূপ ব্যাপার পরোক্ষ হইলেও বিষয়গত জঞ্জাততারূপ 
ফলের ছারা অন্ুমিতির বিষয় হইতে পারে। [ অর্থাৎ বিষয়গ্রকাশ 
হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে পূর্বে আমাদের এ বিষয়ে জ্ঞান 
হুইয়াছিল। স্থতরাং পূর্বববন্তী জ্ঞানটা বিষয়-প্রকাশরূপ কাে)র 


প্রকাশক পুর্বেবাৎপন্স জ্ঞানের ] অনুসদ্ধান করে না। কিন্তু বিষয়টা 
জ্ঞাত হইলে অনুমানের দ্বারা ( সেই জ্ঞানকে ) বুঝে । ইহাই সেই কথা। 

(জ্ঞানের প্রত্যক্ষ্ববাদী বৌদ্ধসমপ্রদায়বিশেষ ‘যদিও জ্ঞানমাত্রই 
ক্ষণিক, তথাপি জ্ঞান উৎপন্ন হইবামাত্র সেই সময়েই প্রকাশিত 
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বলে সে নিঞজ্জেকে এবং বিষয়কে ঝুগপহ প্রকাশ করিতে পারে। ভাষ্া- 
কারের অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানপ্রকাশ ও বিষয়প্রকাশ যুগপৎ হইতে 
পারে না। বিবয়প্রকাশ জ্ঞানের কার্ধা, স্বতরাং এ বিষয়প্রকাশরূপ 
কার্ষোর দ্বারা জ্ঞানরূপ কারণের অনুমান হয়। এবং বিষয়প্রকাশটা 
জ্ঞানূপ পদার্থই নহে। উহা জ্ঞাততানামক ধশ্মান্তর। জ্ঞানেরও 
প্রত্যক্ষ হয় না। উহু! অতীন্ত্রিয়। পম্চাৎ উহার অনুমান হয়। ) 
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শনান্থাথা হাৰ্থসন্তাবো দৃন্টঃ সঙ্,পপন্ধাতে । 
জ্ঞানং চেল্সেত্যতঃ পশ্চাৎ প্রমাণমুপকল্পাতে ॥ ইতি ণ" 


তদেষ ফলানুমেয়ো জ্ঞানব্যাপারো জ্ঞানাদিশব্দবাচাঃ প্রামাণম্‌। 
ইন্দ্িযাদীনাং তদ্বৎপাদকতয়া জ্ঞানমুপচরতি ন সাক্ষাদিতি। অত্র 
প্রতিবিধীয়তে । অহে| বত ইমে কেভ্ো। বিভ্যতঃ শ্রোত্রিয়াঃ পরং কিমপি 
বৈক্লব্যমুপাগতাঃ। ন খহনিত্যং পরোক্ষং জ্ঞানং ভবিকুমহতি। 
ভগাতোহ্থ ইতি কচি তদ্বিশিষ্টার্থপ্রত্যবম্শদর্শনাদ্‌ বিশেষণা গ্রাহণে 
শুরু পট ইতিবদ্‌ বিশিক্টপ্রতীতেরনুহপাদাচ্চ {| কশ্চায়মিয়ান্‌ সংর্রাসঃ, 
বিষয়ঞরহণকালে বিজ্ঞানাগ্রহণমাত্রকেণ  বাহ্যার্থনিহ্নববাদিনঃ শাক্যাঃ 
শক্যাঃ শময়িতুম্‌ ৷ 


আসন্মুব্বাদ 
শ্লোকবাস্টিককার কুমারিল ভট্টও বলিয়াছেন পূর্বের জ্ঞান না 
হইলে কোন বিষয় জ্ঞাত হইতে পারে না। স্বতরাং জ্ঞান না হইলে 


= আকবাকে ( কা সুতি পু) শা, জো? ১৮২॥ 
8 শাখা নর্খাপতিজনহ্ পৰবাণন। সা. চার্খক্ধ আতঙ্ক আাতত্বাগখাগূপপকতিজ্তৰা, আর্থ 
ভাবা আতা চ পল্চাৎ অআতযাহপপত্া পা পমাগমঙ্গাগতে। তথ 


১৪২ ন্যায়মঞ্জধ্যাস্‌ 
বিষয়ের জ্ঞাতত্ব অন্ুপপন্ন হয় বলিয়া জ্ঞান পুর্বববর্তী। পরে প্রমাণের 
কল্পনা হয়। 

[ অর্থাৎ--পূ্বেন যে জ্গান হয়, অনুমান তাহার বোধক নহে; 
অর্থাপত্তি তাহার বোধক । পূবের জ্ঞান না হইলে কোন বিষয় জগাত 
হইতে পারে না। স্বতরাং জ্ঞান না হইলে চ্গাতত্ব অন্মুপপন্ন হয় বলিয়া 
অর্থাপত্তিকূপ প্রমাণের দ্বারা পুনববন্ধী জ্ঞানের অনুসন্ধান করিবে। 
যেখানেই অর্থাপত্ধির ব্যবহার, সেইখানেই অগ্রে অন্ুপপত্তডির অনুসন্ধান 
হয়। এখানেও তাহাই হইয়াছে। অতএব জ্ঞানের পক্ষে অর্থাপন্ডিই 
প্রমাণ । ভ্যান উৎপন্ন হওয় মাত্রই পরিজ্ঞাত হয় না, পশ্চাৎ প্রমাণের 
সাহায্যে পরিজ্ঞাত হয়। ] এই পৰ্য্যন্ত ভট্টের মত। অতএব উপসংহারে 
ইহাই বক্তব্য যে, বিষয়গত জাতত্বক্ূপ ফলের ছারা! অনুমেয় এবং জ্ঞানাদি- 
শব্দের প্রতিপান্ভ জ্ঞানরূপ ব্যাপারই প্রমাণ (যাহা জ্ঞান প্রভৃতি 
শব্দের বাচ্য, তাহাই প্রমাণ এই কথা বলায় ইন্সরিয়াদির & প্রমাণত্থ 
শ্রতিষিদ্ধ হইল এই অন্তিপ্রায়ে ভা্যকার বলিতেছেন ) ইন্দিয়াদি সেই 
জ্ঞানের উৎপাদক বলিয়। ইন্দিয়াদিতেও জ্ঞানপদের উপচার 
চৰয় ইন্দ্িয়াদি জ্ঞানপদের সাক্ষাৎ অর্থ নহে [অর্থাৎ শক্যার্থ 
নহে ]। 

[ অর্থাৎ লক্ষণাদ্বার৷ ইন্সিয়াদিও জ্ঞানপদের অর্থ বলিয়া তাহা 
লক্ষ্যার্থ, তাহা। শক্যার্থ নহে। অতএব জ্ঞানপদের যাহা লক্ষ্যার্থ, তাহা 
শক্যার্থ নহে বলিয়া প্রমাণ নহে। যাহা জ্ঞানপদের শক্যার্থ, তাহা 
প্রমাপ।] এই পর্য্যন্ত শবরন্থামীর মত। তাৎপর্য - শবরন্বামীর মতে 
জ্ঞানই একমাত্র প্রমাণ, অন্য পদার্থ প্রমাণ নহে। এবং এ প্রমাণ 
অন্ুমানগন্য প্রত্য্পম্য নহে। বিষয়ের জাততা এ প্রমাণের ফল। 
স্বতরাং জ্ঞানপ্রামাণ্যবাদী বৌন্ধের শ্যায় ইহার মতে প্রমাণ ও ফল 
জাতীয় পদার্থ হইল ন! । | শবরম্থামীর মতের উপর প্রতিবাদ করিতেছি । 
আহা কি দুঃখের As: এই ্রোত্রিয় ভ্রান্মগণ কাহার নিকট 


প্রমাণলক্ষণান্তররখগুনস্‌ ১৪৩ 
ভয় পাইয়া একেবারেই বুদ্ধিবৃত্তি হারাইয়াছেন। ইহা! বড় আশ্চর্যের কথা, 
কারণ অনিত্য জ্ঞানমাত্রই পরোক্ষ নহে। 

[ অর্থাৎ নিৰিবকল্লকচ্দান ভিন্ন উতপন্ডিলীল নিজ্জ নিন্দ সকল জ্ঞানই 
আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । শবরস্থামীর মতে জ্ঞান উৎপন্ন হইল, 
অথচ তাহা প্রত্যক্ষের অগোচরে থাকিল, ইহা অন্যু্ভববি্রিন্ধ কথ! । ] 
‘ক্গাত অর্থ’ এই প্রকার বিশিন্টবুদ্ধি কোনপ্থানে হয় দেখা যায়। 
কিন্তু বিশেষণ শুক্লগুণ গৃহাত না হইলে যেরূপ শুর্লপটপ্থলে বিশিষ্টবৃদ্ধি 
হয় না, তদ্ূপণ জ্গাত অর্থ এই স্বলেও বিশেষপ-ক্জান গৃহীত না হইলে 
জ্ঞাত অর্থ এই প্রকার বিশিন্টবুদ্ধি হইতে পারে না। [ অর্থাৎ 
বিশেষণীভূত জ্চান গৃহীত না হইলে জ্ঞাত অর্থ এই প্রকার বিশিন্টবুদ্ধির 
অনুপপত্তি সর্বববাদিসংমত। কেবলমাত্র শবরস্বামীর মতে জান গৃহীত 
না হইলেও জ্ঞাত অর্থ এই প্রকার বিশিক্টবুদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা 
আশ্চর্য্য কথ|। ] এবং এত কি ভয়? ঘটাদি বস্ত্র প্রতাক্ষকালে যদি 
এ প্রতাক্ষটা প্রতাক্ষগমা ন! হইয়া অনুমানগম্য স্বাকার কর, তাহা 
হইলে বাহ্ার্থের শ্রচ্ছন্নতাবাদী ( বিজ্ঞান-প্রত্যক্ষতাবাদী ) বৌদ্ধগণ পরাস্ত 
হইতে পারে। 


টিল্পশী 


বিজ্ঞানবাদী সৌব্রান্তিক বৌন্ধবিশেষ বাহা অর্থ স্বীকার করেন বটে, 
কিন্তু বাহা অথ প্রত্যক্ষগমা বলেন না, অন্ুমানগমা বলেন। এই ঘট, 
এই পট, এই মঠ হত্যাদিরূপ প্রবৃত্তিবিক্গানের হেতুরূপে বাহা অর্থের 
অনুমান করেন ॥ তাহাদের মতে প্রবুন্ডিবিজ্জানই প্রতাক্ষের বিষয় হয়। 
বাহা অর্থ প্রতাক্ষের বিষয় হয় না। কিন্ত শবরন্বামীর মতটা উহার 
বিপরীত বাহ অর্থ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়? তথাকবিত বিজ্ঞানগুলি 
প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, অনুমানের বিষয় হয়॥ শবরম্থামী বৌদ্ধমত 
অপেক্ষা, নুতন কথ! বলিয়াছেন এই মাত্র পাওয়া যায়। এতদৃভিন্ন 
(বৌদ্ধমতনিরাসক অন্য কোন স্থযুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। স্থতরাং 


ভি 
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শবরের মতটা আদরণীয় নহে। সৌত্রান্তিক যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
বিপরীত বলা ভিন্ন অন্য কোন যুক্তি দেখিতে পাওয়া বায় না । 


যকত, ক্রিয়ান্মভাবন্তাৎ ত্য পরোক্ষ, তদযুক্তম্‌। নহি ক্রিয়াস্বভাবং 
জ্ঞানম্‌, অপি তু ফলম্বভাবমেব। অপিচ ক্রিয়াপি প্রত্যক্ষব্যবস্থিনী 
প্রত্যক্ষৈব, ভট্রানাং প্রত্ক্ষস্ঠাত্মা, তহকিমনেনাপরান্ধং যদেতদীয়ক্রিয়ায়া 
অপ্রত্যক্ষত্বমুচ্যতে । ন চোহক্ষেপণাদিভেদভিন্সঞ-পরিস্পন্দাস্মাকব্যাপার- 
ব্যতিরেকেণ '' বাহাকারকেদপি সৃন্রনা নাম কাচিদস্তি ক্রিয়া । স! হি যদি 
নিত্যা জাতিবং, অথানিত্যা রূপবদ্বস্তধন্্র ইন্যোত । তত্র যদি নিত, 
তহ্ি সর্ববদা বস্তুনঃ ক্রিয়াযোগাৎ সর্বদা ফলনিষ্পত্িপ্রসঙ্গঃ। অথ 
কারকনিবর্য্যা ক্রিয়া, সাপীদানীং কারাত্বাহ সব্যাপারকারককার্য্য। 
ভবেদিত্যনবন্দ৷। নিক্রিয়কারক্কাখান্ে তু ক্রিয়ামিব ফলমপি নিক্ষিয়াণ্যেব 
কারকাণি কুযুযুরিতি কিং ক্রিয়য়া । 


অন্মুলাদ 


জ্ঞান ক্রিয়াস্বভাব বলিয়৷ পরোক্ষ, এই যে বল! হইয়াছে, তাহ! যুক্তি- 
বিরুদ্ধ কথ! । কারণ জ্গান কখনও ক্রিয়ান্্রভাব নহে, পরস্ তাহ! নিয়ত 
ফলব্বভাব। [ অর্থাৎ ফল এবং ক্রিয়া একন্বভাব হইতে পারে না। 
ক্রিয়া কার্ম্যবিশেযের নিয়তজ্জনক বলিয়া তদুদ্দেশ্ব তাহ! সম্পাদিত 
হইয়া থাকে। কিন্তু যাহ! ফল, তাহা! তদতিরিক্ অন্য ফলের উদ্দেশ্বে 
সম্পাদিত হয় না। তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য । অথব!| যাহার সম্পাদন 
অআঅসম্পাদন বাঁ অন্যথাকরণ ইচ্ছাসাপেক্ষ নহে, তাহাই ফলব্বভাব। 

জনও তাদুশ ফলব্দভাব, কারপ-_চগানের কারণ ছিলে জ্ঞানকে কেহই 
আমন পা আক ছা এর জিম, আহান সদন 
লে লু ৮৮55 


iv 


© 


প্রমাণলক্ষণাস্তরখণ্ডনম্‌ ১৪৫ 


যে, ক্রিয়াও প্রত্যক্ষবিষয্লীভূতত্রব্যে থাকিলে প্রত্যাক্ষই হইয়া! থাকে, 
ইহ! ভট্টের কথা । ( তথাকথিত জ্বানের আশ্রয়াভূত ) জীবাত্মার প্রত্যক্ষ 
হয়, স্ৃতরাং ভান যদি ক্রিয়াও হয়, তাহা হইলেও এই আত্মা কি 
অপরাধ করিয়াছে যাহার ফলে ড্ঞানরূপ ক্রিয়া ( প্রত্যক্ষবিষয়ীভূত ) 
আত্মার আশ্রয়ে পাৰিলেও অপ্রত্যক্ষ হয় এই কথ! বলিতেছ ? 

ক্রিয়া বলিতে গেলে আমরা উৎক্ষেপণাদির অশ্যতমকে এবং 
পরিস্পন্দকে বুঝি, তাহার! তে! সকলেই প্রতাক্ষগন্য ৷ তজ্জাতীয়ভিন্স 
অন্য কোন সুন্সমক্রিয়ার অনুসন্ধান পাওয়া! যায় না, যাহা ইন্দিয়গ্রাহা- 
কারকে অতীল্তিয় হইয়া! থাকিতে পারে । 

কারণ_-এঁ ক্রিয়াকে যদি নিত্য বল, তবে উহ! জাতির শ্যায় ( নিত্য ) 
পদার্থ ইহা বলিতে হইবে। যদি নিত্য বল, তবে উহু রূপের ন্যায় 
(উৎপত্তি-বিনাশশীল ) বন্তরধশ্্ম ইহ! তোমাদের অন্তিমত বলিতে হইবে । 

সেই ২টা পক্ষের মধ্যে ক্রিয়ার নিত্যন্ব-পক্ষ যদি স্বীকার কর, তাহা 
হইলে বস্তুতে ক্রিয়| সর্বদা থাকায় সববদা ফল উৎপন্ন হইতে পারে 
এইরূপ আপত্তি হইতে পারে । কারণ- ক্রিয়া কখনও নিশ্ষল অবস্থায় 
থাকে না। 

যদি বল ক্রিয়া জনা, তাহ! হইলে কারণই উক্ত ক্রিয়ার নিষ্পাদক 
ইহা বলিতে হইবে। তাহা হইলে অনবস্থা দোষ আসিয়। পড়িল, 
কারণ - সেই ক্রিয়াটাও এখন কাধ্য বলিয়া [ অর্থাৎ বর্তমানে কার্য 
বলিয়া ] সব্যাপার কোন কারককে তাহার নিস্পাদক বলিতে হুইবে। 
[ অর্থাৎ সেই ক্রিয়াটীও যখন উপস্থিত কার্ধা, তখন তাহারও নিস্পাদক 
কিছু বলিতে হইবে । যাহাকে নিস্পাদক বলিবে, সেও নির্বব্যাপার 
অবস্থায় নিষ্পাদন করিতে পারিবে না। অগত্যা নিস্পাদনের অনুরোধে 
এ নিষ্পাদকের তথাকথিত ক্রিয়ার নিষ্পাদনৌপযোগী কিছু ব্যাপার * 
স্বীকার করিতে হইবে, এবং উক্ত ব্যাপারটাকে নিত্য বলিলে তথাকথিত 
ক্রিয়ার সর্বদা নিষ্পত্তির আপত্তি হয়। হুতরাং উক্ত ব্যাপারকেও 


* ব্যাপারশদ্ছে অর্শ কিঙা। 
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কাযা বলিতে হইবে, এবং উহা! যদি কার্ধা হইল, তবে উহারও। 
নিষ্পাদনের ক্ষপ্য অন্য একটা সব্যাপারকারক আবশ্যক হুইল। এবং 
এ কারকেরও বিশেষশীকত ব্যাপারের কাধাতাবশতঃ অন্য সব্যাপার- 
কারক আবশ্যক হইল, এইরূপে অগণিত সব্যাপারকারকের সংঘবে 
অনবস্থা দোষ আসিল । ] 

দি বল, যে, তথাকথিত ক্রিয়। সব্যাপার [ অর্থাৎ সক্রিয় ]কারকের 
কাথা নহে, কিন্দু উহ! লিক্ষিয়কারকের কার্ম্য। তাহা হইলে কারকগুলি, 
নিক্ষিয় হইয়াই টিয়ার স্যায় ফলকেও উৎপন্ন করিতে পারে, ক্রিয়া 
স্বীকারের প্রয়োজন কি? 

[ অর্থাৎ কারকগুলি নিক্রিয় হইয়াই যদি ক্রিয়াকে উৎপন্ন করিল, 
তবে এ কারকগুলি সাক্ষাসন্থদ্ষেই ফলসম্পাদন করুক। ফল- 
সম্পাদনের জন্া ফলের পূর্বের ফল হইতে অতিরিক্ত ক্রিয়ার সম্পাদনের 
আবশ্থাকতা কি? ইহাই যদি স্বীকার কর, তবে জ্ঞাতত্তরূপফলের 
জন্য জানক্রিয়ান্বীকারের প্রয়োঞ্জন কি? কেবলমাত্র কারকই উক্ত ফলের 
জনক হুইবে।] 

নন্থু করোতীতি কারকং ক্রিদ্জাবেশমন্তরেণ কারকত্থানুপপন্ধেঃ॥ সত্যং 
করোভীতি কারকম্, তন্ড ফলমেব করোতি ন ক্রিয়াম্‌। নম করোতীতি 
যদ জে সেয়মুক্তৈব ক্রিয়া ভবতি, চৈযঃ কটং করোভীতি চৈউস্যৈব % 
কটন্ডেব করোত্যরথস্থাপ্রত্যাখ্যেয়্থাং, তৎকৃতমের চৈত্রাদীনাং কারক 
উচ্যতে । নাতীন্দরিয়ক্রিয়াযোগনিবন্ষনঃ কারকভাব:ঃ, ক্রিয়ায়। অতীক্িয়ত্ধেন 
১৯৮৯৯ টযারিএলো ভি 
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সন্ন্ধ না হইলে কারকন্ধই অন্ুপপন্স হয়। ( অতএব ক্রিয়ার আবশ্যকতা 
আছে। ইহাই তাৎপধ্য । ) 

যাহ! করে, তাহা কারক ইহা ঠিক কথা বটে, কিন্তু কারকত্ব যে 
একমাত্র ক্রিয়াসাপেক্ষ, ইহা! কোখ। হইতে আসিল ? ক্রিয়াসম্পাদন 
না করিলেও কেবলমাত্র ফলসম্পাদনদ্ধারাও কারকত্ব উপপাদিত 
হইতে পারে। 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, 'করোতি' এই কথা যে 
বলিতেছ, সেই কথার দ্বারা একমাত্র ক্রিয়ারই উল্লেখ করিতেছ। 
[ অর্থাৎ ঘখন “করোতি' এই কথ! বলিতেছ, তখন ক্রিয়াদ্দীকারে তোমার 
বাধা কৈ? যে ব্যক্তি ক্রিয়। স্বাকার করে না, সে ব্যক্তি করোতি' 
এইরূপ ব্যক্যপ্রয়োগও করিতে পারে না। কারণ-খাক্থ এবং 
“করোত্যর্থ' উভয়ই ক্রিয়া । ] কারণ, চৈত্র ঘট করিতেছে, এই বাকাটার 
দ্বারা চৈত্রের শ্যায় কটের শ্যায় করোত্যর্থকে প্রত্যাখ্যান কর! যায় না। 
[অর্থাৎ “চৈত্ঃ কটং করোতি” ইত্যাদিপ্রয়োগস্থলে কট যেরূপ 
ক্রিয়াযোগে কণ্ম হইতেছে, সেইরূপ চৈত্রেরও ক্রিন্াযোগে কর্তৃত্ব 
হইতেছে। ক্রিয়াযোগন্বাকার না করিলে কর্তৃ্বও বাধিত হুইয়| পড়ে। 
(অতএব জ্ঞানরূপক্রিয়ার যোগে আত্মারও কর্তৃত্ব অক্ষ, এবং তাদৃশ 
জ্ঞানক্রিয়ারই ফল জ্ঞাতত্ব । ইহাই তাৎপধ্য । চৈত্রাদির কারকতা ক্রিয়া- 
যোগমূলক । এইরূপ পূর্ববপক্ষকারীর প্রতি বক্তব্য হইতেছে এই যে, 
কারকত। অতীক্তিয়ঞ্িয়াযোগনূলক নহে। [অর্থাৎ কারকত্ব সর্বত্র 
ক্রিয়াযোগনুলক সত্য বটে, কিন্তু এ ক্রিয়া অতীন্সিয় নহে। ] কারণ, 
ক্রিয়ামাত্রই যদি অতীন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে ( তাহার এ্রতাক্ষের সম্ভাবনা 
না থাকায়) ক্রিয়াধীন কারকত্বও প্রত্যক্ষগোচর হইবে না। [ অর্থাৎ 
কারক বলিয়া কাহারও প্রত্যক্ষ হইবে না।] তাহা! হইলে কর্তৃকশ্মাদি- 
বিষয়ে ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে । [ অর্থাৎ ককা, কশ্্দ ইত্যাদি 
প্রকারে যদি প্রভাক্ষ না হয়, তাহা হইলে কে কর্তা, কে কর্ম হত্যাদি 
কিছুই স্থির হইবে না। ইহাই যদি স্বীকার কর, তবে কর্তৃকপ্রাদিবিষয়ে 
প্রত্যক্ষজ্ঞানের অভাবে কনা, কর্স্ম ইত্যাদি বলিয়া! ব্যবহারের লোপ হইয়া 
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পড়ে । কারণ-_ব্যবহারমাত্রই ব্যবহার্ধ্যবস্তর জ্ঞানসাপেক্ষ ।] ক্রিয়া- 
মাত্রের অধীনকারকন্তরূপবিষয়ে প্রত্যক্ষ করিতে না৷ পারিলে ফলার্থিগণ 
কেমন করিয়া সেই কারণগুলিকে সংগ্রহ করেন? [ অর্থাৎ কারক- 
স্বরূপ প্রত্ক্ষগোচর না হইলে কেহই ফললাভের জন্য কারক গুলিকে 
বাছিয়া লইতে পারে লা । ] 


মত্পক্ষে কারকন্বং হি নান্তি কিঞ্চিদতীন্দ্রিয়ম্‌ । 
কারকন্ব-্বরূপন্ত ক্ষ সহকার্যাদিসলিধিঃ ॥ 


নিব্যাপারম্তয সত্বন্থা কে! গুণঃ সহকারিভিঃ । 
সব্যাপারপ্য সব্বপ্ত কো গুণঃ সহকারিভিঃ ॥ 
অথ ব্যাপার শ' এবৈষ সর্ববৈঃ সম্ভুয় সাধাতে । 
কিং ফলেনাপরা্ধং বন্তদ্ধি সংভূয় সাধ্যতাম্‌ ॥ 


মতে 
পরন্তৃতির সহিত সম্মেলনই কারকত্ব॥ [ অর্থাৎ আমার মতে কোন 
অতীন্দিয় 


নহে। কারণ-ক্রিয়াবিশেযে যে বন্তুটী 
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আবশ্যক ।] (ইহ! জ্ঞানের ক্রিয়াত্ববাদীর কথা। সহকারিগণ জ্ঞান- 
ক্রিয়া-সম্পাদনদ্ধারা জ্ঞানাশ্রয় আত্মাকে উপকৃত করে। ইহাই 
তাৎপধ্য ।) সহকারিগণ সক্রিয় পদার্থের কোন উপকার করে না। 
[ অর্থাৎ সহকারিগণ ক্রিয়া-সম্পাদনদ্বারা কাহাকেও উপরুত করে না। 
স্থতরাং সব্বত্র ক্রিয়া-স্বীকার অনাবশ্থাক । ] (ইহা আত্মার লিক্রিয়ন্ক- 
বাদীর কথা। সহকারিগণ জ্ঞান-ক্রিয়া-সম্পাদন দ্বারা জ্গানাশ্রায় 
আত্মাকে উপকৃত করে ন|। অতএব জ্ঞানকে ক্রিয়া! বলা উচিত নহে । 
ইহাই তাৎপৰ্য্য ।) যদি বল সহকারিগণ মিলিত হইয়া ক্রিয়াই সম্পাদন 
করে, তাহা। হইলে বলিব যে, ফল তোমাদের নিকট কি অপরাধ 
করিয়াছে? সহকারিগন মিলিত হইয়া (ক্রিয়া সম্পাদন না করিয়া ) 
সেই ফলকেই সম্পাদন করুক । [ অর্থাৎ ক্রিয়াব্যতিরেকে ফল হয় না, 
অতএব ফলের অনুরোধে ক্রিয়ান্বীকার আবশ্যক, সুতরাং জ্ঞাত্ব- 
কূপ ফলের 'ন্ুরোধে জ্ঞানকে ক্রিয়া বলিতেই হইবে--এই কথা আমরা 
মানি না। আমর! বলিব যে, ফলোৎপন্তির অন্মুরোধে সহকারিগণকুত 
ক্রিয়া সববত্র অপেক্ষিত হয় না, অতএব আমরা জ্ঞাতত্বরূপ ফলের 
অনুরোধে নিক্রিয় আত্মার জ্ঞানরূপ ক্রিয়! স্বীকার করিব না। ] 


যত্ত,* করোতাখন্যাপ্রত্যাখ্যেয়স্বাদিত্যু্তং তত্রোচ্যতে। পরিস্পন্দ 
এব ভৌতিকো। ব্যাপারঃ করোত্যর্ণঃ। ন হি বয়ং পরিস্পন্দাস্মাকং পরিদৃশ্য- 
মানং ব্যাপারমপহুমহ্ধে, প্রতিকারকং বিচিত্রন্য স্বলনাদেব্যাপারশ্ত 
প্রত্যক্ষমুপলস্বাৎ । অভীন্দরিয়স্র ব্যাপারে! নাস্তাতি ক্রমহে। নন্ু পাকো 
নাম ধাত্বখঃ পরিদৃশ্যমান-স্বলনাদি-ব্যাপারব্যতিরিক্ত এযিতব্য এব, 
তমন্তরেণ ফলনিস্পস্তেরভাবাং । অসতি চ তশ্মিন্‌ কিমধিকৃতা কারকাণি 
সংস্থজ্যেরন্‌, ইত্যুক্তম্‌, তদযুক্তম্‌। যং তমেকং ধাত্বর্থং সাধ্যং বুধ্যসে, 
স কিং সমুদিত-সকল-কারকসম্পাভভ একৈক-কারক-নিবর্যো বা । 


৮. ক্কিলা হি. দ্বিনিধা, সবো শাহি কৰোতাৰ্থক্চ তট্কঃ পরিশ্মনসাধ্ো গমনানি:, 
কোপ পাবি ই বাকের কিক ই হপহপক ৷ 


১৫০ স্যায়মঞ্রর্্যাম্‌ 


কিন্তু করোত্যথ প্রত্যাখ্যানযোগা নহে এই কথা যে বলিয়াছ, 
তহপক্ষে বলিতেছি। [ পরিস্পন্দভিল্ল অবশ্বানাদিরূপ করোত্যথ 
ক্রিয়া সর্বত্র থাকে। স্বতরাং এই মতে জ্ঞানাশ্রয়েও ক্রিয়া আছে। 
জ্ঞানাশ্রয়ে অন্য কোন ক্রিয়া থাকিতে পারে না। স্বতরাং জ্ঞানই 
করোত্যখ-ক্রিয়া । ইহাই তাহাদের অভিপ্রায়। এই মতে পরিস্পন্দ- 
ভিন্ন ক্রিয়াসামাস্য এবং পরিস্পন্দ এই ছিবিধ করোত্য্থ ।] পরিল্পন্দই 
ভূতপদাথগত ব্যাপার তাহাই করোত্যর্থ। [ অর্থাৎ তথাকথিত দ্বিবিধ 
করোতার্থ নহে, একমাত্র পরিল্পন্দই করোত্যথ। আস্মায় তাদৃশ করোতাথ 
বাধিত, স্বতরাং আত্মা নিক্রিয় ইহাই যুক্তিযুক্ত । ] যেহেতু পরিস্পন্দ- 
নামধেয় ক্রিয়া পরিদৃশ্যমান ; সেহেতু তাহার অস্বীকার করিতে পারি না। 
তবে এ পরিস্পন্দ এক প্রকার নহে। কারণ - বন্ধিপ্রস্তৃতিকারকভেদে 
এ পরিন্পন্দরূপ ক্রিয়াটার বিভিগ্নরূপ দেখ! যায়। বহ্নিগত স্বলনাদি 
এ ক্রিয়ার অগ্যতম। কিন্তু আত্মায় কোন অভীক্গিয় ক্রিয়া নাই, ইহা 
বলিতেছি। এখন আশঙ্কা হইতেছে যে, (কেবলমাত্র পরিস্পন্দকে 
ক্রিয়া বলা চলিবে না। কারণ-- ) খাতব্থীভূতপীকনামক ক্রিয়া 
পরিদুশ্ামানগ্ছলনাদিক্রিয়া হইতে অতিরিক্ত, ইহ! অবশ্য স্বীকার করিতেই 
হুইবে। কারণ-_-পাকক্রিয়াবাতীত তক্জুলাদির বিক্লিত্তিরপফল সম্পন্ন 
হইতে পারে না। এবং পাকক্রিয়ান্বীকার না করিলে স্ালীতগুল- 
প্রন্থৃতি কারকগুলি কোন্‌ উদ্দেশ্যে একত্র মিলিত হইবে? এই কথ! 
বলিয়াছি। এইরূপ আশঙ্ক। সঙ্গত নহে। যে এক পাকক্রিয়াকে 
(কারকের) কাধ্য বুঝিতেছ, সেই ক্রিয়া কি মিলিত সকল কারকের 
কাৰ্য্য ? না একৈক কারকের কাধ্য ? 


তত্রাচপক্ষ একৈক ভবেহ কারকমচিয়ন। 
একৈকনিক্রিয়্ে চ সাকলোেহপি কুত ক্রিয়া ॥ 


প্রমাণলক্ষণান্তরখ গুন্‌ ১৫১ 

উন্তরস্মিন্‌ পক্ষে প্রত্যেকমপি পাকক্রিয়াযোগাহ কারকান্তর-নিরপেক্ষা- 

দেকস্মাৎ কারকাহ ফলনিস্পত্তিপ্রসন্ছঃ। ন চ তথাবিধ-ধাত্বর্থপুরঃ- 
সরঃ কারকাণাং সংসর্গঃ। 


অল্ুলাদ - 

যদি সন্মিলিত সকল কারকের কাধ্য বল, তাহা হইলে ব্যক্তিগতভাবে 
শত্যেক কারক উক্ত পাকক্রিয়ার সম্পাদক নহে, এই কথ! বলিতে 
হয়। যদি ইহাই স্বীকার কর, তবে ব্যক্তিগতভাবে *ত্যেকটীর পাক- 
ক্রিয়া সম্পাদন করিবার শক্তি না থাকিলে সন্মিলিত অবস্থায় পাকনিয়া 
সম্পাদন করিবে কি প্রকারে ? 

উত্তর পক্ষে [ অর্থাৎ একৈক কারকের কাঁধ্য বলিলে ] প্রত্যেকের 
পাকদ্িয়াসম্পাদন করিবার শক্তি থাকায় কারকান্দর-নিরপেক্ষ একটা 
কারক হইতেই পাকক্রিয়া সম্পন্ন হউক । [অর্থাৎ সমুদয়কে অপেক্ষ। 
ন! করিয়া একটামাত্র কারক পাকক্রিয়া সম্পন্ন করুক] এবং 
কারকগুলির সম্মেলন পাকক্রিয়াপূর্ববক নহে। 


ক্রিয়ানিমিত্ত-সংসর্গণাদিনো হি ছয়ী গতিঃ। 
সত্যাং ক্রিয়ায়াং সন্দন্ধঃ সন্দন্ধে সতি বা ক্রিয়া ॥ 

* মীলনাৎ পূ্ববসিক্জায়াং ঞ্রিয়ায়াং মীলনেন কিম্‌ ? 
তথাচ জগত ফলং বিভক্তৈরপি কারকৈঃ ॥ 
মীলনান্ড, ্রিয়াসিক্ছে পুনরেকৈকমঞিয়ম্‌। 

তথ। সতি ন কাষ্ঠানি খ্বলেয়ঃ পিঠরাদ্‌ বিনা ॥ 


অন্মুবাদ 
ক্রিয়ানিমিত্ত-সংসগৰাদীর ব্যবস্থা ছিবিধ ॥ [ অর্থাৎ “ক্রিয়া 
" এইরূপ বত্ত্রাহিসমাস করিলে একরূপ অর্থ হয়, 


রং 


১৫২ ক্যায়মন্জর্ধ্যাম্‌ 
“ক্রিয়ায়া নিমিত্ত এইরূপ বষ্টী-তৎুপুরুষসমাস করিলে অন্যরূপ অর্থ 
হয়।] (উক্ত দ্বিবিধ অর্থের আলোচনা মঞ্ররীকার করিতেছেন। ) 
(১ম পক্ষে) ক্রিয়া হইবার পর কারকগুলির সন্দন্ধ ( অর্থাৎ সম্মেলন ) 
হয়, ( ২য় পক্ষে ) কিংবা কারকগুলির সম্বন্ধ হইলে পাকাদিক্রিয়া হয়। 
(উক্ত ছিবিধ ব্যবস্থাই উপপন্ন নহে। কারণ ) প্রথম ব্যবস্থাটা যদি 
স্বীকার কর, তবে কারকগুলি মিলিত হইবার পূর্বেনই পাকাদিক্রিয়া 
সিদ্ধ হইয়া গেল। স্বতরাং আর কারক গুলির সশ্মেলনের প্রায়োজন কি? 
(নিক্ষল সম্মেলনের কোনই প্রয়োজন নাই ।) তাহাই যদি স্বীকার 
কর, তবে কারকগুলি অসন্মিলিত হইলেও তাহাদের দ্বারা ফল সিদ্ধ হউক। 
কিন্তু কারকগুলির সম্মেলনঘ্বারা পাকাদিক্রিয়া সম্পন্ন হয়, এই কথা 
যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে কারকগুলির মধ্যে প্রতিব্যক্তি নিষ্মিয় 
[ অর্থাৎ পাকাদিক্রিয়া-সম্পাদনকাধ্ো অক্ষম এই কথা বলিতে হইবে ]। 
তাহাই যদি স্বীকার কর, তাহ! হইলে স্থালীর সহিত কাষ্ঠ মিলিত 
না হইলে ক্ষলনক্রিয়ায় অক্ষম হয় ইহ! বল! উচিত হয়। 


কাষ্ঠানি ক্ষলন্তি ন তু পচন্তি। মৈবম্‌। সত্যপি পিঠরে স্বলস্ত্যেব 
কাষ্ঠানি নাশ্যাৎ কুর্ববন্তি দৃশ্যন্ে, তল্মাৎ ক্রিয়ান্তরাভাবাৎ ফলমেবৌররী- 
কতা কারকাপণি সংস্দ্যন্তে | নম্ু ফলমপি সিদ্ধং চেৎ কঃ সর্ব্বেষাং 
সিদ্ধন্বভাবানাং সন্থক্ষ: ? ফলং সিদ্ধং কারকাণি চ সিদ্ধানীতি সন্বন্ধাভাবঃ, j 
সাধ্যং চেৎ ফলং সৈৰ ক্রিয়া পরিস্পন্দব্যতিরিক্রেতি। মৈধং খোচ, 
ফলপ্য ক্রিয়া্থানুপপত্তেঃ। ওদনং হি ফলং ন ক্রিয়া, ক্রিয়ানান্দি তু 
ক্রিয়মাণে ন বিবদামহে। নম্থু পাক ইদানীং কঃ? ন চ পচের্যাচা- 
শুতে যুক্তা। a 

সহিত মিলিত না হইলেও) করলি 
কারকের সহিত মিলিত না হইলেও ) ক্রি 
পাকক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে না। | 


স্বলনক্রিয়া ও 


শা 


শ্রমাণলক্ষণাস্তরখগুনম্‌ ১৫৩: 
ক্রিয়া, তাহ! নহে, তদতিরিক্ত পাকক্রিয়াও আছে, যাহ! সম্মেলনের কার্য । ] 
এই কথা বলিতে পার না। কারণ__কাষ্ঠগুলি স্থালীর সহিত 
মিলিত হোক, আর নাই হোক, কান্ঠগুলির জ্বলনক্রিয়ার কোন 
ব্যাঘাত দেখা যায় না। দ্বলনক্ৰিয়াভিন্ন অন্য কোন ক্রিয়াও 
দেখা যায় না। স্থতরাং উপসংহারে বক্তব্য এই যে, (কারকসমগ্রির 
অন্যতমের নিন ক্রিয়া থাকিলেও ) সমুদিত কারকের স্বতদ্র কোন 
ক্রিয়া নাই, অতএব কারকসমুদয় সম্মেলনসম্পা্ছ কোন ক্রিয়া না 
করিয়া সাক্ষাৎভাবেই এদনাদিরূপফল-সম্পাদনের ব্যপদেশে মিলিত, 
হয়। আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিন্দান্য এই যে, এ ফলও যদি 
সিদ্ধ হয়, তাহ! হইলে সর্ববপ্রকার সিদ্ধবন্্রর সম্বন্ধ কিরূপ ? ফলও 
সিদ্ধ এবং কারকগুলিও সিদ্ধ অতএব সম্বন্ধ হইতে পারে না। [ অর্থাৎ 
ফলও সিদ্ধ এবং কারকগুলিও সিদ্ধ, স্বতরাং ফলসাধনের উদ্দেশ্যে 
তাহাদের সম্মেলন অসম্ভব । ] আর যদি ফলকে সাধ্য বল, তাহা হইলে 
তুমি যাহাকে ফল বলিতেছ, আমি তাহাকে ক্রিয়া বলিব, এবং সেই 
ক্রিয়াই পাকাদিনামে অভিধেয়, এবং পরিস্পন্দ হইতে অতিরিক্ত 1 
এই কথ! বলিতে পার না । ফল কখনও ক্রিয়া হইতে পারে না। কারণ 
ফল বলিতে ( পাকস্থলে ) ওদনকে বুঝিতে হইবে। ওদন কখনও ক্রিয়া 
হইতে পারে না। কিন্তু যদি ক্রিয়াকে ওদনের নামান্তর বল। তাহা 
হইলে আমর! বিবাদ করিব না। আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য 
হইতেছে এই যে, (যদি কারকগুলি এবং ফল এই মাত্র স্বীকার কর, 
ফলোহপত্তির পূর্বের যদি কোন ক্রিয়া স্বীকার না কর, তাহা হইলে ) 
কাহার নাম পাক ইহার উত্তর কি দিবে ? এবং পছ্-ধাতুর কোন বাচ্যার্থ 
নাই ইহা যুক্তিবিরদ্ধ কথা। [ অর্থাৎ পচ্‌-ধাতুর অর্থ স্বীকার করিলে 
তাহাকে ক্রিয়া! বলিতে হইবে । ] 


উচ্যতে । সমুদিত-দেবদত্তাদি-সকলকারকনিকরপরিস্পন্দ এব বিশিষ্ট 

ফলাবচ্ছিন্ঃ পাক ইত্যুচ্যৃতে। স এব হি পচেরঃ, তা এব কাষ্ঠ- 

_ পিঠরাদিক্রিয়া স্বলন-ভরণাদিস্বভাবাঃ পৃথক্রয়া ব্যবস্থিতাঃ তথাত্বে- 
- ২ 


১৫৪ স্তার্মঞজর্যাষ্‌ 

নৈবাৰন্াসন্তে, সমুদিতান্ৰ সত্য: ফলান্তরারচ্ছেদাদ্‌ ক্রপান্যরেণ পাকাদিন! 
পরিষ্ফুরস্তি বাপদিশ্ান্ডে চ। তথা! চ দেবদত্তঃ পচতীতিবৎ কাণ্ঠানি পচন্ডি 
স্থালী পচতীতি ব্যপদেশো দৃশ্যতে। দেবদত্তন্যাপি দবনীনিঘটনাদিরের 
পরিদৃশ্যামানন্তত্র বাপার আত্মব্যাপারপূর্বকো! ভবিতুমহঁতি । নৈতদেবম্‌, 
ন স্বান্দনো ব্যাপারঃ কশ্চিদস্তি, ইচ্ছাদ্বেষ-পূর্ববৰু-প্ৰযত্তৰশাদেব স ভৌতিক- 
ব্যাপারকরণতাং * প্রাতিপদ্যতে । 


অনুবাদ 


আমাদের সমাধান শুন, বলিতেছি। ওদনাদিরূপফলবিশেষসন্বদ্ধ- 
(পাচক ) দেবদত্তপ্ৰভৃতি সমগ্রকারকের ওদনাদিরূপফলবিশেষসন্দদ্ধ 
পরিল্পন্দনকেই পাক বলা হয়। [অর্থাৎ দেবদক্তপ্রভৃতি সমগ্রকারকের 
্বতগ্র কোন ক্রিয। নাই। তবে এ সমগ্ির অন্তর্গত ব্যক্তিগণের পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ নিজন্ব ক্রিয়া আছে। তাহা। পরিস্পন্দনভিন্স অন্য কিছু নহে। 
শাকপ্ছলে খখন এ নিজন্ব ক্রিয়াগুলি ওদনাদিরূপবিশিষ্টফল উৎপন্ন 
করিবে, সেই সময়ে এ ক্রিয়াগুলিকে পাক বলা হয়। ] 

পচ্‌-ধাতুর তাহাই অর্ণ। কাঠস্থালীপ্রভৃতির নি নিজ ক্রিয়াগুলি 
ব্যক্তিগতভাবে পৃথক, এবং তাহাদের ন্বভাবও ভিঙ্ন। কেহ স্বলনন্দভাব, 
কেহ বা ভরণন্বভাব, কেহ বা অন্যন্থভাব। সেই ভাবেই তাহারা 
প্রতীতির বিষয় হয়। কিন্তু তাহারাই আবার সমগ্রিূপে ফলবিশেষের 
সন্ধিত সন্গদ্ধ হওয়ায় নিজনিজন্বরূপভিন্ন পাকাদিরূপে প্রকাশ পায় 
এবং পাকাদি নামে কণিত হয়। সেই জন্যই যেরূপ দেবদত্ত পাক 
করিতেছে এইরূপ ব্যবহার হয়, সেরূপ কাষ্ঠগুলি পাক করিতেছে, 
স্থালী পাক করিতেছে এইরূপ ব্যবহারও হইয়া থাকে । [ অর্থাৎ 
যদি উন্ক ক্রিয়াসমষ্টি হইতে বিভিন্ন হইত, তাহ| হইলে দে 
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জীবেরই সহিত পাকক্রিয়ার ব্যবহার হইত; কাষ্ঠস্থালী প্রভৃতি অচেতন 
সকল কারকের সহিত পাকক্রিয়ার ব্যবহার হইত না। ] 

যদি বল যে, যদি এরূপ পৃথক পৃথক্‌ ক্রিয়াই সমগ্রিক্ধপে পাকশন্দের 
অভিধেয় হয়, তাহা হইলে ‘আত্মা পচতি' এইরূপ ব্যবহারও হোক । 
কারণ__এঁ পাককার্যে দেবদন্ডেরও হাতার খারা! তওুলাদির বিখটনাদিই 
একমাত্র ব্যাপার দেখা যায়, এঁ ব্যাপার আবার আত্মার ব্যাপারব্যভীত 
হইতে পারে না। হুতরাং আত্মার ব্যাপারও সমগ্রিভাবে পূর্বববৎ পাকরূপে 
ব্যবহ্ৃত হইতে পারে। 

এইরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। কারণ-__লাত্মার কোন ব্যাপার 
নাই। [ অর্থাৎ আত্মা। বিভু পদাৰ্থ, তাহার কোন ক্রিয়া হইতে পারে না।] 
রাগদেষমুলক প্রযন্রবশতঃই সেই আসমা কাষ্ঠাদিৃতপগার্থগত-সর্বববিধ- 
ক্রিয়ার কারণ হয়। [ অর্থাৎ রাগন্বেষমূলক প্রযত্রই সর্বববিধ ব্যাপারের 
মূল কারণ, এ শ্রযত্র আত্মার ধর্ম । স্ৃতরাং আত্ম! প্রযত্র্থার| কা্ঠাদি- 
ভূতপদার্থগত তথাকথিত সকল ক্রিয়ার কারণ হয়।] 


তশ্মাৎ কারকচক্রেণ চলত! জন্তে ফলম্‌ । 
ন পুনশ্চলনাদন্যো ব্যাপার উপলভ্যতে ॥ 
চলস্তো দেৰদত্তাভা স্তদনস্তরমোদনঃ । 

এতাবদ্‌ দৃশ্যতে বর ন বন্যা কাচন ক্রিয়া ॥ 


অন্মুবাদ 
অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, '্বালীপ্রভৃতি কারকসমুদয় 
পরিস্পন্দযোগে ফলের উৎপাদন করে। পরিস্পন্দভিন্ন অন্য কোন 
ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। দেবদঝ্তাদিরও ক্রিয়! এ পরিস্পন্দ | 
তাহার পর ওদনরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পাকস্থলে এই 
পর্যন্তই দেখিতে পাওয়া যায়, এতদতিরিক্ত অন্য কোন ক্রিয়া দেখা 
যায় না। 


১৫৬ স্তায়মনঞ্রর্্যাদ্‌ 


এতেন ভাবনাখাঃ ক্রোত্যর্থঃ পুরুষব্যাপারোক্চ বাক্যার্থ ইতি 
যোহভ্যুপগতঃ, সোহপি প্রত্থ্যক্রো বেদিতব্যঃ। ন হি পুরুষব্যাপারঃ 
কশ্চিছ্রপলভ্যতে, বিশিষ্টগুণসমবায় এবাস্য কর্তৃহতং ন চ জ্ঞানাদয়ে| গুণা 
এব ব্যাপারসংজ্ঞা বাচ্যাঃ সিদ্ধন্বভাবস্াৎ ॥ নন ক্রিয়াবচনো ধাতুরিতি 
জানাতেরপি ক্রিয়ৈব বাচা! যাও, সা চ ক্রিয়া জ্ঞানাস্ম পুরুষব্যাপারঃ। 
নায়ং নিয়মঃ ক্রিয়াবচনো। ধাতুরিতি, গড়িবদনৈকদেশে ইত্যপি দর্শনা ॥ 
অপি চ ঘটমহং জানামীত্যত্র ভবতঃ কিং প্রত্যবভাসতে ঘটমিতি তাবদ্বিষয়ঃ, 
অহমিত্যাস্মা, জানামীতি তু চিন্তাং কিমত্র প্রাকাশত ইতি। ন ব্যাপারঃ 
পরোক্ষত্বাৎ। ফলন্ক যার প্রকাশতে, তদের তহি ধাতুবাচামভ্যাপগতং 
ভবতি, তল্রান্স ক্রিয়াস্মকং জ্ঞানম্‌। যদি চ ক্রিয়ান্মাকং জ্যানমভবিশ্বা্প 
ভাম্তাকারঃ”" ক্রিয়াতঃ পৃথগেনং নিরদেক্ষ্যৎ। 

নির্দিশতি চ বুদ্ধিকণ্মণী অপি হি প্রত্যভিজ্ঞায়েতে, তে অপি নিত্যে 
প্রাগ্নত ইতি। } 


অনুবাদ 


(পূর্ববকথিত পরিস্পন্দ করোত্যখ নহে, কিন্তু) ভাবনানামক পুরুষ- 
ব্যাপার করোতার্থঃ এবং তাহ! ‘পচতি, গচ্ছতি' ইত্যাদি বাক্যের ছারা 
প্রতিপাদিত হইয়া থাকে_-খিনি এই কথ! বলিয়াছেন, বক্ষ্যমাণযুক্তি- 
প্রদর্শনদ্থারা তাহার এই মতটা প্রতিষিদ্ধ হইল, জানিবে। কারণ 
কোন পুরুষব্যাপার (ক্রিয়া) প্রত্যক্ষের গোচর হয় না। পুরুষের 
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কর্তৃত্ব ক্রিয়াবত্ত নহে, কিন্ত গুণবিশেষের [ অর্থাৎ কৃতিনামধেয় গুণের ] 
সমবায়ই পুরুষের কর্তৃহ। এবং জ্ঞানাদি গুণমাত্রই পুরুষগত ব্যাপার- 
শব্দের অর্থ হইতে পারে না। কারণ-_তাহারা সিদ্ধন্বভাব । [ অর্থাৎ 
তাহাদের সম্পাদন ও অসম্পাদন স্বেচ্ছাধীন নহে । অতএব তাহারা 
সিদ্ধন্বভাব। কিন্তু যাহাদের সম্পাদন ও অসম্পাদন স্বেচ্ছাধীন, তাহারা 
সাধ্যন্দভাব। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যাহা অনুষ্ঠেন্ন নহে 
তাহা সিদ্ধন্বভাব, যাহা অনুষ্ঠেয় তাহা সাধ্যন্দবভাব ৷ ] 

যদি বল যে ধাতুমাত্রই ক্রিয়াবাচক, স্থতরাং জ্ঞা-ধাতুরও বাচ্যার্থ 
ক্রিয়৷। জ্ঞা-ধাতুর পক্ষে জ্ঞানই সেই ক্রিয়া। খাতুমাই ক্রিয়াবাচক 
এইরূপ কোন নিয়ম নাই, কারণ _গড়ি-ধাতুর অর্থ বদনৈকদেশ 
ইহাও দেখা যায় । [ অর্থাৎ গড়ি-ধাতুর অর্থ বদনৈকদেশ। এ বদনৈক- 
দেশ তো ক্রিয়া নহে। ধাতুবিশেষের যখন এইরূপ অর্থও দেখা যায়, 
তখন ধাতুমাত্রই যে ক্ৰিয়াবাচক হইবে, ইহা বল কোন যুক্তিতে ? ] 

আরও এক কথা, আমি ঘট জানিতেছি এইক্প প্রায্মোগস্থলে তোমার 
মতে কি প্রশ্যক্ষগোচর হইয়| থাকে ? [ অর্থাৎ কি কি প্রত্যক্ষগোচর 
হয়, এবং তাহাদের মধ্যে তোমার মতে কোন্টা ক্রিয়া? কোনটা 
ক্রিয়া নহে। ] 

“ঘট” এই অংশটা বিষয় । ‘অহং’ এই অংশটা জ্ঞানাশ্রয়। ‘জানামি’ 
এই অংশে বিপ্রাতিপন্ডি আছে ॥। অতএব এই স্বলে ক্রিয়া (ব্যাপার ) 
বলিয়। কাহাকে বুঝা যাইতেছে? এই পর্য্যন্ত আমাদের বক্তব্য । 
[ অর্থাৎ “ঘটমহং জানামি” এইরূপ প্রয়োগস্থলে যাহ] যাহা প্রাতীতি- 
গোচর হইতেছে, তাহাদের মধ্যে কোনটাই ক্রিয়া নহে, কারণ 
তথাকথিতপ্রতীতির বিষয়ীভূত পদার্থগুলির মধ্যে অন্যতম ঘট ক্রিয়া নহে, 
অহংপদ-প্রতিপাদ্ধ আত্মা ক্রিয়া! নহে, এবং জ্ঞানকেও ক্রিয়া বলিয়া ঘোষণা 
করিতে পার না। কারণ-_জ্ঞানের ক্রিয়াত্ব সর্ববাদিসংমত নহে, উহার 
ক্রিয়াস্ব বিবাদগোচর। স্থতরাং এই স্থলে তদতিরিক্ত আর কি প্রতীতি- 
গোচর আছে, যাহ! ক্রিয়া হইবে । ] যদি বল জ্ঞাননামক পুরুষ-ব্যাপার 
এ স্থলে ক্রিয়া হইবে, ভাহাও বলিতে পার না॥ কারণ-_তাছৃশ ব্যাপার 
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শ্রত্যক্ষগোচর নহে। (তোমাদের মতে ক্রিয়ামা্রই অতীন্ত্রিয়। ) 
[অর্থাৎ “ঘটমহং জানামি' এই স্থলে ঘট আত্মা এবং জ্ঞান এই ৩টা 
বিষয় লইয়া এ প্রকার বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ প্রদশিত হইয়াছে । তদতিরিক্ত 
কোন অতীন্তিয়ের সমাবেশ এঁ স্থলে নাই । অতীন্দ্রিয়ের সমাবেশ যদি 
থাকিত তাহা হইলে এ জ্ঞানটার বিশিষ্ট-প্রাতাক্ষই হইত না। ইন্দিয়- 
আহা পদার্থ যদি বিশেষ্য হয়, এবং অতীন্সিয় পদার্থ যদি বিশেষণ হয়; 
তাহা হইলে তদ্ভয়যোগে যে বিশিষ্জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার কখনই 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ] 

যদি বল যে, উক্ত ব্যাপারের যাহ! ফল, তাহাই এ স্থলে বোধিত, 
হয়, ভাহা হইলে তদুব্তরে বলিব যে, সেই ফলীভূত জ্ঞানই জ্ঞা-ধাতুর 
বাচ্যার্থ ইহাই স্বীকার করিতেছ। যখন জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করিয়াছ, 
তখন জ্ঞানটা ক্রিয়াব্বভাব নহে। 

জ্ঞান যদি ক্রিয়া হইত, তাহা হইলে ভাব্যকার জ্ঞানকে ক্রিয়া হইতে 
পৃথক্ভাবে নিদ্দিষ্ট করিতেন না। যেহেতু বুদ্ধি এবং ক্রিয়াও প্রাত্যভিজ্ঞার 
বিষয় হইতেছে, সেহেতু তাহারাও নিত্য হোক্‌ এই প্রকার ভাশ্যকার 
নির্দেশ করিয়াছেন। [ অর্থাৎ প্রত্যন্তিচ্ঞা যদি প্রত্যভিজ্ঞেয় বিষয়ের 
নিত্যস্বসাধক হয়, তাহা! হইলে এই সেই বুদ্ধি, এই সেই ক্রিয়া এইরূপ 
প্রত্যভিজ্ঞ। ও অনিত্যাুক্ষি এবং অনিত্যক্রিয়ার পক্ষেও হইয়া! থাকে 
বলিয়া বুদ্ধি এবং ক্রিয়া দুইটাই নিতা হোক, এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন 
বুদ্ধি এবং ক্রিয়া ২টা পরস্পর ভিন্ন না হইলে “বুদ্ধিকশ্রণী' এইরূপ 
ছিবচন-নিদ্দেশ অসঙ্গত হইত। ] 
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দৃষ্টতায়া ঘটমানস্থাৎ। কা চেয়মর্থদৃষ্টতা! নাম, কিং দৰ্শনকৰ্দ্মতা, কিংবা 
প্রকাশন্বভাবতেতি ? তত্র দর্শনন্ত পরোক্ষত্বাৎ কথং তহুকশূর্রতাহ্্র 
দৃষ্টহাদ্‌ গৃহ্যেত ?  বিশেষণাগ্রহণে বিশিষ্টপ্রতীতেরম্ুৎপাদাৎ । অর্থ- 
প্রকাশতায়ান্দর সর্ববান্‌ প্রত্যবিশেষাৎ সর্বেন সর্ববজ্ঞাঃ হাঃ ॥ ন সাত, সন্বন্ধি- 
তয়োৎপাদাদিতি চেন, অকারণমেতৎ । অর্থ স্যৈব হি প্রকাশত্বমতিশয়ো। 
দীপাদেরিব ন পুরুষনিয়মেন ব্যবতিষ্ঠতে । 


'অসন্নুন্ৰাদ 


সেই জন্য জ্ঞান ও ক্রিয়া ২টা সম্পূর্ণ পৃথক্‌ । অতএব জ্ঞান ক্রিয়া- 
স্বরূপ বলিয়। নিতা পরোক্ষ এই মতটা সঙ্গত নহে। এবং যদি জ্ঞানকে 
ক্রিয়া বল, তবে জ্ঞানকে নিয়তই পরোক্ষ ( অতীন্রিয় ) বলিতে হয়। 
তাহাই যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে তাহার অন্ুমানও দুঃসাধ্য হইবে, 
কারণ _-ব্যান্তিক্ঞান হইতে পারিবে ন1। ব্যাপ্ডিজ্ঞান ন! হইবার কারণ 
কিয়াবিশিষ্টবাহাকারককপদৃষ্টান্ত্ের অভাব, তাহা দেখাইয়াছি। [ অর্থাৎ 
'অতীন্দ্িয়বন্্রকে জানিতে হইলে অনুমানের আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু 
সেই আশ্রয় পাওয়া স্কিন । কারণ-__এঁ আশ্রয় লইতে হইলে ব্যাপ্ডি- 
জ্ঞানকে দার করিতে হয়। কিন্ত সর্বদাপরোক্ষ জ্ঞান অনুমেয় হইলে 
ব্যান্ডিজ্জানের সহায়ত! পাওয়! কঠিন। কাঁরপ__যাহার দৃষ্টান্ত আছে, 
তাহারই ব্যাণ্ডিজ্ঞান হয়। কিন্তু পরোক্ষ-জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার পক্ষে কে 
দৃষ্টান্ত & হইবে ? ক্রিয়াযুক্র কোন বাহাকারক দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। 
কারণ _তাদৃশ বাহাকারক প্রত্যক্ষ-বিষয় হয় না। প্রত্যক্ষ-বিষয় না 
হইলে তাহ! দৃষ্টান্ত হইতে পারিবে না।] যদি বল যে, আত্মাদির 
অনুমান-সন্বস্ধায় ববকাস্তটী কি? তাহাও বলিতে পার না॥ [ অর্থাৎ 
কৰিতস্থলে যদি প্রত্যক্ষগম্য বিশেষদৃষ্টান্তের অভাবে ব্যাপ্ডিগ্রহণ 
অন্মুপপন্ন হওয়ায় অনুমান না হয়, তবে আত্মাদির অনুমানে বিশেষ 


+ এই মে নী বৃষ্ঠাকের কথা লা হইকেছে। বাতিরেকী হার সা কহতির 
অনস্মদোদিত । 
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দৃষ্টান্ত সলভ হয় কিরূপে ? এই কথাও বলিতে পার না।] কারণ-_ 
সেই স্থলে সামাপ্যভাবে ব্যাপ্ডিগ্রহণ সম্ভবপর হয়। [ অর্থাৎ সামান্মুখী 
ব্যাপ্তির গ্রহশস্থলে প্রত্যক্ষগম্য বিশেষদৃষ্টান্ডের আবশ্যকতা থাকে না। 
সামান্থামুখীব্যাপ্ডিস্বলে প্রকৃত হেতু-সাধ্যের ব্যান্তিনিশ্চয় না হইলেও 
সামান্যভাবে গৃহীত উদাহরণ-বাক্য হইতে হেতুসঙ্ঞাতীয়সামান্যের উপর 
সাধ্যসজাতীয় সামাস্বোর ব্যাপ্তি গৃহীত হয়। এ ব্যান্তির নাম সামান্মমুখী 
ব্যান্তি। তাহার পর উপনয়-বাক্য হইতে প্রকৃত হেতুতে পক্ষে সত্তা 
গৃহীত হয়। তাহার পর প্রকৃত সাধ্যের অনুমান হয়।ঞ এ উপায়ে 
আত্মারও অনুমান হয়।] এই কথা পরে বলিব। কিন্তু এই স্থলে 
(জ্ঞানরপ ক্রিয়ান্থলে ) বাহা কারকগ্ুলির (বাহা পদার্থগুলির ) উপরও 
জ্ঞানক্রিয়া-জন্যা অথদৃষ্টতারূপ ফল দেখা যায় নাই এই কথ! বলিয়াছি। 
[ অৰ্থাৎ অখদৃষ্টত! বা জ্ঞাততারূপ ফল দৃষ্ট হইলে পূর্ববকথিত সামান্যমুখী 
ব্যাপ্তির গ্রহণপ্রভাবে তাহার দ্বারা অভীন্তরিয় জ্ঞানক্রিয়ার অনুমান 
করিতে পারিতে। কিন্তু এ জ্ঞাততারূপ ফল কেহই দেখিতে পায় না। 
অতএব কেমন করিয়া! তাহার ছার! জ্ঞানক্রিয়ার অনুমান সম্ভবপর হয়? ] 
অর্থাপত্তিও জ্ঞানক্রিয়ার কল্পনাকাধ্যে সমর্থ নহে। [ অর্থাৎ গ' অর্থাপত্তি- 
কূপ প্রমাণের দ্বারাও জ্ঞানক্রিয়ার কল্পনা করিতে পার না। কারণ-__ 
তাহা অর্থাপন্ডি-প্রমাণগ্য নহে।] কারণ_-বিষয়ের সহিত ইক্ত্রিয়ের 
সম্গিকর্ষ হইলেই বিষয় দৃষ্ট হয়। [অর্থাৎ প্রত্ক্ষ-প্রমাণগমাতাই 
অর্থনৃষ্টতা। তদতিরিক্ত নহে।] এবং তোমার মতে এই অথদৃষ্টতা 
কাহাকে বলে? এঁ অর্ধদষ্টতা কি দর্শনক্রিয়ার কদম ? অথবা বিষয়গত 
প্রকাশশীলতা? এই পরাস্ত তুমি বলিতে পার। (তদুত্তরে আমাদের 
বক্তবা ) তন্মধ্যে দ্নক্রিয়াটী অতীন্ররিয় বলিয়া অর্থ দৃষ্ট হইলে সেই 
দশনিফ্িয়ার কর ( দর্শনক্রিয়ার অজ্ঞানে ) কেমন করিয়া গৃহীত, 
হইতে পারে? ই এ. নু রর 


MELE af 


প্রমাপলক্ষণাস্তরখণ্ডনম্‌ ১৬১ 


[ অর্থাৎ দর্শনক্রিয়াটা 'অতীন্ত্িয় হইলে ইহা! দর্শনক্রিয়ার কর্শ্ম এই 
বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।] কারণ__বিশেষপ-্ঞান পূর্বেদ না 
হইলে বিশিষ্টজ্ঞান হইতে পারে না। [ অর্থাৎ অর্থদৃষ্টতা-শন্দের অর্থ 
দর্শনকপ্্তা । দর্শন-কশ্রতাটা একটা বিশিষ্ট অর্থ, স্থতরাং তদ্বিষয়ক 
প্রভীতিও বিশিক্টপ্রভীতি কর্্মতা বিশেষ্য, দর্শন তাহার বিশেষণ । 
এ বিশেষণটা জ্ঞান-পদা্থ বলিয়া! অভীন্দ্রিয়। হতরাং তাহার প্রত্যক্ষ 
অসম্ভব বলিয়া দর্শন-কর্স্মতারূপ অর্থনৃষ্ট তারও প্রত্যক্ষ হইতে পারে ন[। 
ঘটের প্রত্যক্ষ না. হইলে ঘটবদ্ভূতলেরও প্রত্যক্ষ হয় ন!। সরব 
বিশেশ্তা-বিশেষণ-ভাবস্বলে এই নিয়ম।] (এই প্রকার অনুপপত্তির 
আশঙ্কায় ) অর্থদৃন্টতার অর্থ যদি প্রকাশশীলতা হয়, তাহা হইলেও 
অর্থপ্রকাশত! সকলের পক্ষে সমান বলিয়া সকলে সর্বজ্ঞ হইতে পারে 
এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। [ অর্থাৎ বিষয়মাত্রই যখন প্রকাশশীল 
(বিষয়মাত্রের যখন প্রকাশানুকূল স্বভাব আছে) তখন সকল ব্যক্তিই 
এঁ বিষয়গতন্বভাবের গুণেই সর্নবজ্ঞ হইতে পারে; ব্যক্তিবিশেষ এ 
স্বভাবের আন্বকুলা পাইবে, সকলে পাইবে না, এইরূপ কল্পনা হইতে 
পারে না। ] যদি বল যে, স্বভাবের গুণে ব্ষিয়মাত্রই নিয়ত আত্মপ্রকাশ 
করিতে থাকে, এইরূপ নহে, কিন্ত এ বিষয়-প্রকাশ জ্ঞাতার সদ্দদ্ধা্থীন, এই 
কথাও বলিতে পার না। কারণ-_বিষয়ের প্রকাশশীলতা ব্যক্তিবিশেষের 
পক্ষে, সকলের পক্ষে নহে,__এই প্রকার সি্ধান্ত্ের পক্ষে ইহা! অনুকুল 
নহে; কারণ-_দীপের বন্তপ্রকাশ যেরূপ নিজের ব্যাপার, পুরুষ প্রযোঞা 
নহে, সেইরূপ বিষয়ের প্রকাশ বিষয়ের ব্যাপার, জ্ঞাতার সম্ধন্গাধীন 
নহে। [ অর্থাৎ জ্ঞাতার প্রযোজ্য নহে। যাহার কাধ্য পুরুষাধীন, তাহা 
তাহার স্বাভাবিক হইতে পারে না, অথচ অর্থকে প্রকাশশীল বলিলে 
প্রকাশ অর্থের স্বাভাবিক কার্দ্য ইহাই বলিতে হয়। ] 


ন চ ব্বি্বাদিলা সাম্যং তশ্রিন্‌ নিয়মদৰ্শনাৎ ৷ 

প্রকাশে তু ন দীপাদোঁ সন্বন্ধনিয়মঃ কচিহ ॥ 

যদপেক্ষাধিয়ো জাতং দ্বিত্নমস্যৈব তদ্‌গ্রহঃ । 
_ সংবেদনমপি প্রন্তৈঃ কস্ডাতিশয় উচ্যতে ॥ 


১৬২ 


@ 


গ্যায়মজ্রধ্যাম্‌ 


জ্ঞাতুশ্চেদন্তরান্যেন ব্যাপারেণাম্ত কো গুণঃ । 
নম্গু নৈৰ ক্ৰিয়াশৃন্যং কারকং ফলসিন্ধয়ে ॥ 
উত্তমত্র করা হেৰ! যথাদৰ্শনমিব্যতাম্‌ ৷ 

জ্ঞানং সংবেদনং বেতি বিজঞঃ পথ্যায়শব্দতাম্‌.॥ 
সংবেদনন্ক জ্ঞানম্ত ফলস্বেন ন মন্মহে । 
অর্থাতিশয়পক্ষে তু সর্ববসর্ববজ্ঞাত! পুনঃ ॥ 
ভট্টপক্ষাদ্‌ বিশেষশ্চ ন কশ্চিৎ কথিতো ভবেৎ । ও 


নাভাতি স্মৃতিরূপেণ ন চাপ্যনুভবাস্মন| ॥ 

ন তৃতীয়ঃ প্রকারোহ স্তি তৎ কথং সা প্রকাশতাম্‌ ? 
ন চ কচিদনাকার! সংবিত্তিরসুভূয়তে ॥ 

ইয়ং সংবিদয়ং চার্থ ইতি নান্তি হাভেদবীঃ । 
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আসে না, এইরূপ আশঙ্কাকারার প্রতি বলিতেছেন যে ) দ্বিত্বাদি সংখ্যার 
সহিত বিযয়প্রকাশরূপ কাদ্যের তুলন! হয় না। কারণ__-সেই দ্বিত্বাদি- 
সংখ্যাতে দ্বিস্বাদিজ্ঞাত! পুরুষের সন্দন্ধ দেখা যায়। [ অর্থাৎ দ্বিত্বাদি সংখ্যা 
অপেক্ষাবুক্ধির দ্বারা উৎপন্ন হয়, সুতরাং দ্বি্বাদি সংখ্যা যে পুরুষের 
অপেক্ষাবুদ্ধির অধীন, সেই পুরুষেরই দ্বিন্থাদি সংখ্যার বিষয়ে জ্ঞান হয়, 
সকলের হয় না। অতএব দ্িন্থাদি সংখ্য! পুরুষতন্ত । ] কিন্তু কোন স্থলে 
দীপাদিগতপ্রাকাশকার্ষো পুরুষের নিয়ত সন্বন্ধ নাই ॥ [ অর্থাৎ কোনস্থলে 
দীপাদি ভ্রষ্টার নিকট দৃশ্য বস্তুর প্রকাশ করিলেও ত্রস্ট শৃন্য-স্রলেও বস্তুর 
প্রকাশ করিতে পারে, তবে সেই প্রকাশটা জানিবার লোক সেই স্থানে 
নাই এইমাত্র ভেদ । অতএব বন্ত প্রকাশ পুরুষতন্্ নহে । ] 

যাহার অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে দ্বিত্ব উৎপন্ন হয়, তাহারই সেই দ্বিত্বের জ্ঞান 
হয়। অর্থপ্রকাশ সংবেদনন্বরূপ হইলেও এ সংবেদনগূপ ব্যাপারের আশ্রয় 
বুদ্ধিমানের! ( পুর্ববপক্ষীয়গণ ) কাহাকে বলিতেছেন? এ সংবেদনটা যদি 
জ্ঞাতার কার্য হয়, তাহা হইলে অন্যব্যাপার ব্যতীত ইহার কি উপযোগিতা] ? 
[ অর্থাৎ উহাও যখন জ্ঞান, স্থতরাং আঅভীন্দিয। অতএব উহার কোন দৃশ্য 
কাৰ্য্য আবশ্যক, নচে উহার উপলন্ধি হইতে পারে না। স্থতরাং ইহার 
কি উপযোগিত! ? ] [ অর্থাৎ উহু! স্বাকার করিলেও উহারও অতীন্দ্িয়তা- 
বশতঃ উহার দ্বার পূর্ববর্তী জ্ঞানের অনুসন্ধান লইবার সুযোগ না হওয়ায় 
উহ! ব্যর্থ হইয়া পড়ে । ] 

হে পুর্ববপক্ষীয়গণ ! নিক্কিয় কারক ফলসাধনে সমর্থ নহে। [ অর্থাৎ, 
উক্ত সংবেদনের যদি কোন কাধ্য স্বীকার না কর, তবে এ সংবেদন-জ্ঞান 
ক্রিয়ার অন্ুমাপনকার্ধেও অক্ষম ইহা! বলিতে হয়।] এই বিষয়ে 
(ষংবেদন-বিষয়ে ) আমার মত বলিয়াছি। তোমরা তোমাদের 
দর্শনান্ুসারে সংবেদনকে ক্রিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় বল।. (তোমাদের 
ইচ্ছার অনুসরণ করিতে আমর! বাধ্য নহি ।) আমরা জ্ঞানকে জ্ঞানও 
বলিতে পারি, কিংবা সংবেদনও বলিতে পারি। আমাদের মতে জ্ঞানশব্দ 

ও সংবেদনশব্দ ২টা পথ্যায়শন্দ । কিন্তু আমর! সংবেদনকে জ্ঞানের ফল 
বল না = 
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[ অর্থাৎ তোমাদের মতে জ্ঞান ক্রিয়া, এবং সংবেদন ফল । প্রত্যক্ষী- 
ভূত এই ফলের দ্বারা জ্ঞানক্রিয়ার অন্মনান হয়। সংবেদন এ প্রকার 
অনুমানে সর্ববদ! ব্যাপৃত । কিন্দু এই অনুমান অতি অসঙ্গত, কারণ _ 
একটা জ্ঞান ক্রিয়া বলিয়া অনুমানগমা, অপর জ্ঞান ফল বলিয়! প্রত্যক্ষগম্য 
এইরূপ ব্বকপোলকল্লিত বাবস্থা ঠিক নহে। স্বতরাং জ্ঞানের অনুমেয়ন্ধ- 
বাদটা অসঙ্গত। কথিতপ্রকার জ্ঞানের বৈবিধা-বারণার্থ সংবেদনও জ্ঞান 
বলিয়! যদি অনুমেয় বল, তাহা হইলে সংবেদনেরও পৃথক্‌ কার্ধা স্বীকার 
কর! আবশ্যক হওয়ায় অনবস্থা-দোষ হয়। পৃথক্‌ কাৰ্য্য স্বীকার না করিলে 
অতীন্তিয়তা-নিবন্ধন সংবেদনটা অনুমাপনকাণ্যে অক্ষমতাবশতঃ বার্থ হইয়া 
পড়ে। এই সকল অন্ুুপপন্ভি-নিবারণের উদ্দেশ্যে সংবেদনকে জ্ঞান হইতে 
অতিরিক্ত বলিলে প্রসিদ্ধির ব্যাঘাত হয়। কারণ- জ্ঞানশব্দ ও সংবেদন- 
শব্দ উভয়ই তুল্যার্থক বলিয়| প্রসিদ্ধ । ] কিন্তু যদি সংবেদনকে জ্ঞান না 
বলিয়! অর্থপ্রকাশ-নামক অর্থগত কোন ব্যাপার স্বীকার কর, তাহা হইলে 
(অর্থের প্রকাশ অর্থধন্মতা-নিবন্ধন অর্থের আয়ত্ত বলিয়া) সকলের 
সর্ববজ্ঞতাপত্তি হয়। [ অথাৎ অর্থ সকলের নিকট *ভাবতঃ প্রকাশিত 
হওয়ায় সকলে সর্ববজ্ঞ হইয়া পড়ে । ] 

(পুরুষের জ্ঞান না হইলে অর্থের প্রকাশ হয় না, স্থতরাং অর্থের 
প্রকাশ পুরুষের জ্ঞানসাপেক্ষ। পুরুষের জ্ঞান কারণসাপেক্ষ ; অতএব 
সকলের সৰ্বজ্ঞতাপত্তি হইতে পারে না, এইরূপ সমাধান দার! 
পুরবপক্ষীযগণের দোষখগুন হইতে পারে ভাবিয়! জয়ন্ত ২য় দোষ 
দিতেছেন। ) দ্বিতীয়তঃ ভট্টনতের সহিত ভাম্মকার-মতের কোন বৈষম্য 
কথিত হইতে পারে না। [ অর্থাৎ ভাম্তকার-মতে ও অর্থাপত্তির ক্ষেত্র 
হইয়| পড়ে, জ্ঞানের অন্ুমেয়তা থাকে না। অতএব জ্ঞানের অনুমেয়ন্ধ- 
বাদী শারর-রম্যকারের জ্ঞানের অর্থাপত্তিগোচর্ববাদী কুমারিলভট্রের 
সহিত একমত আনিয়| গেল।] সংবেদন জ্ঞাতা এবং বিষয় এই, 
উভয়গত ব্যাপারও হইতে পারে না। কারণ (উক্ত ) ২টা দোষ হয়। 
[অর্থাৎ সব্বের সববিজ্ঞতাপতিরূপ দোষ ও ভাম্কার এবং তি 
মতগত এঁক্যাপত্তিকপ দোষ হয়। ] = 
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এবং জ্ঞানক্রিয়ার অনুমাপক সংবেদনের জ্ঞাপক কি? তাহাও 
জান| উচিত। সংবেদনের জ্ঞাপক সংবেদন ইহা স্বীকার করিলে অনবস্থা- 
দোষ হয়। [ অৰ্থাৎ যদি সংবেদনকে পূর্বববর্তা ভ্ানক্রিয়ার অন্ুমাপকী- 
ভূত ফল বল, তবে সংবেদনও জ্ঞান বলিয়া তাহার অন্মমাপক অন্য 
জ্ঞান স্বাকাল্দ করিতে হইবে; এইরূপে অনবস্থা-দোষ আসিয়। পড়ে ॥ ] 
যদি বল যে, সংবেদন স্বপ্রকাশ, উহাকে প্রকাশ করিবার জন্য অন্য 
জ্ঞানের সহায়তা লইতে হইবে না, এই কথাও বলিতে পার না, কারণ 
জ্ঞানের স্বপ্রকাশতার প্রতিষেধ পরে বলিব। 

এবং জ্ঞান যদি ন্বপ্রকাশ হয়, তবে তোমার মতে অন্ুুভবরূপতার 
পরিবর্তে স্মৃতিত্বব্যবস্থাপন-পক্ষে [ অর্থাৎ ‘ইদং রজতম্‌' ইত্যাদি স্থলে 
রজ্তাঘ্বংশে অন্ুভবরূপতার পরিবন্ডে স্বৃতিরূপতাব্যবন্থাপনপক্ষে, জ্ঞান- 
মাত্রের যাথার্থা-পক্ষে ইহা তাহপধ্য ০ ] রকজ্দতন্মরণস্বরূপ ফলজ্জান 
কেমন করিয় স্বপ্রকাশ হইতে পারিবে? [ অর্থাৎ তোমাদের সম্প্রদায় 
এভাকরেরও জ্ঞানের স্বপ্রকাশতাবাদ রক্ষা করা কঠিন। কারণ 
রজতাদিস্মৃতিজপ চ্গানও ডান বলিয় স্বপ্রকাশ স্বীকার করিলে “ইদং 
রজতম্ত এই স্বলে প্রত্যক্ষ এবং স্মৃতির ন্বপ্রকাশতা-লিবন্ধন ভেদগ্রাহ 
হুইয়। যাওয়ায় শুক্িন্থলে রজ্ঞতস্মরণ হইলে এবং স্মরণ বলিয়া তাহা 
বুঝিলে রজতানয়নে প্রবৃত্তি ক্ষন হইয়া পড়ে । ] 

এবং এ জ্ঞানদয় উৎপন্ন হইয়া! স্মৃতি বা অনুভব কোনরূপেই প্রকাশিত 
হইতে পারে না। স্তি এবং অনুভব ভিন্ন অন্বা প্রাকারও জ্ঞানের 
স্বরূপ নাই, (থাকিলে সেইরূপে ন্বপ্রাকাশ হয়, এই কথা বলিতে 
পারিতে ) সেই জন্য বলিতেছি যে, সেই রজতস্মরণন্বক্রপফলজ্ঞান 
কেমন করিয়া স্বকাশ হইবে ? 

[ অর্থাৎ ‘ইদম্‌' ‘রজতম্‌' এই জ্ঞানছুয়টা প্মৃতিরূপে বা অনুভবরূপে 
ব্বপ্রকাশ হইতে পারে না, এবং উভয়রূপেও ন্বপ্রকাশ হইতে পারে না। 
উভয় জ্ঞান কেবলমাত্র স্মৃতি বা অনুভবরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না। 


= ইহা ্াকেৱ মত। 
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(বং উভয়রূপেও স্বপ্রকাশ বলিলে জ্ঞানদয়ের ন্দ্রূপ উদ্বোধিত হওয়ায় 
রজতানয়নে প্রবৃত্তি কুঞ্জ হইয়া পড়ে, এবং এতদতিরিক্ররূপেও স্বয়ং 
প্রকাশ হইতে পারে লা। কারণ__জ্ঞান দ্বিপ্রকার, স্মৃতি ও অনুভব, 
এতদতিরিক্ত জ্ঞানের প্রকার নাই । স্বতরাং স্মৃতির স্বয়ংপ্রকাশের 
কোন সন্তাবনা নাই ।] এবং (জ্ঞান স্বপ্রকাশ হইলেও ) কোন স্থলে 
নিরাকার জ্ঞান ( জ্ঞাননাত্র ) অনুভূত হয় না॥ [ অর্থাৎ জ্ঞানের 
অনুভবের সঙ্গেই জ্ঞানগত কোন আকারের অন্মভব হয়। আকার 
ছাড়িয়া কেবলমাত্র জ্ঞান অনুভূত হয় না॥ অথচ এ জ্ঞানগত আকারটা 
স্বপ্রকাশ নহে, স্থৃতরাং সাকার-ক্ষান সব্বপ্রকাশ হুইতে পারে না। ] 

জ্ঞান এবং চ্ছেয় বিষয় এই ২টার অভিন্নভাবে অনুভব হয় না। 
( শত্যুত জ্ঞান এবং বিষয় পরস্পর ভিন্ন এই প্রকারেই অনুভব হয়।) 
কিন্ত যদি বল যে, জ্ঞান স্দপ্রকাশ, কিন্দু জ্ঞানের এরূপ মহিম| আছে 
যাহার বলে জ্ঞান প্রকাশকালে একটা আকার লইয়াই প্রকাশিত হয়। 
এই কথা বলিতে পার ন৷। বলিলে তুমি বৌন্ধবিশেষের স্যায় বাহার্থের 
যথাযখ-ভাববিষয়ে গোপন করিয়াছ এই কথ! বলিব। 

[ অৰ্থাৎ বৌদ্ধ সৌন্রান্তিকসপ্প্রদায় যেক্ূপ বাহ্যার্থের প্রকাশ স্বীকার 
না করিয়। সাকার বিজ্ঞানের প্রকাশ স্বীকার করিয়াছেন, তোমারও, 
সেইরূপ মত এই কথ! বলিব । ] ধীহাদের মতে জ্জান ন্বপ্রকাশ, তাহাদের 
মতে জ্ঞানের ফল সংবেদন, এই কথা৷ বল! চলে না। [ অর্থাৎ জ্ঞান 
যখন প্রকাশ, তখন তাহার সংবেদনক্মপ-ফলম্বীকারের এয়োজন 
কি? ম্বপ্রকাশবাদীর মতে জ্ঞান ত অনুমেয় নহে, অনুমেয় হইলে 
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ভিগ্পলী 


ক্রিয়ামাত্র ফলানুমেয়, ইন্দরিযগ্রাহ্া নহে, ইহা প্রভাকরের মত। 
ভট্টমতে এবং শান্রদীপিকাকারের মতে ক্রিয়ামাত্রই কলান্ুমেয় নহে। 
ক্রিয়াবিশেষ ফলানুমেয়। অথবা। ক্রিয়াবিশেষ অর্থাপত্তিগম্া । শাবর- 
ভাম্যকারের কথার দ্বারাও ক্রিয়াবিশেষ ফলানুমেয় ইহ! বুঝা যায় । 
কারণ -_ভাম্মাকার বলিয়াছেন যে, "দেবদত্তন্য গতিপূর্বিবকাং দেশাম্র- 
প্রান্তিমুপলভ্যাদিত্যগতিন্ররণম্’ অর্থাৎ দেবদন্ডের গমনসুলক দেশান্তর- 
প্রান্তি দেখিয়া সূর্য্যের গতির অনুমান হয়। দেবদন্তের গমনক্রিয়ার যদি 
প্রত্যক্ষ না হইত, তাহ! হইলে দেবদন্তের গমনক্রিয়া। দেশাস্তর প্রাপ্তির 
কারণ, ইহারও প্রত্যক্ষ হইত ন|। উহার প্রত্যক্ষ ন! হইলে ভাম্থক!র 
গতি ও দেশাস্তরপ্রাপ্তি এই উদ্ভয়গত কাখ্যকারণভাবসস্বন্ধীয় অনুমানের 
দৃষ্টান্তরূপে দেবদন্তকে উল্লেখ করিতেন না, এবং স্থলবিশেষে গতি ও 
দেশান্তরপ্রাপ্তির প্রত্যক্ষ না হইলে এ উভয়ের কাধ্যকারণভাব, 
প্রত্যক্ষের অগোচরে থাকায় আদিতোর গতিবিষয়ক অন্ুমানও অনুপপন্ন 
হইভ। গতি না হইলে দেশান্তরপ্রান্তি অন্ুপপন্গ হয় এই নীতির 
অনুসরণ করিয়া গতির অনুমান করাও বিড়ম্বনামাত্র। কারণ_-এ 
নীতির অনুসরণ অগুমানমার্গে প্রবেশের অন্তরার । উহা অর্থাপত্তি- 
মার্গে প্রবেশের উপায় । এই কথা কুমারিলের গ্লোকবান্ছিকের অন্ুমান- 
পরিচ্ছেদে প্যায়রত্নাকরাখ্যটাকার আলোচনাঘারা বুঝা যায়। প্রভাকর- 
মতে অনুমেয় দ্বিবিধ বলিয়া অন্মমানও দ্বিবিধ। প্রভাকরমতে 
প্রত্যক্ষযোগ্য এবং অতীন্তিয় এই দ্বিবিধ বস্তু অনুমানের প্রমেয়। 
প্রভাকর অতীন্সিয় অনুমেয়ের উল্লেখ করিতে গিয়া ক্রিয়াকেই উল্লেখ 
করিয়াছেন।  ভাশ্কারও অনুমান দ্বিবিধ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু 
তাহার উক্তির হ্বারা ক্রিয়ামাত্রই অনুমেয়, ইহা বুঝা যায় না। 
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তিনি এই দ্বিবিধ অনুমানের উদাহরণ দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু 
প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসন্দন্ধ এবং সামান্যতোদৃন্টসন্বন্ধ এই শব্দ দুইটার অর্থ 
করেন নাই। ধূমগত আকুতির দর্শনের ছারা বহ্িগভ আকৃতির অনুমান 
১মটার উদাহরণ, ২যটার উদাহরণ দেশাস্তরপ্রাপ্তির দ্বার গতির অনুমান । 
কুমারিল ক্রিয়ামাত্র অতীন্দিয় নহে, ক্রিয়াবিশেষ অতীন্দ্রির ইহা! বলিবার 
উদ্দেশ্যে এ ২টা অনুমান লইয়া অনেক কথা৷ বলিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে 
তাহা লিখিলাম না। টাকাকার পার্থসারথিমিশ্র বিচার করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, যেস্থলে ২টা বিশেষপদার্ের ব্যাপ্তি প্রত্যাক্ষতঃ গৃহীত 
হয়, সেইস্বলীয় অন্ুমানকে প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসন্মদ্ধ বলা হয়। ইহার 
উদাহরণে টাকাকার বলিয়াছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি স্থানবিশেষে গোময়- 
ইন্ধন দ্বার! প্রস্তুত অগ্নি এবং ধূম দেখেন, তখন তাহাদের একটা ব্যাপা- 
ব্যাপকভাবন্ধপ সঙ্গন্ধ( ব্যাঞ্থি )ও প্রত্যক্ষ করেন; এবং তখনই তাহাদের 
সাধারণ অগ্নি এবং ধূম অপেক্ষা বৈলক্ষণাও বুঝিয়া ফেলেন। তাহার, 
পর কার্ম্যব্যাপদেশে দেশাস্তরে গিয়া কিছু বিলন্বে সেই শ্বানে প্রত্াবৃত্ত 
হইয়| সেই ধূম দেখিয়া সেই বিলক্ষণ অগ্নির অনুমান করেন। এই 
অনুমানই প্রতাক্ষতোদৃষ্টসপ্ক্ষ অনুমানের উদাহরণ । এই স্থলে সাধ্য 
হেতুর বিশেষ লইয়াই অন্ুমান॥ কিন্তু সামান্যতোদৃষটসনগন্ধ অনুমান 
অন্য প্রকার। যে স্থলে হেতু-সামান্য এবং সাধা-সামান্যের ব্যাপ্তি 
গৃহীত হয়, তত্রত্য অনুমান সামান্যতোদৃষ্টসন্ন্ধ। কিন্তু সেই স্থলে 
সাধা-বিশেষ এবং হেতু-বিশেষকে প্রত্যক্ষ করিয়া ব্যাপ্তির অবধারণ 
করিতে হয়। দেশাস্তরপ্রাপ্তির দ্বার গতির অনুমানই ভাদৃশ। অতএব 
দেবদন্ডের দেশাস্তরপ্রান্তি ও গতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ন! হইলে ভাষ্যকার 
দেবদন্তকে উদাহরণরূপে ব্যবহার করিতেন না। অতএব ভাব্যকারের 
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মত, ইহাই জয়ন্ত দেখাইয়াছেন, ইহা আপাততঃ মনে হয় বটে, 
কিন্ত ভাশ্যকারের সামান্যতোদৃন্টসন্বন্ধ অনুমানের প্রদশনিপ্রাসঙ্গসম্প্িত 
ভাম্য ক্* দেখিলে তাহা! মনে হয় না, ক্রিয়াবিশেষ ফলান্রমেয়্ ইহা! মনে 
হয়। ইহার অন্যথা করিলে ভাব্যের সহিত বিরোধ ঘটিয়া পড়ে । 
প্রাচীন মীমাংসক প্রভাকর ক্রিয়ামাত্রের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন 
না। তিনি বলেন যে দেবদত্তের গতিবিধির সময়ে দেশান্তর-বিভাগ 
এবং দেশান্তর-সংযোগমাত্রই দৃষ্ট হয়, তদতিরিক্ত গমলক্রিয়! দৃষ্টি 
হয় না। এ বিভাগ এবং সংযোগ গমনক্রিয়ার ফল। এ ফল 
দেখিয়। উক্ত গমনক্রিয়ার অনুমান করা হয়। গতিক্রিয়া প্রভ্যক্ষগম্য, 
অন্মুমানগম্য নহে_-এই কথ! বলিতে পার ন!। কারণ-_গতিক্রিয়ার 
প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে ইন্দিয়ে ক্রিয়া ্রহান্ুকূলশক্কির কল্পনা করিতে 
হয়। [অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রত্যক্ষসাধনেও ইন্দ্রিয় সমর্থ এই কথা বলিতে 
হয়।] কিন্ত ক্রিয়া অনুমেয় স্বীকার করিলে ইন্দ্রিয়ে এ প্রকার 
নৃতনশক্তির স্বীকার এবং তাহার স্বীকারের আন্রষঙ্গিক আতীন্্িয় 
অতএব অনুমেয় সেই শক্তির আবার অনুমানপ্রণালী লইয়া! বিত্রত 
হইতে হয় ন1। ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ন্্রীকার করিলে নূতনশক্কির স্বীকার 
করিতে হয়, আর অনুমান স্বীকার করিলে নূতনশক্তির স্বীকার করিতে 
হয় না, ইহার যুক্তি কি? ইহার উত্তর নন্দীশ্বর প্রভাকরবিজ্জয়নামক- 
প্স্থে দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, “ব্যাপামাত্রই ব্যাপকনজ্ঞাপক’ 
অন্ুমানসম্বন্ধে এই নিয়মের কোন ব্যভিচার দেখ! যায় না, স্বতরাং 
গমনক্রিয়াব্যাপ্যসংযোগবিভাগ-ছ্ারা গমনক্রিয়ার অনুমান অনায়াসে 
হইতে পারে। কিন্তু এ ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে এ ক্রিয়ার 
প্রত্যক্ষসাধনে যে, ভাবের ইন্সিয়সন্নিকর্ষ সমর্থ হইবে, সেই ভাবের 
সন্নিকর্ধ ক্রিয়ার গ্ায় দ্রব্যসমবেতমাত্রের প্রত্যক্ষসাধনে সমর্থ হইবে 
ন! বলিয়া যাহার যাহার প্রত্যক্ষ হয়, তাহার তাহার প্রত্যক্ষসাধনে 
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রূপের চাক্ষুষ হয়, কিন্তু জব্যসমবেত রসের চাক্ষুষ হয় না, এইরূপ 
একটা বিশেষ নিয়মের কল্পনা করিতে হইবে, কিন্তু সর্বসাধারণ 
কোন একটা ক্৯প্ত নিয়ম নাই, থাকিলে ভ্রবাসমবেতমাত্রেরই চাক্ষুষ 
হইত ; ইহাও বলিতে হইবে । এরূপ অবস্থায় ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ স্বীকার 
করিলে ইন্দ্রিয়ে ক্রিয়ার প্রতাক্ষসাধনানুকূলশক্করির স্বীকারনিবন্ধন 
গৌরব হয়। কিন্তু ক্রিয়াকে অনুমেয় বলিলে ক্রিয়াপ্রত্যক্রস্থীকারের 
আনুষঙ্গিক শক্তি স্বীকার করিতে হয় না বলিয়া লাঘব থাকে। ক্রিয়ার 
প্রতাক্ষসমর্থনের জন্য গৌরবন্দীকার অনাবশ্যাক। শক্তিস্বীকীরবাতীত 
কেবলমাত্র সঙ্লিকর্ষের উপর নির্ভর করিলে রূপপ্রত্যক্ষের অনুরোধে 
শ্বীরুতসপ্লিকষের দ্বারাও রসপ্রত্যক্ষের আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু 
শক্তিত্ীকার করিলে এ আপত্তি থাকে না, কারণ--নদপপ্রত্যক্ষ- 
সাধনানুকুল শক্তি চক্ষুতে থাকিলেও রসপ্রত্যঙ্ষ-সাধনানুকুল শক্তি 
চঙ্ষুতে নাই। অতএব ক্রিয়াকে অনুমেয় বলাই সঙ্গত। ইহাই 
প্রাভীকরের মত । 

শান্গ-দীপিকীকাঁর প্রাভাকরের মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি 
ফলীভত উক্ত সংযোগ-বিভাগের কারণরূপে অদৃষ্ট ক্রিয়ার অনুমানের 
পক্ষপাতী নহেন। তিনি উপপন্ন করিয়াছেন যে, উক্ত সংযোগ-বিভাগ 
যখন কাৰ্য্য, তখন উহার কারণ আছে সত্য, কিন্তু কারণ আছে বলিয়া 
যে অদৃষ্ট ক্রিয়া কারণ হইবে, তাহার যুক্তি কি? এই কথ! বলিয়া 
দৃষ্ট কারণ বলিয়াছেন । এইরূপ উক্তির ছারা তিনি খে ক্রিয়াসামান্ের 
অভীন্দিযত সমর্থন করিয়াছেন, তাহা! নহে। ফলীস়ৃত সংযোগ-বিভাগের 
দ্বারা অশীক্কিয় ক্রিয়ার সাধন ব্যতীত গত্যন্তর নাই এই প্রকার প্রভাকর- 
আবে করিম ছে অ 
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তেমন ভূমিশ্চলতি এইরূপ প্রয়োগও হইত। স্তরাং এ স্থলে চলন 
ক্রিয়| অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এ চলন-ক্রিয়া৷ ভূমিতে বাধিত 
বলিয়া ভূমিস্চলতি এইরূপ প্রয়োগ হইবে না। এ চলন-ক্রিয়ার 
প্রত্যক্ষই হয়। 

ভাব্যকারও ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন 
যে, দেবদন্তের দেশান্তর-প্রাপ্থি এবং গতি দেখিয়। অনুমাতা সূর্যোর 
দেশান্তর-প্রাপ্তির ঘার! গতির অনুমান করেন। ক্রিয়ামাত্রই যদি অনুমেয় 
হইত তাহা। হইলে ভাশ্বাকারের এরূপ উক্তি অসঙ্গত হইত_এই 
কথ! পূর্বেও বলিয়াছি। দীপিকাকারের উক্তির দ্বারা এরূপ বুঝা 
যায়। বহুস্থলে ক্রিয়াশব্দটী ক্স্মকে বুঝাইয়! থাকে। নৈয়ায়িকগণও 
কৰ্শ্মরূপ অর্থে বহুস্থানে ক্রিয়াশব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। বিভু-পদার্থকে 
নিক্জিয় বলায় ক্রিয়াশব্দের কর্স্মূপ অর্থও প্রসিদ্ধ ইহা বুঝা যায়। 
বৈয়াকরণগণ “ক্রিয়তে' এইরূপ ব্যুৎপন্ডিযোগে ক্রিয়াশব্দের অর্থ নির্বাচন 
করিয়াছেন। স্বতরাং তাহাদের মতে সাধ্যপদার্থবিশেষ ক্রিয়া, কখনও 
কখনও ধাতর্থকেও ক্রিয়া বলা হয়। সাধারণতঃ বৈয়াকরপ-মতে 
ধান্র্থ এবং করোতার্থ দ্বিবিধ ক্রিয়া । ধাত্বর্থ দ্বিবিধ, তন্মধ্যে একটা 
পরিস্পন্দসাধনসাধা, যথ!--গমনাদি। অপরটা অপরিস্পন্দসাধনসাধ্া, 
যথা_-অবস্থানাদি। অতএব কেবলমাত্র গমনাদি কৰ্শ্মই যে ক্রিয়া! তাহা 
নহে, জ্ঞান গুণপদার্থ হইলেও ক্রিয়া হইতে পারে। কন্দলীকার- 
প্রস্তৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণও জ্ঞানকে ক্রিয়। বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 
কন্দলীকার 'স্থখাদ্যুপলক্ধিঃ সকরণিক। ক্রিয়ান্বা' এইরূপ অনুমানের 
ত্বারা মনের সিদ্ধি করিয়াছেন। গদাধর ভট্রাচাধ্যও শক্কিবাদ-গরন্থে 
যুগ্রদ অন্মদ্‌ শব্দের বাচ্যার্থ-নিরূপশ-প্রসঙ্গে “মাহ পাশ্থোত্যাদে৷ প্রকুত- 
বাক্যস্ব-জ্ঞানরূপ-ক্রিয়া কম্পরতয়! স্দং প্রতিপাদয়িতুমন্্দঃ প্রয়োগাৎ ৷" এই 
কথা বলিয়া জ্ঞানকে ক্রিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ভাস্যকার- 
মতেও জ্ঞান গুণপদার্থ হইলেও ক্রিয়া বলিয়া জ্ঞাততালিঙ্গক অন্দমানের 
গোচর হইয়াছে। প্রভাকর-মতেও জ্ঞান গুণপদার্থ হইলেও ক্রিয়া 
বলিয়! ব্যবন্ধত আছে । তবে শ্রভাকর-মতে জ্ঞান স্বয়ং-প্রকাশ কিয়া । 
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যদপি প্রামাপ-বিশেষণমনধিগতার্থগ্রাহিহ্বমভিধীয়তে পরৈস্তদপি ন 
সাম্প্রতম্‌। প্রমাণস্ত গৃহীততদিতরবিষয়প্রবৃত্তন্ত প্রামাণ্যে বিশেষা- 
ভাবাৎ। নন্দ গৃহীতবিষয়ে প্রবৃত্তং প্রমাণং কিং কুর্য্যাৎ ? প্রমামিতি 
চেদ্‌ গুহোভাপি তামেব বিধাতুম্‌ । কুতায়াঃ করণাযোগাদিতি চেন্স প্রমান্তর- 
করণাৎ। প্রমান্তরকরণে কিং ফলমিতি চেৎ প্রমান্তরকরণমেব ফলম । 
ন চ ফলপ্ত ফলং মৃগ্যম্‌। ন চ প্রয়োজনানুবন্তি প্রমাণং ভবতি। ক্যা 
চৈষ পধ্যনুযোগঃ। ন প্ৰমাণস্যাচেতনস্বাৎ। পুংসন্ত সল্লিছিতে বিষয়ে 
করণে চ সন্তবস্তি জ্ঞানানীতি সোহপি কিমনুযোজ্যতাম্‌ ? কিমক্ষিণী 
নিশীল্য নাষ্সে ? কম্মাদ্‌ দৃন্টং বিষয়ং পশ্যসীতি ? প্রমাগস্থা তু ন কিঞ্চিৎ 
বাধ্যং পশ্যামো যেন তদপ্রমাণমিতি ব্যবস্থাপয়ামঃ। ন চ সর্বাস্মানা % 
বৈফল্যম্‌, হেয়েহহিক৯-বুক-মকর-বিষধরাদৌ বিষয়ে পুনঃপুনরুপলভা- 
মানে মনঃসন্তাপাৎ সন্ধরং তদপহানায় প্রবৃত্তি, উপাদেয়েহপি চন্দন- 
খনসারহারমহিলাদৌ পরিদৃশ্যমানে জ্রীত্যতিশয়ঃ স্বসংবে্ড এব ভবতি । 
যচ্চেদমুচ্যতে । 


অনুবাদ 


অপরে বলিয়াছেন যে, যাহা অগৃহীতগ্রাহী হইয়া প্রমার অসাধারণ 
কারণ, তাহা প্রমাণ । সে কথাও সঙ্গত নহে। কারণ--অগৃহীতগ্রাহীর, 
শ্বায় গ্ৃহীতগ্রাহীরও প্রামাণ্যৰিষিয়ে কোন প্রভেদ দেখা যায় না 
আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যাহ! গৃহীতগ্রাহী, তাহার 
কার্য কি? [অর্থাৎ তাহার কোন কাধ্য না থাকায় সে ব্যর্থ ।] 
(কোন কাৰ্য্যই সে করে না, ইহা ঠিক কথা নহে, কারণ) সেও 
প্রমাজ্ঞান সম্পাদন করে। এই কথা যদি বল, তবে তদুত্তরে বলিব 

অলি হইয়াছে, রানে নাট 


+ শক সঙ ধা । HEE 


প্রমাণলক্ষণান্তরখণ্ুনম্‌ ২৭৩ 
করিবার জন্য এ গৃহীতগ্রাহী অবলন্দিত হইতে পারে এইরূপ আপত্তি 
হইতে পারে; ইন্টাপন্তিও বলিতে পার না, কারণ-__উৎপক্নকে পুনরুৎ- 
পাদন করা অসন্তব। এইরূপ পূর্ববপক্ষ অসঙ্গত। কারণ-_গৃহীত গ্রাহী 
অন্ত প্রমাব্যক্তি উৎপন্ন করে। [ অর্থাৎ অগ্রহীতগ্রাহিতা অবস্থায় 
সম্পাদিত প্রনাবান্তি হইতে গৃহীতগ্রাহিতা অবস্থায় সম্পাদিত প্রমা- 
ব্যক্তি ভিন্ন। স্থতরাং গুহাতগ্রাহথা উৎপন্সের পুনরুৎপাদন করে ন।] 
অগ্রপ্রমাবাক্তিসস্পাদনের কি কল? ইহা যদি বল, তাহা হইলে 
বলিব যে, ভিন্প্রনাব্যক্তি-সম্পাদনই যখন ফল, তখন আবার তাহার 
ফলচিন্তা। কেন? [ অর্থাৎ ফলের ফলচিন্া কেহ করে না।] প্রমাণ 
কখনও ফলের অর্ধান নহে, ( ফলই প্রমাণের অধীন )। প্রমাণ গৃহীত- 
গ্রহণ করে কেন? এইরূপ অন্থযোগের বা পাত্র কে? প্রমাণের 
উপর অনুযোগ চলিবে না। কারপ- প্রমাণ অচেতন। [ অর্থাৎ 
তিরক্কার চেতনের প্রতিই হইয়া থাকে ।] কিন্ক জীবের দৃশ্য বিষয় 
সন্নিহিত হইলে এবং বহিরিন্দরিয় তৎসংযুক্ত হইলে প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে, এই কারণে সেই জীবকেও-__কেন তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া 
থাক না? কেনই বা তুমি দৃষ্ট বিষয় দেখ? এইরূপভাবে তিরস্কার 
করা কি কর্তব্য ? 

কিন্ত গৃহীতগ্রাহী প্রমাণের কোন গ্রাহাবিষঘটা বাধিত দেখি না, 
যে জন্য তাহাকে অপ্রমাণ বলিয়! স্থির করিতে পারি । [ অর্থাৎ পুনরায়- 
গৃহীত বিষয়টা যদি বাধিত হইত, তাহা হইলে গৃহীতগ্রাহীকে অপ্রমাণ 
বলিতে পারিভাম ৷ ] 

এবং (গৃহাতবিষয়ের গ্রহণ করার কালে ) প্রমাণের সর্ববতোভাবে 
বৈয়র্থা হয়, ইহাও বলা উচিত নহে। কারণ _বিষধর সর্প গলায় 
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১৭৪. হ্যায়মঞঞধ্যাস্‌ 
বন্তদর্শনজন্য সমধিক পতি হয়ঃ সেই প্রীতির পক্ষে নিজ নিজ 
অন্ুভবই প্রমাণ । 

[ অর্থাৎ ত্যাঞ্্য বস্তুর পুনঃ পুনঃ দর্শন বা! গ্রাহ্য বস্তুর পুনঃ পুনঃ 
দর্শন অকিঞ্চিৎকর হয় না। অনিষ্টকারীর প্রথম দর্শন হইতে শেষ- 
দশনিপধ্যন্ত সকল দর্শনই সমভাবে ভীতিপ্রদ । এবং শ্রক্-চন্দন-বনিতাদি, 
উপাদেয় বস্তুর দর্শনধারাও সমভাবে প্রীতি প্রাদ ; কোনটাই ব্যর্থ নহে। ] 

এবং গৃহীতগ্রাহীর প্রামাণ্য রক্ষার জন্য অপরে যে কথ! বলেন।__ 

যত্রাপি স্যাৎ পরিচ্ছেদ: প্রমাণৈরুত্তরৈঃ পুনঃ । 

নুনং তত্রাপি পূর্ব্বেণ সোহর্থো নাবধবৃতস্তথা ॥ ইতি। 
তদপি ন হদয়ঙ্গমম। যতঃ 

নৈবাধিকপরিচ্ছেদঃ প্রমাগৈরুত্তরৈধ্র বম্‌ । 

ধারাবাহিযু বোধেযু কোহ্ধিকোহ্থঃ প্রকাশতে ॥ 


ন হি স্বহস্তে শতকৃত্বোৎপি দৃশ্যামানে কেচন বিশেষাঃ পরিস্দুরস্তি। নন 
গৃহীতেহপি বিষয়ে প্রবন্ধমানং প্রমাণং কদা বিরমেৎ, ন তন্য বিরতে কঞ্চিদ- 
বধিমবগচ্ছামঃ, প্রমোৎপাদন্ববধিরনেন লঙ্িত এব । উচ্যাতে-_বিষয়াস্তর- 
সম্পর্কাদ্‌ বা প্রমাদাছা উপায়সঙ্ষযাদ্ধা বিরামে| ভবিদ্যতি। অনবস্থাপি 
চেয়ং ন মূলবিঘাতিনী, ন হা ত্তরোত্তর-বিচ্ঞানোপজননং বিনা প্রথমচ্দানোৎ- 
পাদে| বিহস্যতে । 


প্রনাণলক্ষণান্তরখগুনম্‌ ১৭৫ 
তস্মাদনুপলন্বার্থগ্রাহিহে ত্যঙ্গাতাহ গ্রহঃ । 
নব্বেতস্রিন্‌ পরিত্যক্তে প্রামাণাযং স্যাৎ স্বৃতেরপি ॥ 
ন স্মৃতেরপ্রমাণহং গৃহীত গ্রাহিতাকুতম্‌। 
অপি ত্বনরথজন্যত্বং তদপ্রামাপ্যকারণম্‌ ॥ 


সসন্মুশাদ 


প্রমাণ পুনরায় উত্তরকালবর্তী হইয়া যাদুশ প্রমেয়ের নিশ্চায়ক 
হইতে পারে, আমার বিশ্বাস সেই প্রমাণ পূর্ববকালবন্তী হুইয়া [ অর্থাৎ, 
পুরবববন্ধিতাকালে ] ঠিক তাদৃশ প্রামেয়ের নিশ্চায়ক্‌ হয় নাই। 

[অর্থাৎ একই প্রমাণ একই প্রামেয় লইয়া প্রবৃত্ত হয় না। কিন্ত 
কালভেদে প্রমাণ ভিন্ন ভিন্ন প্রমেয়কেই প্রকাশ করে। বিষয়ভতধ্ী 
এক হইলেও ধারাবাহিকপ্রত্াক্ষস্থলে এ ধর্স্মার প্রকারভেদ হওয়ায় 
'এ প্রমাণ * গৃহীতগ্রাহী হয় না।] এই পর্যন্ত তাহাদের মত। তাহা 
সঙ্গত নহে। কারণ__প্রমাণ উত্তরকালবন্তী হইয়া কোন অধিক বিষয় 
খ্রহণ করে ন!। 

[অর্থাৎ প্রমাণের পূর্ববকীলবর্ঠিতা এবং উত্তরকালবস্িতার ভেদে 
প্রমেয়ের কোন স্বরূপভেদ হয় না।] ধারাবাহিকপ্রতাক্ষন্থলে পৃরবব- 
পূর্ববপ্রতাক্ষ-বিষয়্ অপেক্ষা উন্তরোন্তরপ্রত্ক্ষ-বিষয়ের কোন আধিকা 
দেখ! যায় না। আক্টা নিঞ্জ হস্ত একশত বার দেখিলেও সেই নিজ 
হস্তের উপর প্রতোকবারে কিছু কিছু বিভিন্রকমের বৈশিষ্ট্য দেখিতে 
পায় না। 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন দ্গিজ্ঞান্তা এই যে, যে প্রমাণের হারা যে 
প্রামেয়ের নিশ্চয় পূর্বের হইয়াছে, সেই প্রমাণ যদি সেই প্রমেয়েরই পুনঃ পুনঃ 
নিশ্চয়-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই প্রমাণ সেই কার্য হইতে 


৮: এখানকার প্রমাণশব্ষের অর্থ পবা, এবং এখানকার শ্রাষাপাশনের অর্থ প্রথা 


১৭৬ ম্যায়মঞ্জর্ধ্যা্‌ 

কবে নিবন্ত হইবে ? আমরা তো এ কাধ্য হইতে নিবৃত্ত হইবার পক্ষে 
কোন কালনিদ্দেশ করিতে পারি ন।। কার্ধ-সম্পাদনকে সীম! বলা 
চলিবে না, কারণ --এ সীমা অবশ্যই লঙ্ঘিত হইয়াছে। 

[ অর্থাৎ পর পর কত বারই এ কাধ্য করিল, কৈ একবারও এ কার্ধয 
হইতে নিবৃত্ত হয় নাই। কাৰ্য্য সম্পাদন করিলে যদি প্রমাণের নিরবত্তি 
হইত, তাহ! হইলে একবার কাধ্য করিয়াই প্রমাণ নিবৃত্ত হইত। 
এইরূপ পূর্বনপক্ষকারীর প্রতি বক্তব্য এই যে, (প্রমাণ পূর্ববাপর যে 
ভাবের কাধ্য করিতেছে, তাহ! হইতে চক্ষুরাদিপ্রমাণের অবসর-লাভ 
সহজে হয় না৷) বিষয়ান্তরসন্বন্ধ কিংবা অনবধানতা, অথব!| চক্ষুরাদি 
প্রমাণের বিনাশ কাধ্যনিবৃত্তির প্রযোজক । 

[ অর্থাৎ বিষয়ান্তরসন্দন্ধ ব| অন্ামনক্ষতা অথব! প্রত্যক্ষাদির অন্যতম 
কারণের নাশ হইলে উদ্ভরোন্তর এক প্রকারজ্জানধারারূপকাধ্যের নিবৃত্তি 
হইতে পারে।] এবং ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে উত্তরোন্তর- 
বিজ্ঞান-কল্পনাজন্া অনবস্থা হইলেও এই অনবস্থ! সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক 
নহে। কারণ--উত্তরোন্তর-বিজ্ঞানের উৎপত্তি না হইলে প্রথম জ্ঞানের 
উৎপত্তি ব্যাহত হয় ন1। [ অর্থাৎ সৰ্ববত্ৰই যে উত্তরোত্তর-বিঞ্ঞানের 
উৎপক্তি-স্থীাকারের নিয়ম আছে, তাহা নহে। অবশ্থ-্বীকাধ্য নিয়ম 
থাকিলে অনবস্থা-দোষ বলিতে পারিতে, কিন্তু সর্বত্র ধারাবাহিক 
প্রত্যক্ষ হয় না, প্থলবিশেষে হয়। তাহার জন্য অনবস্থা-দোষ কেন 
হইবে ?] 

কারণ- পঞ্ডিতগণ কার্ধা-কারণভাবের হানিকর বা সিদ্ধান্তের হাঁনিকর 
অনবস্থাকে দোষ বলেন । কিন্তু যে অনবস্থা! তাদৃশ হানিকর নহে, তাহার 
প্রতি রুচি না থাকিলেও প্রতিষেধ কর! যায় না। [ অর্থাৎ কার্ধাগতিকে 
যদি তাদৃশ অনবন্থা ঘটে, তাহা হইলে ভাদৃশ অনবন্থার প্রতিষেধ কর! 
চলে না। ক্৯গ্তনিয়ম-পরিবর্তন-সঞ্ঘটন-পটায়সী অনবস্থাই দোষ । ] 

যাহা অগৃহীতগ্রাহী, তাহা! প্রমাণ, ইহ! যদি স্বীকার কর, তাহ! 
হইলে প্রত্যভিদ্ঞার প্রামাশোর একেবারেই উচ্ছেদ ঘটে । [ অর্থাৎ 
প্রত্যভিজ্ঞার কখনই, অপৃহীতগ্রাহিতা, নাই, চিরদিনই গৃহীতগ্রাহিভা ॥ 


শ্রমাণলক্ষণান্তরখগুনস্‌ ১৭৭ 


পূর্ববপরিজ্ঞাত বিষয়কে লইয়াই প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে । সুতরাং 
প্রত্যভিজ্ঞা কখনই প্রমাণ হইতে পারে না ।] 

যিনি এততকালীন অন্তিত্বরূপ অধিকপ্রমেয়ের লাভ করিবার ইচ্ছায় 
প্রত্যভিজ্ঞাকে প্রমাণ বলেন, তিনিও যেন আমাদিগকে বঞ্চনা করিতেছেন । 
[অর্থাৎ কেবলমাত্র গুহীতবিষয়কে লইয়াই প্রত্যভিজ্ঞা হয় না, 
প্রত্যভিদ্ার বিষয় অগৃহীতও আছে। প্রত্যভ্তিচ্ঞার বিষয়গত ৩টা অংশ 
আছে। তাহার মধ্যে ২টা অংশ জ্ঞাত, একটা তৎকালীন অস্তিত্ব, অপরটা 
ধৰ্্মযংশ । অজ্ঞাত অংশটা হইতেছে এতখকালীন অস্তিত্ব । এই এতৎ- 
কালীন অস্তিত্থকে বুঝাইবার জন্যাই প্রত্যভিজ্ঞার প্রামাণ্য । এই বিষয়টাই 
প্রত্যভিজ্ঞার অধিক বিষয়। এই কৰ! যিনি বলেন, তিনিও মিথ্যা কথা 
বলিয়। আমাদিগকে প্রতারণা করিতেছেন । ] 

যে পর্য্যন্ত বিনাশের কারণ উপস্থিত না হয়, সেই পৰ্য্যন্ত সকল 
ৰস্তুরই অস্তিত্ব থাকে, ইহ! প্রত্যভিজ্ঞার পূর্ববর্তী বুদ্ধির ( প্রত্যক্ষের ) 
দার! স্থিরীকুত আছে। প্রত্যভিজ্ঞাও তাহাই প্রকাশ করিল। অতএব 
উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, অক্ষণিক বস্তুই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। 
[অর্থাৎ ক্ষণিকত্বপক্ষে প্রত্যক্ষের উপপত্তি হয় না। কারণ _ যাহা 
প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তাহা প্রত্যক্ষের তুল্যকালবর্তী হইয়| প্রত্যক্ষের 
কারণ হইয়া থাকে, এবং যাহা কারণ হয় তাহ! কার্য্যের পূর্বেও 
থাকে। এরূপ যদি হইল, তাহ! হইলে ক্ষণিকত্ববাদ স্বীকার করিলে 
প্রত্যক্ষকালে ক্ষণিক বিষয়টা না থাকায় তাহা অত্যক্ষের কারণ হইতে 
পারে না, এবং সে্সন্থা প্রতাক্ষের বিষয়ও হইতে পারে না। যদি 
বিষয়ের প্রত্যক্ষকালে এবং পূর্ববকালে অবস্থানের নিয়ম ত্যাগ করিয়া 
পূর্ববকালবস্তিতামাত্র স্বীকার কর, তাহা হইলে প্রত্যক্ষকালে সন্গিকর্থ না 
থাকিলেও প্রত্যক্ষ হয় বলায় বিনন্টবস্তরও প্রত্যক্ষের আপত্তি হইতে পারে। 
আর. যদি বিষয়ের পূর্ববকালবন্তিতার নিয়ম ত্যাগ করিয়া তুল্যকাল- 
বস্তিতার নিয়মমাত্র স্বীকার কর তাহা হইলে প্রত্যক্ষের সমকালোহপন্ন 
বস্তকে প্রত্যক্ষের কারণ বলা চলিবে না। কারণ-_বিষাণছয়ের স্যায় 
তুল্াকালোৎপন্গ বস্তদ্ধয়ের মধ্যে কাধ্যকারণভাব হয় ন!। যদি বিষয়কে 
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প্রত্যক্ষের কারণ না বলিয়া সাধারণ বিষয়মাত্র বল, তাহা হইলে 
প্রতাক্ষগম্য ও অনুমানগম্য বিষয়য়ের মধ্যে জ্ঞানের সহিত প্রনিষ্ঠতার 
কোন পার্থকাও দেখা যায় না। অতএব ক্ষণিকত্ববাদীর মতে প্রত্যক্ষ 
অনুপপন্ন হয়। অতএব অক্ষণিক বস্তুই প্রত্যক্ষের বিধয় হইয়া 
থাকে। ক্ষণিক বস্তু প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। হত্যভিজ্ঞা 
অত্যক্ষীকৃতবস্তর গ্রাহক হইলেও প্রমাণ । প্রত্যভিজ্ঞার প্রামাণা- 
বলেই বস্তুস্বৈ্যবাদ প্ৰতিষ্ঠাপিত হইয়া থাকে। এবং পূনদাপরীত্ৃত: 
ক্রানন্ধয়ের বিষয়টা এক হওয়ায় এ বিষয়ের স্থিরস্থসন্বন্ধে কোন বাধাই 
আসিতে পারে না।] 

অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, যাহা প্রমাণ, তাহা! অগুহীত- 
গ্রাহী হইবে, এই প্রকার ছুরাপ্রাহকে ত্যাগ কর। 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিঙ্ঞান্য এই যে, প্রমাণের অগৃহীতঞহিতা 
যদি পরিত্যক্ত হয়, তবে স্মতিও প্রমাণ হইতে পারে। এই কথাও 
বলিতে পার না, কারণ -'্বৃতি গৃহীতগ্রাহী বলিয়া অপ্রমাণ নহে, কিন্তু 
“মতি অর্থজন্য নহে বলিয়া অপ্রমাপ। [ অর্থাৎ খাহার! স্মৃতির বিধয় হয়, 
শ্যতির পূর্বের তাহারা বা তাহাদের অন্যতম স্মৃতির পক্ষে কারণরূপে 
অপেক্ষিত ন! হওয়ায় স্মৃতিকে অর্থজন্য বলা হয় না। ] 


নন্থ কথমনরথজা প্মতিঃ, তদারূন্ত বন্ধনস্তদানীমসববাৎ। কথং তহি 
ভূতরষ্টান্ুমীনং নানরথঙ্গম + তত্র ধন্মিণোহসুমেয়ত্বাৎ, ত্য চ জ্ঞান- 
জনকসন্য তত্র ভাবাৎ। নভাখ্য এব ধৰ্মী ১১৯১ 
লক্ষণেন ধশ্মেশ তন্বাননুশীয়তে বিশিউসলিলপৃরখোগিস্বাৎ । 

মানগ্রাহ্ে ধনী বিছা এবেতি নানখজমন্থুমানস্। কথং তহি। ছে: 
সনাগতাথঞ্রাহি ্ো মে জাভা আগস্তেতি প্রত্যক্ষম্থজনিশ্যতে তবন্ধিঃ ? 
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গ্রনুগম্‌। তেন চ রূগেল গুক্ামাণস্য সতনেন্য ডভ্জানজ্ঞনকতমিত্যার্থজমেব 
প্রাতিভম্‌ । প্ররপন্ঞর -নিদন্ধপিতাদিকিজয়মনপেক্ষিতার্থনের জায়মানং দৃষ্ট- 
মিত্যন্তাত্ৰ দেশাব্রস্থিতার্থন্যরণে তদর্থসব্তনকারণমেৰ । 


তন্মাদন্থজজড়েন স্মৃতিপ্রামাপাবারণাৎ। 
অগুহীতাৰ্থগন্দ ত্বং ন প্রমাণবিশেষণম্‌ ॥ 
শব্দস্্ান্ুপলন্ধেহর্থে প্রামাণ্যপহ জৈমিনিঃ | 
সর্ববপ্রমাপবিষয়ং ভবস্তিবর্ণাতে কথম্‌ ? 


অসন্ুুব্বাদ 


প্বৃতি অৎঙ্গিন্য নহে কেন? এএতছন্তরে ইহাই বক্তব্য যে, স্মৃতি- 
কালে স্মুতিবিষয়ীভূত বস্তু থাকে না বলিয়! 'মৃতি অঙ্গ নহে। [স্মৃতি 
যদি অর্থজন্য লা হয়, তবে অভীতনুপ্তির অন্মুমানও অথ্গন্যা নহে ইহা 
বলিব কেন? এইরূপ আশক্কাকারীর প্রতি বক্তব্য এই যে, আভীত- 
বধির অনুমান “অর্থনরত্য নহে ইহ| ঠিক কথ! নহে, কারণ_-সেই প্লে 
(পৃতরৃ্টির অন্ুমান'্থলে ) পক্ষ ও উক্ত অনুমিতির বিষয় হওয়ায় সেই 
পঞ্ই উক্ত অনুমিতির.জনক হইয়া -০সই '্রলে আছে। [অর্থাৎ উজ 


© 
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বৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ অনুমান করে। সেই অনুমানবোধ্য ধর্্মাটা বর্ধমান 
আছেই। স্থতরাং অনুমান অরথ্ন্াভিন্ন নহে। অনুমান অর্থজগ্য হইতে 
পারে, কিন্তু আগামী কলা আমার ভ্রাতা আসিবে এই প্রকার প্রাতিভ 
জ্ঞান যখন ভাবী বিষয়ের প্রকাশক, তখন তাহাকে কেমন করিয়া 
আপনারা প্রত্যক্ষান্মক অর্থজ ভ্্জান বলেন? ততুত্তরে আমরা বলি যে, 
দেশান্তরে বিভমান ভ্রাতার আগামিকল্ভাবী আগমন-ক্রিয়াকে ভাবী 
বলিয়াই জ্ঞান করিতেছি । অতীত বা! বর্তমানরূপে গ্রহণ করিতেছি না, পন্থ 
ভাবী বলিয়াই গ্রহণ করিতেছি । এবং সেই বিদ্যমান ভ্রাতা বিষয় হইয়া 
জ্ঞানের জনক হইতেছে, স্বতরাং প্রাতিভ জ্ঞান অর্থজ, অন্য কিছু নহে। 
কিন্তু স্মরণ মৃত্যুর পর ভস্মসাৎকত মাতা পিতা প্রভৃতি অসৎ বন্ধুকে 
বিষয় করিয়া হইয়া থাকে, স্থতরাং স্মরণ বিষয়-নিরপেক্ষভাবেই উৎপন্ন 
হয় দেখা যায়। অতএব যে সকল স্মরণ তদ্ভিন্। যাহা দেশাস্তরস্থিত 
বস্তুকে লইয়া হইয়া থাকে, সেই স্মরণের প্রতিও দেশান্তরস্িত স্মরধামাণ 
বিষয়টা কারণ নহে। কারণ-স্মরণকালে তাদৃশ বনস্তুটা না থাকিলেও 
এ প্রকার স্মরণ হইতে পারে। [ তাদৃশ স্মরণের প্রতিও শ্রর্দ্যমাণ তাদৃশ 
দেশাস্তরস্থিত বস্তুকে কারণ বলা চলে না, কারণ--এ স্মর্্যমাণ বস্তু৷ 
স্মরণকালে দেশান্তরে থাক, আর নাই থাক, স্মরণের কোন ব্যাঘাত 
হয় ন|। অতএব স্মরণের প্রতি বিষয়টা আদৌ কারণ নহে ।] অতএব, 
উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, স্মৃতি অর্থজন্থা নহে বলিয়া স্মৃতির প্রামাণ্য 
(প্রমাত্ব ) প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে, হ্তরাং যাহা অনধিগতবিষয়ের. বোধক 
তাহা প্রমাণ ইহ| ঠিক কথ! নহে। (ইহা বলিলে ধারাবাহিকপ্রত্যক্ষের 


_[ অৰ্থাৎ সকল প্রমাণকে এরূপ বলা উচিত নহে $] :. 
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স্মরণ পরমা কি অপ্রমা এই লইয়া মতভেদ আছে ॥ নব্য-নৈয়াস্সিক 
বিশ্বনাথের মতে 'অবাধিতবিষয় লইয়া যে স্মরণ হয়, তাহা প্রমা। 
অনধিগতবিষয় লইয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা প্রামা-এই মতটা তাহার 
অনভিমত, এই মতে স্মরণমাত্রই : অপ্রমা, কারপ- স্মরণ জ্ছাতবিষয়কে 
লইয়াই হইয়া! থাকে । শীহাদের মতে স্মৃতি প্রামা, তাহাদের মতে 
ওঁ স্মৃতি (স্মরণ) যখন অন্ুস্কৃতি হইতে ভিন্ন জ্ঞান, তখন এ 
স্মৃতির করণকে তাহাদের অনুমোদিত প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণচতুন্টয় হইতে পৃথক্‌ 
প্রমাণ বলা হয় না কেন? [অর্থাৎ যে চারিটা প্রমাণ নৈয়ায়িক- 
সন্মত, তাহার! প্রত্যেকে অনুস্ঠৃতিবিশেষের করণ, স্মৃতি অন্ুস্ঠৃতি নহে, 
তাহা অসুভূতিভিগ্ন জ্ঞান, স্বতরাং স্মৃতিকে প্রমা বলিলে তাহার করণকে 
পৃথক্‌ প্রমাণ বলিতে হয়, পৃথক্‌ প্রমাণ বলিলে পঞ্চমপ্রামাণের আপত্তি 
হইয়া পড়ে ।] এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া বিশ্বনাথ মুক্তাবলীতে 
বলিয়াছেন যে, স্মৃতি প্রম। হইলেও তাহার করণ পৃথক্‌ প্রমাণ হইবে 
না; কারণ পরমার যাহা করণ তাহা প্রমাণ এইরূপ প্রমাণের লক্ষণ 
নহে, কিন্তু যাহ! প্রমান্মক অনুভবের করণ তাহা প্রমাণ_এইরূপ 
প্রমাণের লক্ষণ । স্মৃতি অসুভবভিঙ্ন বলিয়া স্মৃতি শ্রম! হইলেও তাহার 
করণ প্রমাণ নহে, এবং জানের স্বগরকাশত্ববাদীর মতে অগৃহীত- 
গ্রাহিত্বশব্দের যখীশ্রন্ত অর্থ লইয়| প্রমার লক্ষণ বলাও চলে না। 
কারণ --যথাশ্রুত অর্থ লইলে প্রত্যেক জ্ঞানের স্দবপ্রকাশতানিবন্ধন (প্রত্যন্ম- 


৯৮২ সযায়মজব্যাম 
পরিচয় দিলে প্রতক্ষধারাদিস্থলে সেই সেই জ্জানব্যক্তিভিষ্ন কোন বিষয় 
অগৃহীত না থাকায় স্মতি এবং প্রত্যক্ষধারাদির ব্যাবন্ডুন হইতে পারে 
বটে, কিন্ত এ প্রকার বলিলে বড়ই গৌরব হয়। 

অতএব স্মত্যাদির প্রমাহব-খণুন-বাপদেশে অগুহীতগ্যা হিত্ৃবিশেষণের 
কোন প্রয়োজন নাই। স্চত্যাদিকে প্রমা বলিলে কোন 'অন্ুপপন্থি 
নাই। ইহা পরবর্তী নবা-নৈয়ায়ি্গণের মত। প্রমাশব্দের পারিভাষিক 
নর্থ না করিয়। যথাশরন্ত বার্থ জ্ঞানই প্রনা এইরূপ অর্থই তাহারা 
করিয়াছেন। প্রাচীন-নৈয়াখিক উদ্দোতকর উপলব্ধির হেতুকে প্রমাণ 
ৰলিয়াছেন। বাচস্পতিমিত্র তাৎপর্য্যটাকায় স্মৃতিকরণের পৃথক 
প্রামাণোর আপান্তিভয়ে স্মৃতিভিন্স যথার্থজ্ঞানকে উপলব্ধিশব্দের অর্থ 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডাহার মতে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ গৃহীত- 
গরাহী হইলেও 'অপ্রমা নহে, কারণ তিলিও আগৃছীতগ্রাহিত্ব প্রমা 
বা প্রমাণের বিশেষণ দেন নাই । তিনি ধারাবাছিঙ্ক প্রত্যক্ষকে -প্রাম! 
বলিবার জন্য এ বিশেষণ হারা দেন তাহাদের মতের প্রতিযেধ ১ 
করিয়াছেন । 'স্মৃতিভিন্' এই কথাটা বলায় 'অবাধিতবিষয় “লইয়া 
প্রবৃত্ত স্ররণাস্বাক জ্ঞানের প্রমান্থবিষয়ে উহাদের কোন মতব্ধৈ 
ছিল না, ইহা আমার মনে হয় । প্রথম শ্রতাক্ষ যেরূপভাবে বিষয় প্রকাশ 
করে, ২য়, তয় প্রত্যক্ষাদিও সেই ভাবেই কাৰ্য্য করে, স্বতরাং প্রথম 
হইতে শেষ পৰ্য্যন্ত সকল 'অবাধিতবিষয়ক প্রত্যক্ষই উপলদ্ধি অর্থাৎ 
প্রমা ইহাই বাচস্পতিনিশ বলিয়াছেন। 

কিন্ত উদয়ন কুন্ুমাঞ্জলির চতুর্থস্তবকে প্রথম -কারিকায় ‘বলিয়াছেন 
যে যাহা যখাথ অনুভব, তাহাই প্রমিতি। স্রতরাং তাহার 'মতে পুতি 
খার্থ হইলেও শমন্ুন্বভি্গ জ্ঞান বলিয়া -প্রমিতি নহে। “আভএব 
স্মৃতিকরপেরও ১০১০৭ ০ 
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করিয়াছেন, সেই কৌশলটা হইতেছে এই যে, যে জাতীয় প্রত্যেক 
জ্ঞানটাই নিজের অনুরূপ অন্য কোন জ্ঞানের পরে হয়, কোনটাই 
পূর্বের হয় না, তক্জাতীয়ভিন্গ জ্ঞানই প্রমা, এবং তাহাই অগৃহীতগ্রান্ধী । 
খারাবাহিকপ্রত্যক্ষস্থলে প্রত্যক্ষধারার মধ্যে ২য় প্রত্যক্ষ ১ম প্রত্যক্ষের 
এবং ওয় প্রতাক্ষ ২য় প্রত্যক্ষের এই রীতিতে পর পর প্রত্যক্ষ পূরবব 
পুবব অনুরূপ প্রত্তাক্ষের অনন্তর হইলেও ১ম প্রত্যক্ষটী স্বতুল্যাকার 
অন্য কোন প্রতাক্ষের পরবর্তী না হওয়ায় অথচ প্রথম ৩ তান্ষটাও 
একজ্খাতীয় জ্ানসামান্যের মধ্যে গণিত হওয়ায় ধারাবাহিক বার্থ 
প্রত্যক্ষকে প্রমা বলিলে কোন হানি হইল না। কিন্দু 'মৃতিমাত্রই নিজের 
অনুরূপ স্দকরণীভূত অনুভবের পরবর্তী হওয়ায় প্রমা হইতে পারিল না। 
নবা-নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার শব্দপক্তি-প্রকাশিকাঞাস্থে এই যতটা 
উদ্ধত করিয়াছেন। এই মতেও প্রমার হৈরূপ্য প্রদর্শিত হয় নাই । কিছ 
বিশ্বনাথ সাধারণতঃ প্রামার স্বরূপ খাহ! বলিয়াছেন, প্রমাণলক্ষণের পরিচয়ে 
শ্রমার লক্ষণ করিতে গিয়া স্মৃতিব্যাবস্ঠানের জন্য প্রমাণলক্ষণে নিবিষ্ট 
প্রমার অন্য স্বরূপ দেখাইয়াছেন। এই কথ! পূর্বের দেখাইয়াছি । জয়ন্ত 
ক্র্থজশ্যাচ্জানকে প্রমা বলিয়াছেন, তিনি অগৃহীতগ্রাহী জ্ঞানকে পরমা! বলেন 
নাই । তাহার মতে ধারাবাহিক জ্ঞান গৃহীতগ্রাহী হইলেও অর্থজন্থা বলিয়া 
পরমা হইতে পারিবে। প্রত্যক্ষজ্গাদের বিষয় প্রভ্যক্ষের সমকালযৃত্তি 
বলিয়া প্রত্যক্ষক্জান অর্থজন্য হইলেও অন্ুমিতিজূপ পরোক্ষ জ্ানেরও 
অর্থজন্যতার উপপাদন জয়ন্ত স্বয়ং করিয়াছেন। এবং এ যুক্তি অনুসারে 
কোন জেয বিষয়ের বর্তমানস্ববোধনেচ্ছায় শব্দ প্রযুক্ত হইলে সেই শব্দ- 
জন্য বোধকে অর্থজন্য বল! জয়স্তের অনুমোদিত হইতে পারে। কিন্ত 
নবামতে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ বিষয়জল্যা, অন্য জাল নহে । জয়স্তের এই 
কল্পনাটী অভিনব বলিয়া মলে হয়। বিশেষতঃ অন্মিতি বা শব্দের 
সকলবিষয় অতীত হইলে তাদৃশবোধকে নঅর্থজন্থা বল! সম্ভবপর ন'হ। 
তবে ভাদৃশবোধকে অর্থজন্যজাতীয় বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 
[ অর্থাৎ অর্থজন্ত অনুমিভিবিশেষ ক শব্দবিশেষকে এহণ করিয়া অতীত- 
সর্বববিষয়ক অনুমিতি বা শব্দের ভুজ্জাতীয়তানিবদ্ধন লক্ষল অঙ্জুমিতি 
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বা সকল শব্দকে গ্রহণ করিতে পারা যায়] কিন্তু কোন স্মৃতি 
অর্থজন্/ না হওয়ায় স্থৃতি অর্থজন্থজাতীয়ও হইতে পারে না। উপমিতিও 
অর্থলন্ত, কারণ_-উপমিতির বিষয় তত্তৎপদবাচাতা$ বিষয় যেরূপ 
প্রতাক্ষের সমকালবৃত্তি বলিয়। কারণ, সেইরূপ তন্তংপদবাচ্যতাও উপমিতির 
সমকালবৃন্তি বলিয়া কারণ হইতে পারে, স্তরাং উপমিতিও অর্থজন্য। 
(লৌকিক জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই জয়ন্ত আলোচন। করিয়াছেন, ইহা আমার 
মনে হয়, কারণ_-অলৌকিক প্রত্যক্ষগুলি অথক্ন্থা বলিয়! মনে হয় ন। 
কারগ-__যোগীদের অতীত এবং অনাগত বিষয়ে প্রত্যক্ষ হুইয়৷ থাকে। 
* কিন্তু মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রতক্ষথণ্ডে সঙ্গিকর্মবাদ-রহন্তে প্রত্যক্ষ-লক্ষণ- 
বিচার-প্রসঙ্গে শরত্যক্ষমাত্রের বিষয়জন্যতা আছে এই বলিয়া কাহারও 
মত উদ্ধত করিয়াছ্ছেন। সেই মতে কেবলমাত্র অলৌকিক বিষয় লইয়া 
কোন প্রত্যক্ষ হয় না, সকলপ্রতাক্ষে লৌকিক বিষয় থাকিবেই এই 
কথা পাওয়া যায়। অতএব সেই মতে লৌকিক বিষয়ও বিষয় হওয়ায় 
সকল প্রত্যক্ষই বিষয়ঙ্ন্ত হইতে পারে। কিংবা অলৌকিক, প্রতাক্ষও 
বিষয়জনথাপরত্াক্ষজাতীয় বলিয়া  বিষয়জগ্াপ্রতাক্ষজ্াতীয়মাত্রই প্রত্যক্ষ- 
লক্ষণের লক্ষ্যাথ এই কথা বলিয়াও মধুরানাথ অলৌকি কপ্রত্যক্ষকে 
বিষয়জগ্যাপ্রত্যক্ষের অন্তু্কি করিয়াছেন। এই রীতির অনুসরণ করিলে 
জয়ন্তও অলৌকিকপ্রতাক্ষকে বিষয়জন্য বা বিষয়জন্তজাতীয় বলিয়া 
তাহারও প্রমান্ব সমর্থন করিতে পারেন। যদি কেবলমাত্র প্রতাক্ষই 
বিষয়জন্যা হইত, তাহা হইলে সৰ্বব্ঞকল্প গৌতম ক্ষবিও এতাক্ষের লক্ষণে 
খুরুশরীর ইন্দিয়ার্থসম্িকর্ষোৎপন্নত্কে প্রত্যক্ষের বিশেষণ ন! দিয়] অর্থোৎ- 
পরত্থকে বিশেষণ দিতেন। 5 AY Hj 
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জন্য যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, গন্দেশের প্রত্যাক্ষের লক্ষণাস্তর দেখিলে তাহ! 
গঙ্গেশের সম্পূর্ণ অননুমোদিত ইহা আমার মনে হয়। গঙ্গেশ প্রভাক্ষখণ্ডে 
সঙ্গিকর্ষবাদ ্রচ্ছে বলিয়াছেন “যন্ধ| বিবয়ত্বেন স্ববিশেশ্যজন্যাং জ্ঞানং জন্য- 
প্রশ্যক্ষম্’ । মথুরানাথ ইহার ব্যাখা! করিতে গিয়! বলিয়াছেন--“বিশেশ্যা- 
পদং বিষয়মাত্রপরং স্দপদপ্চানাদেয়দ্‌। তথা চ বিষয়স্বেন বিষয়জ্ং জ্ঞানং 
লৌকিকপ্রতক্ষনিতার্থঃ ।” অশুমিতিপ্রভৃতি জ্ঞান যদি অর্থজ্গশ্য হইত, 
তাহা হইলে গঙ্গেশ প্রত্যক্ষের এইরূপ লক্ষণান্তর দেখাইতে পারিতেন না, 
বাহার অর্থ বিময়জগ্য জ্ঞান লৌকিক প্রত্যক্ষ । এবং গঙ্গেশ জ্ঞানের 
স্বপ্রকাশতাবাদ-নিরাকরণপ্রসঙ্গে প্রত্যক্ষণণ্ডে অনুবাবসায়-বাদ-গ্রন্থে যাহা 
প্রত্াক্ষের অজনক, তাহ প্রতাক্ষের বিষয় হইতে পারে না এই কথা 
বলিয়। বিষয় কেবলমাত প্রত্যক্ষান্াক জ্ঞানমাত্রের ক্রনক, অন/ জ্ঞানের 
নহে, ইহা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়াছেন। অতএব মাঞ্ররীকারের 
অন্ুমিত্যাদির অর্থজন্যতা-প্রদর্শন পরবন্কী নব্য-নৈয়ায়িকগণের প্রতিকূল 
বলিয়াই আমার মনে হয়। 

গঙ্গেশ স্মৃতির অপ্রমাত্ব-সমর্থন অন্থা যুক্তির দ্বার! করিয়াছেন। তিনি 
প্রতাক্ষধণ্ডে সবিকলকবাদে অনেক্রকমে প্মৃতিনাতের আবধার্থতা সমর্থন 
করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বলিয়াছেন যে অনুভব এবং স্মৃতি (প্ররণ) 
সমানবিষয়ক॥ তবে প্মতির আকার সেই ঘট, সেই পট এই রকম 
যে হয়, তাহার কারণ সংক্ার। সংক্জারই ‘সেই’ অংশটুকু আনাইয়া 
দেয়। এসেই” অংশটুকু স্মৃতির বিষয় হয় না। স্মৃতির বিষয় হইলে 
অনুভব এবং স্মরণের এ বিষয় লইয়া প্রভেদ হইয়া যাইত। শ্বৃতির 
বিশেধকারণ সংস্কারের এইরূপ প্রভাব আছে যে, যাহার বলে “সেই” 
অংশটুকু প্মতির বিবয না! হইলেও পরের নিকট স্মৃতির পরিচয় দিতে 
গেলে ‘সেই’ ‘সেই’ বলিয়। প্্তির পরিচয় দিতে হয়। 

সংক্কারই 'সেই' এসেই" এই প্রকার শব্দপ্রয়োগের ( ভচ্ছন্দ-প্রায়োগের ) 
হেতু। এইরূপ প্রতাক্ষপ্থলেও গ্রাতাক্ষের পরিচয় দিতে গেলে এই ঘট, 
এই পট, এইক্ূপে ইদন্শব্দের প্রয়োগ করিতে হয় । কিন্দ ‘ইদম্‌' অংশটুক 

__ প্রতক্ষের বিষয় নহে। প্রত্যক্ষাস্মক অন্মক্কৃতির পক্ষে কাল বা রূপ- 
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এ কালাদি বর্তমানরূপে বিষয় হইতে পারে না। কারণ_-তখন সে 
কাল নাই, এবং ধৰ্মী থাকিলেও রূপ-রসাদির পরিবর্তন হইয়| গিয়াছে 
স্থতরাং এই মতে প্রততাক্ষানুভূতির পরবর্তী স্মৃতির অপ্রমান্বের সমর্থন 
হুইল। দ্বিতীয়মতে স্মতিমাতই অপ্রমা, তবে সেই অপ্রমাত্বের কারণ 
বিষয়জন্বাস্থাভাব নহে। কিন্তু অনুভব স্মরণের বিযয়কৃত আকার- 
ভেদ অপ্রমাত্বের কারণ । কথিত ‘সেই’ অংশটুকু অনুভবের বিষয় না৷ 
হইলেও স্মরণের বিষয় হয়। কিন্দ স্মরণ অননুভূতবিষয়কে লইয়া 
প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কারণ_-সংস্কার স্মরণের বিষয় জুটাইয়। দিয়া 
থাকে । এরূপ অবস্থায় স্মরণমাত্রই সংস্কারসীমা লঙ্ঘন করিয়া ‘সেই! 
অংশটুকু ( তদংশটুকু ) গ্রহণ করায় অপ্রম! হইয়! পড়িতেছে। 

যদিও যে সকল স্মরণের বিষয় অবাধিত, এবং প্রসূতি অনুভূতিও, 
পরমা, স্থতরাৎ সেই সকল স্মরণ অবাধিত বিষয় লইয়া প্রবৃত্ত হওয়ায় যথার্থ 
হইলেও কিন্ু সেই সকল স্মরণ ও ন্বজ্জনক অনুভবের অগোচর আকস্মিক 
তদংশ লইয়া প্রবৃত্ত হওয়ায় প্রমা বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে সম্পূর্ণ 
অসমর্থ । এইমতে প্রত্যক্ষকালে যে ধর্মের সঙ্ন্ধ যাহার উপর বর্ধমানকূপে 
গৃহীত হয়, অন্যকালে সেই ধশ্মের অতীতভাবই তদংশের অর্থ % 

তৃতীয়মতে স্মৃতিমাত্রই অধথার্থ (অর্থাৎ ভ্রম ), কারণ-_স্মৃতিমাত্রের 
বিষয় বাধিত। কারণ--স্মৃতির যাহা যাহা বিষয় হয়, তাহা বর্তমান, 
ভাবেই বিষয় হইয়া থাকে । অতীত বা অনাগতভাবে স্মৃতি কাহাকে ও 
বিষয় করে লা। স্মৃত্তির এইরূপই স্রভাব। অথচ স্মতিকালে স্মৃতি- 
বিষয়গুলির মধ্যে সকলে বর্তমান পাকে ন|। গুণ আকার এবং কাল. 


প্স্থতির কত প্রকার পরিবর্ধন হইয়! গিয়াছে। কিংবা জ্ঞানমাত্রেরই 
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বন্তমান পদাৰ্থই বিষয় হইয়| খাকে। প্রতিও যখন জ্ঞান, তখন তাহারও 
পক্ষে এরূপ নিয়ম। কিন্দ "তির পক্ষে উহা! সন্তব নহে, স্মৃতরাং 
উহু। ভ্রম। এবং যৎকালে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, জ্ঞান সেই সময়েরই 
গ্রাহক হয় বলিয়াও স্মৃতি অতীতকালকে গ্রহণ করিতে পারে না, 
বন্তমানকালকেই গ্রহণ করে। স্মৃতির পক্ষে কালভিন্ন অন্যান্য বিষয় 
সংক্কারপ্রাপ্ত । কেবলমাত্র এ কালবিশেষ জ্ঞানসামগ্রীলন্ধ । 

স্মতরাং সেই ঘট, সেই পট ইত্যাদিরূপে স্মৃতির বিযয়ীভূত বর্ধমান 
কালকে অতীতকালরূপে প্রকাশ করায় স্মৃতির ভ্রমন্ধ অবাধিত। এই মতে 
কালাংশ লইয়| এবং বিষয়াংশ লইয়া স্মৃতির ভ্রমন্ধ দেখান হুইয়াছে। 
[অর্থাৎ বন্ধমানকালকে অতাতকালরূপে প্রকাশ করায় ও অভীতবিষয়কে 
বন্তমাননূপে প্রকাশ করায় স্মৃতির ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। ] 

কিংব| কথিতরীতি অনুসারে স্মৃতি-জ্জানটা ভ্রম নহে, কিন্তু যাহার 
যে ধর্ক্ম নাই, বা যে ধর্্মীটী নাই, তাহার সেই ধৰ্ম্ম আছে বা সেই 
ধপ্মীটা আছে এই ভাবেই [অর্থাৎ ধশ্ বা ধৰ্ম্মীর বন্ধুমানস্বরূপে ] 
সেই ঘট, সেই পট ইত্যাদিপ্রকারে স্মৃতি হয় বলিয়াই শ্গতিমা রই 
ভ্রম। ধর্ণ্ম বা ধরৰ্স্মার ব্ধমানন্ব-প্রকাশক জ্ঞানসামান্তের সামগ্রী এবং 
তহুসহকৃত সংক্গীর এ প্রকার স্মৃতি উৎপন্ন করে। তদংশ লইয়া 
জ্ঞান হইলেই যে ভ্রম হয়, তাহাও নহে, কারণ--“তখন সেই ইনি! 
এইরূপ প্রমাজ্ঞানও দেখা যায়। এই যুক্তি অনুসারে কেবলমাত্র 
ধর্মীর বর্মানত্ব লইয়াই প্রত্যভিজ্ঞার প্রমাস্ব বুঝিতে হইবে ৷ স্মৃতিতে 
তদংশের পরিত্যাগ করাও চলে না, করিলে ধর্স্মীতে যে ধ্মটী তৎকালে 


১৮৮ স্তায়মপ্তধ্যাস্‌ 

* অপরে পুনরবিসংবাদকন্বং প্রামাণসা মান্যলক্ষণমাচক্ষতে । তছুক্ত-_ 
শ" প্রামাণমবিসংবাদকত্ব্* প্রাপকত্বমুচ্যতে । জ্ঞানস্তা চ প্রাপকহং সুখ- 
দুঃখসাধন-সমর্থ-পদার্থপ্রাপ্থি-পরিহারভূতায়াঃ প্রবৃন্ডেনিমিত্ং প্রদর্শকত্বমেব। 
জ্ঞানপ্রদশিতে হি বিষয়ে প্রবৃত্ত সত্যাং প্রাপ্ডিবভীতি প্রাপ্ডিং প্রতি 
প্রমাণস্ত প্রাদর্শকত্বমেৰ ব্যাপারঃ। প্রদর্শয়ত| হি তেন সোহ্থঃ প্রাপিতো৷ 
ভবতি, যথা হ্তব্যং প্রতি রাজ্ঞামাজ্ঞাদানমেব হর্তত্ব। তছুক্রম্‌__ 
প্রাপণশক্তিঃ প্রামাণ্মিতি॥ লোকেহপি চ প্রদপিতং বস্তু প্রীপয়তঃ 
প্রমাণত্বব্যবহারঃ। তচ্চ প্রাপকন্বং প্রত্যক্ষানুমানয়োরুভয়ো রপ্যান্রীতি 
প্রমাণসামান্যালক্ষণন্‌ । তত্র প্রত্যক্ষম্তা বন্তন্বলক্ষণবিষয়ন্বাৎ তন্ত। চ 
ক্ষ্নকন্ধেন প্রাপ্ত্যসস্তবেংপি তত্সন্থানপ্রাণ্ডেঃ লন্তানাধ্যবসায়জননমের 
প্রাপকত্বম্‌। অন্ুমানহ্ত স্বারোপিতার্থবিষয়ন্বেৎপি মুলভূতবস্তক্ষণপারস্পর্য্য- 
শরভবন্াম্মাণিপ্রভামপিবুদ্ধিবং তত্প্রাপ্তা। প্রাপকনুদ্‌। তদিদমধ্যবসিত- 
প্রাপকত্ং প্রামাণ্যন্‌, 1 অধ্যবসিতন্তাবন্ত্বেখপি তন্মুলবন্তপ্রাগ্যা নির্বহতি 
যথাহ্য্যবসিত প্রাপকণ” প্রমাপমিতি মতদ.। 


অন্ুুশ্যাদ 


অপরে বলেন যে, অবিসংবাদকত্ব প্রমাণের লানাশ্লক্ষণ ॥ প্রযাণ- 
মাত্রই অবিসংবাদী এই কথার দারা তাহা ( তাহাদের শান্তর) উক্ত 
হইয়াছে । ব্বপ্রকাশিত বিষয়কে যাহ! পাওয়াইয়া দেয়, তাহাকেই 


+ আগা 

4. ষাগমৰিসংৰাৰি আৰিনৰোধিকযক প্রাপকমনাতে এৰ এব পাচ সৰীচীনঃ। প্রাপক্ত 
আপক্পচ্ে ৰৌঙ্নিদ্ধান্:--তন্াদ্াদুতপতাবপান্স জঞনপচানডি কিবা: পাপকন্যাপার:। খেন 
ক্রকতনার্ঃ আপিতো কৰতি । স এৰ ৪ ভমাপক্লন্‌ । দনানাৎ পালক স্তি জানস। উল্ফ পূর্ত, 
অপশনে পক পরপকনযাপাো নাম। ভাঙে 5 প্রভান্্ধতীক্িরপমর্্শনঞজাপন্‌ । 
দে প্রনাপদলা। জারৰিলট, পৰ. প.। আপি চ যৌঁদ্ধৰতে বিনয়: পরভা্ধং প্রমাণ, তঙ্চ 
নি্পিকজকসেৰ, শাক, কণিকা খটাছাম্পারিকৃ্ীরক্ষশে জাততর খটাদিসৰিকজক শটাদিৰিদদপ্তাথং 
ন সম্ভবত । কাৰ্যনিহক-পুন্ৰাৰযীন এব কারণহ্াৎ। 

$ অঅনুমানক্ পশিতঞ্রাপকসাপ্ুপপত্যা পক্ষান্তরমন্স্থতন্‌ । 


অরমাণলক্ষণাস্তরখণ্ডনন্‌ ১৮৯, 


আবিসংবাদী বলা হইয়া থাকে । [ অর্থাৎ জ্ঞানের সাহায্যে বস্তপ্রকাশ 
হুইল, কিন্তু সেই বন্তরটা সেস্থানে না থাকায় তাহ! পাওয়। গেল না 
এইরূপ হইলে তাহা! প্রনাণ হইবে ন৷। তাহা বিসংবাঁদী হইবে।] 
(এই মতে জ্ঞানই প্রমাণ ) এবং সেই প্রনানীভূত জ্ঞানটা ন্বপ্রাকাশিত 
বিষয়টাকে যে আনাইয়| দেয়, তাহা নহে, কিন্ত স্থখসাধনস্মর্থ বা 
ছঃখসাধনসমর্থ বস্তুর প্রাপ্তি বা পরিত্যাগরূপ প্রবৃত্তির কারণরূপে বিযয়- 
প্রদর্শনরূপ কাধ্য ও করাইয়া দেয়। 

'এ ভাৰে বিষয়প্ৰদৰ্শনই প্রাপকুত্ব। [ অর্থাৎ যাহার সাহাযো যাহাকে 
বে ভাবে বুঝিয়। ঝাবহারে প্রবৃণ্ত হইয়া, ব্যবহারকালেও যদি তাহার সই 
ভাবটা সম্পূর্ণ বঙ্গায় থাকে, একভাবে বুঝির। আনিতে গেলে মণি স্বতঃসিদ্ধ 
ভাবান্তর দেখ! যায়, তবে সেই প্রবন্তক জ্ঞানটা প্রমাণ হইবে ন!। বিষয়ের 
সহিত ইন্সিয়ের সন্নিকর্মবশতঃ প্রথমে শে নিদিবকলক জ্ঞান উ্পা্ হয়, তাহা 
নামঞ্জাত্যাদি-ঘোজনাস্মক সবিকল্পক-জ্ঞানরূপ-ব্যাপারের সম্পাদন করিয়া 
অবশেষে আকাঙ্ক্ষিত সখের প্রাপ্তি বা অনাকারঞ্কিত দুঃখের নিব্ির হেতু 
হয়, এইরূপে হেতুভাবটাই প্রাপক, এবং তাহাই অবিসংবাদকৰ। ] 

কারণ-_ভ্ঞানরূপপ্রনাণকর্কক  বিবয়প্রদর্শনরূণপ কান্যের সম্পাদন 
ঘটিলে চেষ্ট| হয়, তাহার পর ( গ্রাহ্য বিবয়ের ) প্রান্ি হয়। এইজপ্চ 
প্রাপ্তির পক্ষে প্রনাণের বিবযশ্রাদর্শনই একমাত্র ঝ্যাপার। [ অথাৎ 
প্রমাণ দি বিবয়প্রদর্শন না করাইত, তাহা হইলে চেষ্টা হইত না, 
এবং চেষ্টার অভাবে বিষয়প্রান্তিও ঘটিত না। ] কারণ--পরনাণ বিষয় 
প্রদর্শন সম্পাদন দ্বার! বিষয়প্রাপ্তি ঘটাইয়া! দেয়। যেরূপ রাজ। স্বয়ং হরণ 
না করিলেও হরণ করিবার আদেশ করায় ( সৈগ্াগণ হরণ করিলেও ) হরণ- 
কর্তা, বলিয়া পরিচিত হ'ন। সেরূপ প্রমাণ স্বয়ং বিষয়প্রাপ্তিরূণ ফলের 


১৯০ ন্যায়মন্্রধ্যান্‌ 


অনুমান উভমত্রহ আছে, এইজন্য তাঁহ। প্রমাণের সামান্যলক্ষণ । সেই 
প্রমাণদ্ধয়ের মধো বস্তভূৃত স্বলক্ষণটা ক প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় বলিয়! 
এবং সেই ন্রলক্ষণটা ক্ষণিক বলিয়। তাহার প্রাপ্তি অসম্ভব হইলেও, 
তসপ্ানের ( একপ্রকার বন্তধারার ) প্রাপ্তি সম্ভবপর বলিয়া ভাদুশ- 
সন্তানবিষয়ক অধ্যবসায়ের সম্পাদনই প্রাপকত্ব বলিতে হইবে। [ অর্থাৎ 
যদিও জ্ঞান এবং আ্রাহ্থের সম্বন্ধ আছে, তথাপি জ্ঞান উপাদেয় বস্তুর 
প্রাপক হইতে পারে না। বীঙ্গ এবং অন্তরের সম্বন্ধ থাকিলেও বীজ 
অগ্তরের ৰা অঙ্কুর বীজের প্রাপক হইতে পারে না। কেবলমাত্র বীক্গের 
দ্বারাই নদি অক্ধুরপ্রান্তি ঘটিত, তাহা হইলে লোকের পরিশ্রম করিবার 
প্রয়োজন থাকিত না। 

কিন্তু এমাবীভত জ্ঞানটা প্রথমে লামজাত্যাদি-যোজনাময় সবিকন্ঠাক- 
জ্ঞান সম্পাদন করে। তাহার পর উপাদাত! উপাদানে প্রববত্ত হয়। 
তাহার পর গ্রাহের প্রাপ্তি ঘটে। এই জন্যই প্রমাণ উপাদেয় বস্তুর 
সাক্ষাৎ প্রাপক নহে, কিন্তু তাদৃশসবিকল্পকচ্ঞান-সম্পাদনদ্বার। উপাদেয় 
বন্্রর প্রাপ্িসাধনের অনুকূলসামধ্যশীলী। এই জন্যই প্রাপণশক্তিকে 
আমাণা বলিয়া উল্লেখ কর হইয়াছে। প্রাপকস্বকে প্রামাণ্য বলা হয় 
নাই। এই মতে নিধিকলক প্রাতাক্ষই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, কারগ-_তাহা 
বিষয়-জন্া। নিধিকল্পকপ্রতাক্ষের যাহ! বিষয়, সবিকল্পকপ্রত্যক্ষি তজ্জন্য 
নহে। বিষয় ক্ষণিক বলিয়৷ সবিকল্পকপ্রত্যক্ষকালে তাহার সন্ত! নাই। 
নিধিকল্লাকপ্রত্যক্ষের যাহা বিষয়, তাহাকে গ্রাহ বলে, এবং সবিকল্পক- 
প্রত্যক্ষের যাহ! বিষয়, তাহাকে অধ্যবসেয় বলে। টি 


আন্জহিস্াগক্ গাগা তেৰ ুাস্ছটবাজাস। লাহি নি সহিত: স্‌ স্টাঙ্জাসং 
জানপ্ত করোতি, তৎ স্বলক্ষণন্‌ । 2 
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সবিকল্পক জ্ঞানকে অধ্যবসায় বলে। স্বলক্ষণটা নিধিকল্পক প্রাতাক্ষের 
বিষয় হইয়া থাকে । প্রত্যক্ষের বিযয়ীতৃত যে বস্তুটা নিকটে অবস্থান 
করিলে স্ুস্পন্টরূপে গৃহীত হয়, এবং দূরে অবস্থান করিলে অস্পন্টরূপে 
গৃহীত হয়, তাহাই স্বলক্ষণ | এ স্মলক্ষণ বিষয়টাও ক্ষণিক। সুতরাং 
নিবিকমক প্রত্যক্ষকালে ও প্রাপ্তিকালে তাহার সত্তা থাকে না॥ কারণ 
নিধিকল্সকপ্রত্যক্ষাবদি প্রাপ্তিকালপধ্যন্ত এক বন্ধ থাকিতেই পারে না। 
কারণ-_পূর্বাপর সকল বস্তুর ২য় ক্ষণে বিনাশ হইয়া যায়। বন্দ এক 
হইলে প্রমাণপ্রদপিত বস্তুর প্রাপ্তি সম্ভবপর হইত। ব্যক্রিত্থহিসাবে 
সন্তবপর না হইলেও একজাতীয় প্রবাহের অন্তর্গতন্থ বিধায় অগুহীতভেদ 
তদাকার ব্যক্ত্যন্তরের প্রাপ্তি সম্ভবপর হুইয়া থাকে । এইজন্য ক্ষণিক বন্দ- 
সন্তানই অধ্যবসেয় হইয়া খাকে। [ অর্থাৎ অমাশী়ৃত নিবিকলপক- 
প্রত্যক্ষের ফলীভূত সবিকল্পকপ্রতাক্ষের বিষয় হয় এবং এই সবিকল্লক- 
প্রত্যক্ষের দ্বার! তাদৃশ সন্তানের ( একজাতীয় ক্ষণিক-বস্রধারার ) প্রাল্তি 
হইয়া থাকে ] যদিও অপর প্রমাণ অনুমান ( বৌদ্ধমতে অনুমিতিই প্রমাণ ) 
কল্পনাময় ( নামজ্াত্যাদিযোজনাময় ) বস্কে লইয়া প্রা, তথাপি এ 
কল্পনার আশ্রয়ীতূত বস্তক্ষণটা সত্য, এবং অগ্তমিতিকাল ও তদৃদ্ধকাল পর্যান্ত 
তাদৃশ বস্তুর প্রবাহ চলিতে থাকে বলিয়া! এ কল্পনাময় অন্ুুমিতি তাদৃশ- 
প্রবাহুপ্রসূত। (ধর্স্মী না থাকিলে এ কল্পনা কাহার উপর হইবে ? সুতরাং 
এ কল্পনাময় অন্ুমিতি তাদৃশ বন্্সন্ভান-প্রাসৃত ) অতএব মণিপ্রভার প্রতি 
মণিজ্রমকারী ব্যক্তি যেরূপ মণিভ্রমের অনন্তর মণির আনয়নে প্রবন্ধ হইলে 
মণি, প্রাপ্ত হয়, সেরূপ এ কলনাসয় অন্ুমিতির কন্ঠ! ব্যক্তি আরোপিত 
বন্তু আনিতে গেলেও যথার্থ তাদৃশ বস্ধসন্তানকে পাইয়া থাকে । স্বতরাং 
'অনুমানপ্রমাণেরও প্রাপকন্থ আছে। অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই 
যে, এই অধ্যবসিত-প্রাপকক্ই প্রামাণা। ( প্রদশিত-প্রাপকস্থ প্রামাণ্য 
নহে, কারণ-_অনুমানপ্দবশে বিষয়ের প্রদর্শন হয় না।) আরোপ্যমাণটা 
মিথ্যা হইলেও আরোপাধিকরণ সত্যবস্বর প্রবাহটা সত্য বলিয়া 
তাহার প্রাপ্তির দ্বারাই প্রনাণ অধ্যবসিতের প্রাপক হয়, এই মতটা 
উপপন্ন হয়। 
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উক্ত স্বলক্ষণটা অর্থক্রিয়াকারী হয় বলিয়া সত্য, মিথ্যা বা অগুমেয় 
সামান্য বাবহারাযোগা বলিয়া অপ্ষক্রিয়াকারী হয় লা; সুতরাং অনুমানের 
বিষয় স্বপক্ষণ হইতে ভিন্ন॥ দুূরত্ব-নিকটত্বপ্রযুক্ত অন্মমেয়তার কোন 
ভেদও হয় না। যাহা অর্থক্রিয়াকারী নহে, তাহা সহ পদার্থ ই লহে॥ 
অনুমানন্থলেও অনুমেয় অপ্রাপ্ত থাকে বলিয়া অথক্রিয্মাকারী মনকে, 
হ্ৃতরাং অনুমানের বিষয় সত্য নহে, উহা! আরোপ্যমাপ। ন্বলক্ষণতিষ্ন- 
মাত্রই আরোপ৷মাণ । তাহ হইলেও যেরূপ মণিএভার প্রতি মণিজমকারী 
বান্তি মণির আনয়নে প্রবৃত্ত হইয়া মণি পাইয়া থাকে, সেরূপ অনুমাতারও 
অন্থনেয়ের আনয়নে প্রবৃত্তি আসিলে অশ্মনিতিরূপ আরোপের ধশ্রীডত 
সংপদাণসিন্ছানের উপস্থিতি ঘটিলে তাদুশ বন্ত্রসন্তানের প্রাপ্তি টিয়া 
থাকে। অন্ুনাতা অনুমান না কৰিলে অশ্মেয় বিষয়টা আনিতে প্রবৃত্ত 
হইত না। এবং প্রবৃত্তি না আসিলে তথাকথিত বন্তরপ্রাপ্ডিও হইত না। 
সতএব অন্ুমানেরও প্রাপকতারূপ প্রামাণ্য আাছে। 

নিদিকলক জ্ঞানই একমাত্ৰ প্রতাক্ষ প্রনাণ, কারণ তাহাই: বিষয় । 
উহার পর নামঙ্গাত্যাদি-যোজনাত্মক সনিকলক প্রতাক্ষ হয়। বিষয় ক্ষণিক 
বলিয়া তাহ! সবিকল্পকপ্রভাক্ষের পূর্বে নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এ 
সবিকয়কপ্রতাক্ষটা বিষয়জন্য নহে বলিয়া জমমাত্র। এ কল্পনার ক্ষেত্র 
জ্ঞানগত আকার। এ আকারটা বাহাপদা্ের উপর আরোপিত হয়। 
এ আরোপই অধাবসায়। এ আরোপটা যাহার উপর হয়, 
তাহাই অপ্যবসেয, এবং সেই বাহ পদার্থের প্রাপ্তি হয়। সুতরাং 
অধাবদিত-প্রাণকৰ প্রানাণ্যের লক্ষণ বলা যাইতে পারে। এ অধ্যবসায়টী 
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সত্য বলিয়া তাহার প্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। স্বতরাং প্রামাণ্যের লক্ষণও 
উপপনন হয়। সবিকল্পক জ্ঞান স্বগত যেরূপ আকারকে বাহাপদার্থের 
উপর আরোপ করে, অনুমান-প্রমাণ সেইরূপ আকারে আকারিতভাবে 
বাহাবন্তর প্রাপক হয়। অনুমান আরোপিত রূপ লইয়াই প্রবৃত্ত হয়। 
অনুমানের বিষয় আরোপিত রূপ। এ আরোপিত নঅযধার্থ বিষয়কে 
যথার্থরূপে শন্ুুমাতা বুঝে বলিয়া অনুমানমাত্রই প্রত্যক্ষ-প্রমাণের শ্যায় 
সবল প্রমাণ নহে। শনির্দেশ্য অনারোপিত অসাধারণ তন্বই প্রত্যা্ষ- 
প্রনাণের বিষয়, সুতরাং নিধিকলক প্রত্যক্ষ প্রকুষ্ট প্রমাণ । সবিকল্পক 
প্রতাক্ষের বিষয় আরোপিত রূপ অতএব তাহা ভ্রম। এই সকল কথা 
ধশ্মকীন্তির শ্যায়বিন্দু এবং দিছ্নাগের প্রামাশ-সমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থে স্থুল্পষ্ট- 
ভাবে আলোচিত আছে । 

প্রমাণ সববত্রই মে বিষয়প্রাণ্থি ঘটাইয়া। থাকে তাহা নহে, তাহা যদি 
হইত তাহ! হইলে চাদ দেখার পর চাদ পাঁওয়া যাইত। এইরূপ আশঙ্কা 
করিয়া বাচস্পতি মিশ্র তাৎপধ্যটাকায় প্রমাণ-নির্ববচলপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন 
যে, প্রমাণের প্রাপকস্ব প্রবর্কত্ব । প্রমাণ স্জ্জাপিত বিষয়ে প্রবৃত্ত 
করে, এবং প্রবৃত্তির পর চেষ্টাদি হইলে বিষয়প্রাপ্ডি ঘটে। এই 
জন্যই প্রমাণকে প্রাপক বল! হয়। 

স্যায়বিন্দুকারও প্রাপকত্ব কি, তাহা বুঝাইতে গিয়া! এ প্রবর্তকত্বকেই 
প্রাপক বলিয়াছেন। প্যায়বিন্দুকার তাহার বিশদার্থ করিতে 
গিয়া বলিয়াছেন যে “প্ররত্তিবিষয়-প্রদর্শক্ষমেব প্রাপকস্বম' [ অর্থাৎ 
বিষয়-জ্ঞাপনন্বারা প্রব্প্তি-সম্পাদনই প্রমাণের কারা, এবং তাহাই 
আপকহ ]। 


অতশ্চ পীতশখাদিগ্রাহিণাং শখ্খাদিমাত্রপ্রার্ধৌ। সত্যামপি * ন 
প্রামাণ্যম্‌ মথাবগতন্যাপ্রান্তে, অবগতো হি লীতঃ শব্খঃ, প্রাপাতে চ শ্বেত 
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অতএব পীতবর্ণ শঙ্খ ইত্যাদিরূপে ভ্রান্তদর্শার ( পিন্রদোষদূষিত 
ব্যক্তির ) যে ভাবে শব্খাদি বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, প্রান্তিকালে শব্খাদির 
সেই ভাবটা থাকে না। ( আরোপিতপীতবর্ণশৃন্য ) কেবলমাত্র শব্খাদির 
প্রান্তি হয়। কেবল শহ্ঘাদির প্রাপ্তি হইলেও লীতশঙ্খবিষয়ক জ্ঞানের 
প্রামাণ্য থাকিবে না। কারণ__অবগতি অনুসারে বিষয়প্রান্তি হয় নাই । 
[অর্থাৎ অবগতি অপেক্ষায় প্রাপ্তির বিষয় অন্যবিধ হুইয়া গিয়াছে। ] 
কারণ__শঙ্খকে পাত বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে, আর শুক্রবর্ণ শব্দের প্রাপ্তি 
ঘটিতেছে। [ অর্থাৎ জ্ঞান এবং প্রাপ্তির বিষয়গত মিল নাই। ] সেই 
জন্য বলিতেছি যে, জ্ঞানের সহিত প্রাপ্য বিষয়ের মিল রাখিয়! যদি বিষয়- 
প্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে এ ভাবের প্রাপকন্বই প্রামাণ্য হইবে । এবং 
এ প্রকার শ্রামাণ্যই অবিসংবাদকদ্ধ। 


তদেতদনুপপন্ননূ। ইদমেব তাবদ্‌ ভবান্‌ ব্যাচন্টাং কিং প্রদর্ণিতপ্রাপকং, 
প্রমাণম্‌ উতাধাবসিতপ্রাপকমিতি ? তত্রান্ুমানে তাবৎ প্রদর্শনমের 
নাস্তি, কা কথা তত্প্রাপণন্ । প্রত্যক্ষে তু বাঢ়ং প্রদর্শনমন্তি ন 
তু প্রদশিতং প্রাপাতে, ক্ষণিকক্ছেনাতিক্রান্তন্বাৎ॥ অধ্যবসিত প্রাপণমপি 
ছুখটস্‌। অধ্যবসায়ন্য ভবন্মতে বন্ধব্যিয়স্বাভাবাৎ, অবস্তনশ্চ পাপ 
মশক্যত্থাৎ। তদুক্তং ভবন্তিধখাধ্যবসায়মতব্বাদ যথাতবঞ্চানধ্যবসায়া- 
দিতি। মুলতূতবনস্তুপ্রাপ্তিস্ত কাকতালীয়ন, ন তু তদন্যাতরেণাপি প্রমাণেন_ 
স্পৃষ্টম্‌, যদ্‌ গত্বা প্রাপ্যতে । 

₹সন্তানপ্রাপ্্যা তৎপ্রাপ্তিরিতাপি ন যুক্তম্‌। সন্তানশ্য ভেদাভেদ- 


এ. বিকলাভ্যামন্ুপপনমানন্থাৎ। এতচ্চ সবিস্তর কষণভঙগভন্গে নিরূপয়িশ্যতে । +&- 
২ - = nts ২ 
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লক্ষণ; এই মাত্র আমাদের জিজ্ঞান্ত। যদি ১ম পক্ষটা তোমার সম্মত 
হয়, তাহা! হইলে আমাদের বক্তব্য এই যে, সেই ছুই প্রমাণের মধ্যে 
অনুমানস্থলে অনুমেষ্বের সহিত ইন্দ্িয়ন্সিকর্ধ না থাকায় প্রদর্শনই 
সম্ভব হয় না, তাহার প্রাপণ তো! দূরের কথা । কিন্ত পত্যক্ষপ্রমাণ- 
স্থলে প্রদর্শন স্বীকার করি বটে, কিন্তু যাহার প্রদর্শন হয়, তাহার প্রাপ্তি 
ঘটে না। কারণ__সহপদার্থমাত্রই ক্ষণিক বলিয়া! প্রদর্শন হুইবামাত্র 
প্রদর্শনের বিষরীক্তৃত বন্টী বিনন্ট হইয়া! গিয়াছে। ২য় পক্ষটাও বলিতে 
পার না, কারণ যাহ! বিকলিত, তাহার প্রাপ্তি অসম্ভব। কারণ_-তোমার 
মতে কোন সত্যপদার্থ অধাবসায়ের অর্থাৎ বিকলের ( কল্পনাত্মক জ্ঞানের ) 
বিষয় হয় না, এবং যাহা কল্পনার বিষয়, অর্থাৎ শুক্তিরজতের প্যায় যাহা 
আরোপিত, তাহ। প্রাপ্তির অযোগ্য । সেই কথা তোমরা বলিয়াছ, 
যে স্থলে আরোপ হয়, সেন্থলে সেই আরোপিত বিষয়টা মিখ্যা। আর 
মে স্থলে আরোপ হয় না, সে স্থলে সেই অনারোপিত বিষয়টা সত্য । 
ইহাই সেই কৃথা। 

(যাহা অধাবসিত অর্থাৎ নামজাত্যাদিযোগে আরোপিত, তাহারই, 
গ্রহণে সকলে প্রবৃত্ত হয়) কিন্তু কাকতালীয়গ্যায়ে কদাচিৎ কাহারও 
পক্ষে মূলভূত ( অনিৰ্দ্দেশ্য ) বস্ত্র প্রাপ্তি ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা 
তথাকথিত প্রামাণদ্বয়ের মধ্যে কোন প্রমাণেরই ক্ষেত্র নহে, যাহা 
গতিবিধির দ্বার! প্রমাণের সাহায্যে প্রামাতা পাইতে পারেন। [ অর্থাৎ 
প্রমাণের উৎপত্তিকালে সুলবন্তরটা ক্ষণিকতা-নিবদ্ধন নষ্ট হইয়া গিয়াছে । 
সুতরাং প্রমাণাধীন বন্ধপ্রকাশ হইতে চেষ্টার বারা প্রাপ্থিকাল পথ্য্ত 
কোন বনস্তুই থাকে না। ইহা! স্বীকার না করিলে ক্ষণিকতার ব্যাঘাত 
শটে ।] ys 

যদি বল যে, মূলভূত বন্ধুর উৎপত্তিকাল হইতে প্রান্তিকাল পর্যাস্ত 
স্থায়ী একটা প্রমেয়সন্তান ( একন্সাতীয় প্রবাহ ) স্বীকার করিয়া তাহার 
প্রান্তিকেই মুলত বন্তর প্রাপ্তি বলিব। ইহাও যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। 
কারণ_সন্তানটা সন্ভানী নসর্থাহ ব্যাপ্তি অপেক্ষায় ভিন্ন কিংবা অভিন্ন এই 
প্রকার ২টা বিরুদ্ধ তর্কের দ্বারা সন্তানের উপপত্তি করা যায় না। 


@ 


১৯৬ ্যায়নজ্যান্‌ 

[ অর্থাৎ তাহার স্বরূপনির্দেশপুরবক সমর্থন করা যায় না। কারণ 
অতিরিক্ত পক্ষে তাহাকেই স্থায়ী বলা যাইতে পারায় ক্ষণিকদ্ববাদের 
হানি হয়। অনতিরিক্রপক্ষে সন্তান স্বীকার করিলেও পূর্বববৎ প্রাপ্তির 
অন্মপপত্তি থাকায় প্রমাণলক্ষণ ব্যাহত হয়।] এবং ইহ! বিস্তারপূর্ববক 
ক্ষণিকত্ববাদ-খগ্ুন-প্রাকরণে পরে বলিব। 


নন্থু কাল্পনিকেন্পি সন্তানে সতি সংব্তা। প্রমাণলক্ষণমিদহ লিবক্ষাতি । ৫ 
খখোত্তং সাংব্যবহারিকস্যৈতৎ প্রমাণস্তয লক্ষণং বস্তরতননা াবিষ্ঞ।- 
বাসনারোপিত-গ্রাহ্ধগ্রাহকাদিভেদপ্রপঞ্চং  জ্ঞানমাত্রসেবেদমিতি কিং 
প্রাপাতে কে। বা প্রাপযতীতি, সোহয়ং পলায়নপ্রকারইব প্রন্বয়তে । 
কেয়ং সংবৃত্তি্নাম ? সাংপি সত্যসতী বা ইতি বিকল্লামান। নৈব ব্যবহার- 
কেতুর্ভবতি । অবিচাৰাসনাকুতশ্চ ন ভেদৰ্যবহারঃ। কিন্তু পারমাধিক 
এবেতি সাদযিযাতে। সাংবত্তসম্তানকল্ানায়াং বা জাতাবয়বিপ্রাভৃত- 
য়োহপি সাংরন্তাঃ কিমিতি নেম্যস্তে । বৃত্তিবিকল্লাদিবাধকোপহতন্বাদিতি 
চে সন্তানেহপি সমানঃ পক্ছ৷ ইতি কদাশালদ্রনমেতৎ॥ তন্নাদসন্তবি 
দ্িতপ্রাপকন্থমিত্যালক্ষণমেতৎ॥ 


আন্মুবাদ 
আচ্ছা, ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, সন্তানও সত্য নহে, 


উহাও কাল্পনিক, ইহা স্বীকার করিলেও তথাকথিত (অধ্যবসিত-প্রাপকন্ব- 
কূপ) প্রমাণলক্ষণের কোন হানি হইবে ন!। কারণ, এঁ 


প্রমাণলক্ষণান্তরখ গুনস্‌, ১৯৭ 

যখ। কথিত হইয়াছে যে, ইহ! বাস্তবিক প্রাণের লক্ষণ নহে, ইহা 
ব্যাবহারিক প্রমাণের লক্ষণ। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু এই বাহ্য জগতের 
স্বতন্ত্র একট! সত্তা নাই, উহা। জ্ঞানন্বরূপ ; কেহ গ্রাহ্য, কেহ বা 
গ্রাহক এই যে ভেদদৃণ্রি, উহা! অনাদি অবিদ্ভার আনীতসংদ্কারজনিত । 
অতএব কে বা প্রাপ্য আর কে বা প্রাপক এই সকল কিছুই নাই 
ইহাই আমাদের বক্তব্য । ইহা সঙ্গত কথা নহে। কারণ_এইরূপ 
কথন বিচারকাধ্যে অক্ষম ব্যক্তির পলায়নসদৃশ । অবিগ্ভা। কাহাকে, 
বলে? তাহাও পারমাখিক বা মিথ্যা? এই ২টা পক্ষের মধ্যে 
অন্যতর পক্ষ স্বিরীকৃত না হওয়| পৰ্যন্ত অবিদ্ধাকে কারণ বলিয়! কোন 
মতের উপাপন কর! চলে না। 

[অর্থাৎ অবিভার '্ৰরূপটা বিচারাসহ । স্থতরাং যাহার স্রূপবিষয়ে 
সন্দেহ, তাহ! গ্রাহা-এাহকাদিরূপ ভেেদব্যবহারের কারণ হয় না।] 
বিশ্ব্গগৎ না থাকিলেও অবিদ্যাঞ্জগ্যা সংস্কারই এই বিশ্ব্গত্বিযয়ক 
মিথ্যা-ব্যবহারের একমাত্র কারণ, ইহাও ঠিক নহে। কিন্দু এই বিশ্ব 
জগত সত্য, এবং তাহার ব্যবহারও সত্য, ইহ! পরে যুক্তিপ্রদর্শনপূর্ববক 
সমর্থন করিব । 

কিংব!| সন্তান প্রকৃতপক্ষে ন! থাকিলেও তাহার কল্পনা যদি অবিজ্ঞাক্রুত 
স্বীকার কর, তাহ! হইলে জাতি জাতিমদভাব এবং অবয়ব-অবয়বিভাব 


কিন্ত 
হইতে ভিন্ন বলিলে গো এবং অশ্বের যেরূপ তাদাত্ম্য হয় না, 
জাতি এবং জাতিমানেরও তাদাস্ম্য হইতে পারে না। এবং অভিন্ন 
-. বলিলে ধৰ্ম্মধশ্দ্িভাব অনুপপন্গ হয়। যেরূপ অশ্ব অশ্বের ধশ্থ হয় না, 
ইহাও তঙ্গপ ॥ ভেদাভেদবাদও ব্যাহত । অবয়বাবয়বিভাবও অসঙ্গত। 
সমবায়সন্বন্ধে অবয়ৰী অবয়বে থাকে ইহা স্বীকার করিলেও অবয়ব 
“এবং অবযবীর ভাব উপাম হয় না। কারণ--একটা অবয়ৰীর যতগুলি 


১৯৮ ন্যামজব্যান্‌ 


অবয়ব অর্থাৎ, পরল সৃক্ম যতগুলি অবযৰ আছে, এ সমগ্র অবয়বের 
উপর অবয়বীর সম্পূর্ণভাবে ( পথ্যাপ্তভাবে ) ৬ একটা বৃত্তি কিংবা 
অবয়বভেদে অবয়বীর বৃত্তি ভিন্ন ? যদি ১ম পক্ষ স্বীকার কর, তাহা 
হইলে আঅব্যবগুলি অবয়বীর নিয়ত অত্যাজ্য আধার বলিতে হইবে । এবং 
এই আধারগুলর মধ্যে সকলের প্রতাক্ষ হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া 
অবয়বীর প্রাতাক্ষের অনুপপন্তি হয়। যেরূপ আকাশের প্রত্যক্ষ না 
হওয়ায় আকাশ এবং গটগত দ্বিত্বের প্রত্যক্ষ হয় না। ২য় পক্ষটা যদি 
সম্মত হয়, তাহা হইলে একটা অবয়বের উপর যে সময়ে অবয়বী থাকে, 
ঠিক সেই সময়ে সেই অবয়বী অন্য অবয়বের উপর থাকিতে পারিবে না। 
শেকূপ নৈত যে সময়ে কলিকাতায় থাকে, সে সময়ে স্থানান্তরে থাকিতে 
পারে না। একটা বস্তুর একসময়ে বিভিন্নস্থানে অবস্থান বিরুদ্ধ । 
যদি বল যে একটা অবয়বীর অবয়বগুলির প্রতি একটা বৃত্তি বটে, কিন্ত 
তাহা সম্পূর্ণভাবে নহে, পরন্থ তাহা আংশিকভাবে, তাহা হইলে সমগ্র 
আদার প্রশাক্ষ না হইলে অবয়বীর প্রত্যক্ষের অনুপপন্তি হয় না। 
অবয়ৰীর একদেশের প্রত্যক্ষ হওয়ায় অবয়বীর প্রত্যক্ষ হইল বলিয়া 
গণ্য হইবে, যেরূপ অসির কতকাংশ খাপের মধ্যে থাকিলেও বহিঃস্থিত 
কিছু অংশ দেখা দায়। তাহাও বলিতে পার না, কারণ অবয়বে আংশিক 
ভাবে অবস্থান করিতে গেলে সেই অবয়বে অবস্থানের উপযোগী সেই 
অবয়দগত অগা অবয়বকে অবচ্ছেদকরূপে কল্পনা করিতে হয়, এবং সেই 
অন্য অবয়বেও অবয়ৰীকে রাখিতে গেলে আবার সেই অবয়বগত 
'অগ্যা অবয়বের করনা করিতে হয়, এইরূপে অনবন্থা দোষ আসিয়া পড়ে। 
ইহাই বৃন্সিবিকম। ? ৃত্িবিকয়ের মোটা অর্থ, স্ দয়া পানা 
তর্কবিতক । ] 
৯89৭৯১৮৯4৮৮, বাপ সনাতন 
৯৮৮ 


প্রনাণলক্ষণান্রণ গুন্‌ ১৯৯ 

[ অৰ্থাৎ সন্তানী হইতে সন্তানের নেদান্েদ লইয়া নান! তর্কাবিতর্ক 
উপস্থিত হয়, এবং তাহার মীনাংসাও হয় না।] অতএব সন্তান স্বীকার 
করিলে ক্ষণিকত্ববাদ সনধিত হইবে এইরূপ আশ! কুষ্সাশী। অতএব 
উপসংহারে ইহাই বক্তব। যে, ( ক্ষাণিকন্ববাদিবৌন্ের মতে) দশিত- 
এপ্রাপকন্থরূপ প্রমাণ-লক্ষণ উপপগ্র হয় ন1। স্বত্রাং এ নতে ইহা প্রমাণের 
লক্ষণই হয় না। 


বব্যাপকপে্দং লক্ষণম্‌। উপেক্ষণীয়বিধয়বোধস্রাব্যভিচারাদি-বিশেষণ- 
যোগেন লক্কপ্রমাণভ্ধাৰপ্রাপ্যনেনাসংগহাৎ । 

নন কোহয়মুপেক্ষণায়ো নাম বিষয়ঃ? স ভাপেক্ষণ্য়বাদের ও 
নোপাদীয়তে চেৎ স তহি হেয় এবাসুপাদেয়ত্বাদিতি নৈতদ্‌ যুক্ুন্‌ । 
উপেক্ষণীয়বিযয়প্ত স্দসংবেদভাত্বেনাপ্রত্যাখোয়ত্বাৎ । 


এবং এই লক্ষণ করিলে অব্যান্দ্িদোষ হয়। কারণ__সংসারে সকল 
বিষয়ই গ্রাহ। নহে, কেহ বা গ্ৰাহ কেহ ব! উপেক্ষশীয়। যাহা উপেক্ষণীয, 
তদ্বিষয়মেরও যাণার্থাতা-নিবন্ধন তাহার প্রতি উপেক্ষনীয়তা-জ্ঞানও জ্রম- 
ভিন্ন, এবং উপেক্ষলীয়তা-বিষয়ে সংশয় না থাকায় তদবিষয়ক জ্ঞানও 
সংশয়ভিন্স, সুতরাং উপেক্ষনীয়কে উপেক্ষণীয়রূপে যে বোধ, তাহাকে 
প্রমাণ বলিতেই হইবে । কিন্তু তোমার মতে তাহা প্রমাণ হইতে পারিবে 
না। কারপ_এ প্রমাণে প্রাপকতা নাই। [ অর্থাৎ উপেক্ষণীয়-বোনের 
ফল প্রাপ্তি নহে, কিন্দু উপেক্ষাই তাহার ফল । ] 

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, উপেক্ষণীয় বিষয়ের 
ন্বূপ কি? [অর্থাৎ উপেক্ষণীয় বিষয়ের স্বতন্ত্র একটা স্বরূপ নাই ] 
তাহা উপেক্ষণীয় বলিয়াই অগ্রাহ্থ হইয়া থাকে এই কথা নদি বল, তাহা 


5. জার উপাছেগো 
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২০৯ স্যায়মঞ্জধ্যাম্‌ 
হইলে বলিব যে, তাহা অগ্রাহ্য বলিয়াই হেয়। [ অর্থাৎ উপেক্ষণীয়তা- 
জ্ঞানটা উপেক্ষণীয় বিষয়কে হেয়রূপেই প্রদর্শন করায় উপেক্ষণীযতা-জ্ঞান 
অপ্রমাণ নহে। যাহা হইতে অর্থ সিদ্ধি হয়, তাহাই সম্যক জ্ঞান। এই 
জ্ঞান হইতে উপেক্ষণীয় বিষয়ের অগ্রাহৃতাবশতঃ হানরূপ অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
হইতেছে। জ্ঞানজন্য সিদ্ধি অনুষ্ঠান ভিন্র আর কিছুই নহে। এবং. 
বিষয়কে যথাযথভাবে প্রদর্শন করাই প্রাপকন্। ইহাই বৌদ্ধমত। ] 

এই বৌদ্ধমতটা সঙ্গত নহে। কারণ উপেক্ষণীয় বিষয়টা হেয় এবং 
ডপাদেয় হইতে যে অতিরিক্র, তাহা সকলেই মনে মনে জানিতেছেন। 
সুতরাং তাহার অপলাপ করিবার উপায় নাই। [ অর্থাৎ হেয় কিংবা! 
উপাদেয় বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহা হইতে উপেক্ষণীয়বিষয়ক জ্ঞানটা 
সম্পূর্ণ ভিশ্র। তৎপক্ষে নিঙ্গ নিজ অনুভূতিই প্রমাণ। অথচ তাহাকে 
শ্রমাণ বলিয়া লইবার কোন উপায় নাই, কারণ__বৌদ্ধমতে হেয় কিংবা 
উপাদেয়বিধয়ক জ্ঞানই প্রমাণ বলিয়া নিদ্দিষ্ট । স্থতরাং বৌদ্ধমতে 
প্রমাণ-লক্ষণ অব্যাপ্ডিদোষে দুষিত। ] 


তাভ্যাৎ বিসদৃশং বস্তু স্সংবিদিতসন্তি নঃ ॥ 
ইতরত্ তু বিদ্বেযস্তত্রোভাবপি ছুন্ল'ভৌ ॥ 


© 


প্রমাণলক্ষণাব্তরখণ্ডনম্‌ ২০১ 
উপেক্ষণীয়ন্থলে বততপূ্ববক অন্মষ্টেয় হান এবং উপাদান ন! থাকায় 
উপেক্ষণীয় বিষয়টা হেয় কিংবা! উপাদেয় বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; 
এই পক্ষে আমাদের নিজ নিজ অন্ুভবই প্রমাণ । 

গ্রাহ্য বিষয়টা দৃষ্টিগোচর হইলে তাহার প্রতি অনুরাগ হইয়া থাকে 
কিংবা! হেয় বিষয়টা দৃগ্রিগোচর হইলে তাহার প্রতি বিদ্বেষ হয়। কিন্তু 
উপেক্ষণীয় বিষয়টা দৃষ্টিগোচর হইলে তাহার প্রতি রাগ ব! বিদ্বেষ 
কিছুই হয় না । সু 


মত্ত, অনুপাদেয়ত্বাক্ধেয় এবেতি তদপ্রযোজ্ষকদ্‌ । ন হোবং ভবতি 
যদেতন্পপুংসকৎ স পুমান্‌ অন্ত্রাস্থাৎ, ভ্্রী বা নপুংসকমপুংস্থাদিতি, স্ত্রী- 
পুংসাভ্যামন্তদেব নপুংসকং তথোপলভ্যামানত্বাৎ। এবমুপেক্ষণীয়োহপি 
বিষয়ে! হেয়োপাদেয়াভ্যামর্থান্তরং তথোপলপ্তাদিতি । 
যদেতৎ তৃণপর্ণাদি চকান্তি পথি গচ্ছতঃ । 
ন ধ্বীশ্ছত্রাদিবৎ তত্র ন চ * কাকোদরাদিবৎ ॥ 


তন্মাদুপেক্ষণীয়জ্ানপ্ত তমপ্রাপয়তোহপি প্রামাণ্যদর্শনাগ্ন প্রাপকস্থং 
তল্লক্ষণম্‌। নম যাবান্‌ প্রামাণান্ত 1 ব্যাপারঃ প্রাপণং প্রতি, তাবান্‌ 
উপেক্ষণীয়জ্ঞানস্ তমপ্রাপয়তোহপি প্রামাণ্যবিষয়ে তেন সাধিতঃ || 
উক্ত হি রাজ্ছ! 


© 


২০২ স্কায়মহর্ঘ্যাম্‌ 


বলিয়া পুরুষ, কিংবা পুরুষভিন্ন বলিয়! স্তর এইরূপ হয় না। কারণ 
নপুংসক স্ত্রীপুরুণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, ইহা! সকলেই উপলব্ধি করিয়া 
থাকেন। এইরূপ উপেক্ষণীয় বিষয়ও হেয় এবং উপাদেয় বিষয় 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌; কারণ__সেইভাবেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। 
ইহাই আমার মত। 

পথে যাইতে যাইতে যে (পতিত) তৃণ, পর্ণ প্রভ্তৃতি (তুচ্ছ বন্ধ ) 
দেখা! যায় তাহাদের প্রতি, ছত্রাদি (পতিত) দেখিলে তাহাদের 
প্রতি যেরূপ বুদ্ধি হয় [ অর্থাৎ উপাদেয়তা-বুদ্ধি হয় ], কিংবা! সর্পাদি 
দেখিলে তাহাদের প্রতি যেরূপ বুদ্ধি হয় [ অর্থাৎ হেয়তা-বুদ্ধি হয় ], 
সেইরূপ বুদ্ধি হয় না। [ অর্থাৎ পতিততৃণপর্ণপ্রভৃতি তুচ্ছ বস্তুর প্রতি 
উপাদেয়তা-বুদ্ধি বা হেয়তা-বুদ্ধি হয় না। তাহাদের প্রতি উপেক্ষাই 
হইয়া থাকে । ] 

অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, উপেক্ষণীয়-বিষয়ক জ্ঞান 
উপেক্ষণীয়-ব্যিয়ের প্রান্তিসাধক ন! হইলেও প্রমাণ হইয়া থাকে দেখা 
যায়। স্থতরাং প্রাপকস্ব প্রমাণের লক্ষণ হইতে পারে না। আচ্ছা 
ভাল কথা, এখন পুর্ববপক্ষ এই যে, প্রমাণের প্রমেয়প্রাপ্তির পক্ষে 
যতটুকু পৰ্য্যন্ত ব্যাপার ঘটে, উপেক্ষণীয়বিষয়ক জ্যানের বিষয়প্রাপকতা 
না থাকিলেও তাহারও ততটুকু পর্য্যন্ত ব্যাপার হইয়া থাকে; এ 
ব্যাপারটা উপেক্ষবীয়বিষয়ক জ্ঞানের প্রামাণ্যের পক্ষে আছে। [অর্থাৎ 
উপেক্ষণীয়-বিষয়ক জ্ঞান এঁ ব্যাপারের বলে প্রমাণ হইতে পারে।] 
সেই জ্ঞান তাদৃশ ব্যাপার অঞ্জন করিয়াছে। কারণ-_-কণিত 


অনুবাদ 
উক্ত পুর্ববপক্ষ সঙ্গত নহে। কারণ-__কেবলমাত বিযয়-প্রদর্শন- 
কারিতাই যদি প্রমাণের লক্ষণ হয়, তবে মরীচিকায় যে জলভ্রম 
হয়, তাহারও প্রামাণ্য হউক । কারণ এ ভ্রমেরও বিযয়-প্রদর্শকতা 
দেখা যায় । 


নন্তু তত্র বিপরীতাধাবসায়ঙ্জননাদপ্রামাণাং দর্শনং হি মরীচিন্বলক্ষণ- 
বিষয়মেব, সলিলাবসায়ন্থ জ্ষনয়দপ্রনাণীভবতি। তথা শেকমের দশনি- 
মন্তকুলেতরবিকলোপজননতদনুত্পাদভেদা্, তিধ। কথাতে প্রমাণন্‌ । 
অপ্রমাণং প্রমাণকু ন ভবভীতি। নালজ্ছানং ছি নীলং প্রতি প্রমাণং 
নীলমিদমিত্ান্ুকুলবিকল্োপজননাহ । নীলাব্যতিরেকি ্রণিকন্বমপি 
তেন গৃহীতমেব। তত্র তু প্রমাণং ন ভবত্যন্ুকূলবিকলা্রহপাদাৎ । 
ব্বৈৰ্ণ্যে তু তদপ্ৰমাণং ৰিপরীতাবসায়কলুষিতত্বাদিতি ৷ 


অন্মুবাদছ 


আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদিগের ( বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ) বক্তব্য 

এই যে, মরীচিকার উপর জলত্রমস্থলে উক্তদর্শনের যাহা প্রকৃত বিষয় 

[ অর্থাৎ যাহ! প্রকৃত চক্ষঃসন্রিক্ট সূর্যযরশ্মি ] তাহার বিপরীত [ অর্থাৎ 
বিরুদ্ধবিষয় জলের ] সবিক্জক জ্ঞান উৎপর হয়, স্তরাং তাদৃশ 
সবিকল্পকঙ্ঞানের উৎপাদক বলিয়া মরীচিকার উপর জলভ্রম কখনও 
প্রমাণ হইতে পারে ন!। কারণ--সূর্ধ্যরশ্মি উক্ত জ্রমপ্রদর্শনের পক্ষে 
ie স্দলক্ষণ বিষয় [ অর্থাৎ সত্যবিষয় ] কিন্তু উক্ত ব্বলক্ষণক্ধপ বিষয় লইয়া 


২০৪ স্কায়মঞ্জধ্যাম্‌ 
বিষয়ের অজ্ঞাপন এবং ইন্দরিয়ের অসন্দদ্ধ কোন একটা প্রতিকূলবিযয়ের 
জ্ঞাপন এই ত্রিবিধ কার্য করে বলিয়া প্রত্যক্ষ-প্রমাণকে ত্রিবিধ বলা 
হয়। [ অৰ্থাৎ প্রত্যেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ একপ্রকার হইলেও উক্ত জিবিধ 
কারা করে বলিয়া প্রত্যেককে ত্রিবিধ বলা হয়। কাধ্যগত প্রকার-ভেদ 
প্রত্যেক প্রত্যক্ষ-প্রমাণের প্রতি আরোপিত হয়। ] এবং অপ্রমাণ প্রমাণ 
হইতে পারে না। [অর্থাৎ যে বিষয়ে অপ্রমাণ, সেই বিষয়ে প্রমাণ 
হইতে পারে না। ] উদ্বাহরণ__যখন নীলের প্রত্যক্ষ হয়, তখন এ নীল- 
প্রত্যক্ষ নীলের পক্ষে প্রমাণ হয়, কারণ__নীলরূপ বান্তবিকবিষয়কে 
গ্রহণ করিয়া! তাহারই সবিকল্পক জ্ঞানকে উৎপন্ন করে। 

সদ্বন্তমাত্রই ক্ষণিক, স্থতরাং উক্ত নীলও ক্ষণিক, এবং উক্ত নীলগত 
ক্ষণিকত্ব নীলেরই স্বরূপ, স্বতন্র পদার্থ নহে, অতএব নীল-এহণ-কালে 
উক্ত ক্ষণিকত্বও গৃহীত হইয়াছে। কিন্ত এ নীলের প্রত্যক্ষটা উক্ত 
ক্ষণিকদ্ধের পক্ষে প্রমাণ হয় না। কারণ--এঁ প্রত্যক্ষটা ক্রণিকস্থবিষয়ক 
সবিকমক জ্ঞান উৎপন্ন করে না। কিন্তু নীলকে যখনই প্রকাশ করে, 
তখনই তাহাকে স্থায়ী বলিয়৷ প্রকাশ করে। এ স্থায়িত্টা অযথার্থ 
বিষয় বলিয়৷ এ জ্ঞানকে কলঙ্ষিত করিতেছে, অতএব উক্ত স্থায়িত্বের 
পক্ষে উক্ত প্রত্যক্ষটা অপ্রমাণ। এই পৰ্য্যন্ত বৌদ্ধ-বিশেষের মত। 


যদ্ভেবমস্মিন্‌ প্রক্রমে স্বতরামিদং প্রমাণলক্ষণং ছ্ঃস্থম্‌। সন্তানাধ্যবসায়ঃ 
প্রাপণং প্রতি প্রমাণস্য ব্যাপার ইতি চ বর্ণিতবানসি। অতশ্চ যথা! 
মরীচিন্বলক্ষণদর্শনমুদকাধ্যবসায়জ্জননাদপ্রমাণমেবং স্বলক্ষণদর্শনমপি 
তদ্বিপরীতসন্তানাধ্যবসায়জননাদ প্রমাণীভবেদিতি। সন্তানে চ কাল্লনিকে 
ব্যবসিতে দৃশ্খাভিমুখঃ কিমিতি প্রবন্ততে ? দৃশ্যবিকল্ল্যাবর্থাবেকীক্ৃত্য 
প্রবর্তে যদি বা, অবিবেকাৎ প্রাপ্ডিঃ স্যাৎ, প্রমাণমপি দূরতস্তন্যাঃ। 
তন্মান্‌ ন প্রাপকং প্রমাণম্‌। অপি চ প্রাপ্ডাপ্রান্তী পুরুষেচ্ছামাত্র- 
হেতুকে ভবতঃ, অর্থপ্রতীতিরেব প্রমাণকাধ্যাহ্বধাধ্যতে মানহ্ত 

কথয়ন্তিস্ত্ৰিশেষণং 


তি 


প্রমাণলক্ষণাস্তরখণ্ডনম্‌ ২০৫ 


অন্মুব্াদ 

তামরা যদি এই কথা বল, তবে প্রমাণলক্ষণের প্রস্তাবমুখেই প্রমাণ- 
লক্ষণের উপর দোষ আসিবে। কারণ (তোমর! প্রমাণকে প্রাপক বলায় ) 
সন্তানগত অধ্যবসায় প্রান্তিকূপফলের সাধক প্রমাণের নিজন্থ ব্যাপার ইহাও 
বর্ন! করিয়াছ। [ অর্থাৎ তোমাদের মতে প্রমাণ আপক্, যাহা অপ্রাপক, 
তাহা প্রমাণ হুইতে পারে না। কিন্তু সন্বপ্তমাত্রই ক্ষণিক বলিয়া 
শ্রমাণগম। বিষয়গুলিও ক্ষণিক । স্থৃতরাং তাহার প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটায় 
প্রমাণগম্য বন্তসন্তানকে প্রাপ্য এবং প্রাপ্তির পূর্বের ও প্রমাণের পর উক্ত 
সন্তানবিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞানকে প্রমাণের ব্যাপার বলিয়াছ। ] অতএব 
যেরূপ মরীচিকায় জলভ্রমন্লে সূর্ধারশ্মি উক্ত প্রত্যক্ষের অবাধিত এবং 
অর্থক্রিয়াকারী বলিয়া ন্বলক্ষণ বিষয় হইলেও জলরূপব্রিন্ধ-বিযয়- 
সংক্রান্ত সবিকল্লক মিণ]-জ্জানের সম্পাদন দ্বার! উক্তভ্রম অপ্রমাণ হইয়া 
থাকে, সেরূপ প্রমাণগম্য ব্যক্রিমাত্রব্বরূপ ন্বলক্ষণকে বিষয় করিয়! যে 
নিৰিকল্লক প্ৰত্যক্ষ উৎপন্ন হয়, সেই প্রত্যক্ষদৰ্শন ও নিজন্দবিষয় হইতে 
বিপরীত-_সন্তানবিষয়ক সবিকললক জ্ঞানের সম্পাদন ছারা অপ্রমাণই হইয়া 
যায়। ইহাই আমাদের মত। [ অর্থাৎ প্রথমোৎপন্ প্রত্যক্ষ এবং তদুৎপন্ন- 
সবিকল্লকের বিষয়'ভেদ হইলে এ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে ন1।] 
এবং এ সন্তানটা কাল্পনিক, যথার্থ নহে, তাহাই সবিকল্পক জ্ঞানের বিষয় 
হয়, ইহাই যখন তোমাদের সিদ্ধান্ত, তখন জনসাধারণ দৃশ্য দেখিয়া কেন 
তদভিমুখে প্ররুন্ত হয়? [ অর্থাৎ, বন্তরমাত্রই যখন ক্ষণিক, তখন দৃশ্যও 
ক্ষণিক, প্রান্তিকালে তাহার সন্তা অসম্ভব, ইহা জানিয়াও প্রত্যক্ষদর্শী 
কেন তাহার আনয়নে প্রবৃত্ত হয়? প্রত্যক্ষ এবং ব্যবহারসাধক 
সবিকল্পক জ্ঞানের বিষয় এক না৷ হওয়ায় প্রবৃত্তি না হওয়া উচিত।] 
অথব! যদি দৃশ্য স্বলক্ষণ এবং কল্পনীয় সন্তান এই উভয়কে অভিন্স মনে 
করিয়া! প্রবৃত্তি হয় বল, তাহা হইলে বলিব যে, এ প্রাপ্তি ভ্রমমূলক 
হওয়া, উচিত, সেই প্রাপ্তি হইতে প্রমাণও দূরে থাকে । [ অর্থাৎ এ 
প্রান্তি প্রমাণকৃত নহে॥ কারণ-__যাহা দৃশ্য, প্রান্তির সময়ে তাহা 
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থাকে না। কীরণ-_বৌদ্ধমতে পদার্খমাত্রই ক্ষণিক, স্থতরাং বন্তপ্রাপ্ডি 
প্রত্যক্ষমূলক এইকপ ব্যবস্থা ভ্রমমূলক ৷ ইহাই যদি হইল, তবে প্রকৃত 
পক্ষে প্রমাণের প্রান্তির সঙ্গে কোন সন্বন্ধ থাকে লা।] অতএব 
উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে প্রনাণ প্রাপক হইতে পারে না। আরও 
একটা কথা এই যে প্রাস্তি এবং অপ্রান্তি পুরুষের একমাত্র ইচ্ছার 
অধীন হইয়। থাকে, ( প্রমাণের অধীন হয় ন!)। [অর্থাৎ পুরুষের 
যদি পআরাপ্রীচ্ছা না থাকে, তবে সহজ্র প্রমাণ প্রান্তিকার্ণ্যের সম্পাদন 
করিতে পারে ন! । ] অর্থের প্রভীতিনাত্রই প্রমাণের কাধ্য ইহাই আমর! 
নিশ্চয় করিয়া থাকি । অতএব প্রমাণের লক্ষণ বলিতে গেলে অর্থ- 
প্রভীতির পক্ষে সেই বিশেষণ বলিতে হইবে । [ অর্থাৎ প্রমাণলক্ষণ- 
ঘটক প্রমাপ-কার্যয অর্থ-প্রতীতির পক্ষে অতিব্যাপ্ত্যাদিবারক অর্থা- 
ব্যভিচারিত্বাদি বিশেষণ দেওয়া উচিত । ] 
প্রাপণশক্তিই প্রামাণ্য ইহা বল! উচিত নহে। [ অর্থাৎ পূর্বেবোক্ত 
যুক্তি অনুসারে প্রমাণের যখন প্রাণকতা অন্গুপপন্ন, তখন প্রাপণশব্জিকে 
প্রামাণ্য বলা উচিত নহে। কোন প্রমাণই যখন প্রাপক হইতে পারে 
না, তখন কোন প্রমাণে প্রাপণশক্জিও নাই । ] 


সাখ্যান্ত বুদ্ধিরৃস্ধি: প্রমাণমিতি প্রতিপন্:। বিঘয়াকার-পরিণতেন্দিয়াদি- 
বৃত্তান্ুপাতিনী বুদ্ধিবৃত্ধিরেব পুরুষমুপরঞ্রয়ন্দী প্রমাণম্‌। তদুপরক্তে! ছি 
প্রতিনিয়তবিষয়জন্টা সম্পভতে ॥ তদেতদহ্ৃদয়ঙ্গমম্‌ । যে| হি 
জানাতি, বুধ্যতে, অধ্যবস্থতি ন তস্য তশফলমর্থদর্শনমচেতনন্বান্মহতঃ | 

যত চর্ঘদশনিং ন স জানাতি ন বুধ্যতে নাধ্যবস্তীতি ভিন্লািকরণ্ং 
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পতি হয়, তাহাই পুরুষোপরাগ সম্পাদন করিয়! প্রমাণ হইয়া থাকে। 
কারণ__পুরুষ সেই বুদ্ধিরৃত্তির সহিত সম্বন্ধ হইয়! নিয়ত বিষয়ের দরষ্ট 
বলিয়। ব্যবহৃত হন । 

(পুরুষ যখন তখন যে কোন বিষয়ের দর্শন করেন না, একটা 
নিয়মের অধীন হুইয়। সেই নিয়মেই পরিচালিত বিষয়ের দর্শন করেন । ) 
[ অর্থাৎ সাচ্ামতে বুদ্ধিরত্তি প্রমাণ । বহিরিন্দিয় ব| মন যখন রাহ 
বিষয়ের সহিত সন্বন্ধ হয়, তখন এ বহিরিন্দরিয় বা মন এ বিষয়ের 
আকারে আকারিহ হয়। বহিরিক্্রিঘ়ের বা মনের বিষয়াকারে আকারিত 
হওয়ার নাম বৃত্তি। এ বৃত্তির অব্যবহিত পরেই অন্তঃক রণনাঙ্ী বুদ্ধি ও 
এ বহিরিন্ত্রিয়াদিসন্বন্ধ বিবয়ের আকারে আকারিত হইয়া থাকে। 
অন্তঃক্রশের বিষয়াকারে আকারিত হওয়ার নামও ব্ুত্তি। সেই 
অন্তঃকরণগত বৃত্তিরই নামান্তর জন্যাড্ান অনুস্তৃতিপ্রভৃতি। অন্তঃকরণে 
এ বৃত্তি উৎপন্ন হইলে তাহা অপ্রকাশিত থাকিয়া যাহার দ্বার! প্রকাশিত 
হয়, তিনিই পুরুষ। বৃত্তিমদন্তঃকরণে পুরুষের ছায়াপাত-নিবন্ধন বৃত্তি 
মদস্তঃক্রণের সহিত পুরুষের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে । সেই কারণে এ বুদ্ধিবস্তি 
পুরুষে আরোপিত হয়। এ আরোপিত বুদ্ধিরৃন্তিক পৌরুষেয়বোধ, 
পুরুযোপরাগ, এবং প্রমাও বলা হয়। বৃত্তির দ্বার! অন্তঃকরণের ন্বচ্ছত! 
বাড়ে বলিয়| পুরুষ সেই সময়ে প্রৃতিবিদ্বিত হয়। সুতরাং পুরুষ- 
প্রতিবিন্দের কারণ এঁ বুন্ধিবৃদ্তি। স্থতরাং এ বুদ্ধিবৃত্িই পৌরুষেয় বোধ 
নামক প্রমাজ্ঞান সম্পাদন দ্বার! প্রমাণ হইয়া থাকে। 
= [বুদ্ধিববত্ির আরোপ যখন পুরুষে হয়, তখন পুরুষ যে বিষয়ের 
আকারে বুদ্ধি আকারিত, সেই বিষয়ের অষ্ট হন। ] এই সাম্য মতটী 
মনোনীত নহে। কারণ_ জ্ঞান অস্ু্ৃতি বা নিশ্চয়াস্মক জ্ঞান বুদ্ধি 
নামক অন্তকরণের আশ্রিত, সেই বুদ্ধি অচেতন, স্বতরাং তাহার ফল 
অর্থদর্শন (জষ্টুক্ক) তাহাতে থাকিবে না। এবং যিনি অর্থদর্শন 


* মহল সব বানালেন, মক্ানং তৎ পৰভ্যান্ৰাম | ৮৯ হত ামানপনি। সা কব 
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করিবেন, [ অর্থাৎ ঘে পুরুষকে জ্রষ্টা বলিতেছ। ] জ্ঞান অনুভূতি 
বা নিশ্চয় তাহার ধর্ম্ম নহে। অতএব প্রমাণ এবং তাহার ফল 
একাধিকরণে থাকিল না । [ অর্থাৎ প্রমাণ এবং তাহার ফল একাধি- 
করণেই থাকে, ইহা নিয়ম, তাহার ব্যতিক্রম হইল। ] 

জ্ঞানাদি.ধশ্মের যোগ প্রমাণ, তাদৃশ প্রমাণ পুরুষে থাকে না এবং 
তাহার ফল শর্খদর্শন বুদ্ধিনামক অন্তরকরশে নাই, এই পর্য্যন্ত আমাদের 
কথা। [ অর্থাৎ জ্ঞানাদি ধশ্মের * আরোপ পুরুষে করিয়া, এ আরোপিত 
জ্ঞানাদি ধশ্মকে প্রমাণ বলা চলিবে না। জ্ঞানাদি ধর্ন্মের বাস্তবিক 
সন্ধন্ধকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানাদি শশ্রকে প্রমাণ বলিতে হইবে। 
তাদৃশ প্রমাণ বাস্তবিক পক্ষে পুরুষে নাই, এবং তাহার ফল অর্থ- 
দর্শনও বাস্রবিকপক্ষে বুদ্ধিতে নাই। অতএব তোমাদের মতে প্রামাণ- 
বাবহার অন্ুপপক্স । ] 


অথ স্বচ্ছতয়া পুংসো। বুদ্ধরৃতান্থপাতিনঃ | 1" 

বুন্ধেববা চেতনাকারসংস্পর্শ ইৰ লক্ষাতে ॥ 1 

এবং সতি স্ববাচৈব মিথ্যাত্বং কথিতং ভবেৎ । 
চিন্ধৰ্্দো হি ঘুষ! বুদ্ধ বুদ্ধিধ্্মশ্চিতৌ মৃযা ॥ 
সাকারজ্ঞানবাদাংস্চ § নাতীবৈষ বিশিশ্াতে । 
ব্বৎপক্ষ ইতাতোহমুস্থা তঙ্গিষেধাল্িষেধনম্‌ ॥ 
নিরসিম্যাতে চ সকলঃ কপিলমুনিপ্রক্রিয়া প্রপৰেণহয়ম্‌। 
তল্মাঙ্গ তন্মতেহপি প্রমাণমবকলতে কিঞ্চিৎ ॥ 


২০৯ 


যদি বল যে অন্যযকরণ যখন ব্বত্ডিমান্‌ হয়, অন্ঃকরণ তখন অতি 
স্বচ্ছ হয়, সেই সময়ে পুরুখণ স্বতঃসিন্জ নিপ্মলতাবশতঃ সেই বৃত্িমাদ্‌ 
অন্তঃকরণে প্রতিবিন্দিত হয়; অতএব সেই অন্্রঃকরণগত ধৰ্ম্ম অর্থদর্শনাদি 
যেন পুরুষের, এইরূপ জ্ঞান হয়। ( বাস্দৰিকপক্ষে সেই অখথদিশনিও 
অন্তঃকরণের। স্বতরাং প্রমাণ ও তাহার ফল অর্থদর্শন একাধিকরশেই 
থাকিল ।) [ অর্থাৎ অন্তহকরণে পুরুষের প্রাতিবিদ্ব্ারা অন্তঃকরণের 
ধশ্ম জন্যজ্ঞান এবং স্থখাদি পুরুসে আরোপিত হয়। স্বতরাং পুরুষের 
আমি দ্রন্টা, আমি স্থখী, আমি কর্ঠা এই প্রকার অভিমান যেন হয়। 
উহার দ্বারা বাস্তবিক ধশ্মধপ্মিভাব সিদ্ধ হয় লা। ] 

এবং €& প্রতিৰিশ্দস্থারা চেতনপুক্রের সহিত আন্মহ্করণের ঘনিষ্ঠতা- 
বৃদ্ধি হওয়ায়) অন্তঃকরণের যেন চৈতন্থাযোগ হয়, এইরূপ মনে হয়। 
[ অর্থাৎ অন্তঃকরণ যেন চেতনায়মান হইয়া পড়ে। ] এই কথা বলিলে 
তোমার কথার দ্বারাই তোমার মতের নিধ্যাত্ব আসিল । 

কারণ বুদ্ধিতে চেতন-পুরুষনিষ্ঠ ধশ্্ সত্য নহে। এবং অচেতন- 
বুক্ধিনিষ্ঠ ধর্ম্মও পুরুষে সত্য নহে। তোমার মত বৌদ্ধ-বিশেনের সাকার 
জ্ঞানবাদ হইতে বিশেষ বিভিন্ন হয় না। [ অধ বৌন্ধ-বিশেষেক 
মতে যেরূপ বাঞ্ বিষয় ন! খাকিলেও সাকার-্ঞানবাদ স্থাপিত হইয়াছে 
সেই সাকার-জ্ঞানবাদটা সত্য নহে বলিয়া প্রনাগাদি-ব্যবহার 
এ প্রকার অন্থুপপান্তিবশতঃ সেই মতের প্রতিবেধ 


২১০ ্ায়মনতধ্যাম্‌ 
করিয়াছ, তদ্রুপ সাম্যমতেও প্রমাণ-প্রমিতি-বাবহার আরোপাধীন, 
বলিয়া অনুপপঙ্ন । বৌদ্ধমতেরও মূলে দোষ, সাম্যমতেরও মূলে দোষ । 
অতএব সাখ্যমতটা বৌদ্ধমত অপেক্ষা সবল নহে।] অতএব তোমরা 
স্বয়ং ঘখন ( ভ্রমপূর্ণ বলিয়া ) বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছ, তখন ( ভ্রমপূর্ণ 
বলিয়! ) স্দমতেরও খণ্ডন করিয়াছ। 

আমি পরে কপিল মুনির প্রাদশিত সমস্ত সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিব। 
অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, তাহার মতেও কিছুই প্রমাণ 
হইবার উপযুক্ত নহে। [অর্থাৎ কপিলমতে যাহ! প্রমাণ, তাহার 
প্রামাণ্য রক্ষা করা কোন প্রকারে চলে ন!। যাহ! প্রকৃত পক্ষে প্রমা- 
জ্ঞানের কারণ, তাহা প্রমাণ । সাম্ঘামতে পৌরুষেয়বোধকে প্রমা-জ্ঞান 
বল! হইয়াছে, কিন্তু এ জ্ঞানের নাম প্রাম। বটে, কিন্তু উহ! আরোপিত 
জ্ঞান, স্বৃতরাং উহা! ভ্রমভিন্ন আর কিছুই নহে। অন্যান্য শান্ত্কোরের! 
যাহাকে প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহ! যদি নির্দোষ হয়, তবে আমর! তাহার 
খণ্ডন করিব না। সেইজন্য ( নির্দোষ প্রামাণ-লক্ষণ অনুপেক্ষণীয় বলিয়। ) 
অপ্মশপক্ষীয়গণ নির্দোষ চক্ষুরাদি সামঞ্রীকে প্রমাণ বলিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহার ছারাই প্রকৃত প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 


তচ্চকুব্ধিং প্রমাণং তদাহ সুত্রকারঃ। প্রত্যক্ষান্ুমানোপমানশব্দাঃ 
প্রমাণানি। ইহ হি ভেদবতঃ প্রথমং সূত্রোদ্দিষ্টহ্য ত্রয়ং বক্তব্যং সামান্যা- 
লক্ষণং বিভাগে! বিশেষলক্ষণঞচ। তত্র বিশেষলক্ষণপ্রতিপাদকানি 
চারি সূত্রাণি ভৰিশ্বান্তীন্িয়ার্থসঙ্লিকর্নোৎপহ্রম্‌ ইত্যাদীনি। ইহ তু 
বিভাগসামান্যালক্ষণে প্রতিপান্ডেতে। 


একেনানেন সূত্রেণ ছুয়গণহ মহামুনিঃ । 
প্রমাণেষু চকুঃসম্যাং তথ! সামাস্যলক্ষণম ॥ 


প্রত্যক্ষান্মুমানোপমানশব্দসন্নিধানে  প্রমাণশ্রুতরুচ্চরস্তী চন্বার্ধোব 
প্রমাণানীতি দর্শয়তি। নন্মু ন চত্বারি প্রমাণানীতি সম্ঘ্যাবচনঃ শব্দঃ 


0 


প্রমাণলক্ষণতদ্বিভাগ ২১১ 
নিয়মাবগমঃ। শব্দশক্তিন্বভাবাদিতি ক্ৰনঃ। গর্গাংন্বীন ভোজয় ইত্য- 
ত্রেব যঞজদত্তদেবদন্ডাবানস্বেত্যত্র বিনা! সম্ঘযাশব্দমেবকারঞ্চ ভবত্যেব 
দ্িস্বনিয়মাবগমঃ। এবমিহাপি প্রাতাক্ষান্ুমানোপমানশব্দাহ প্রমাণা- 
নীত্যুক্তে সামথ্যাহ্যনাদিকসম্যাব্যবচ্ছেদোহ্বধার্য্যতে ইত্যেবং ভাবদ্‌ 
বিভাগাৰগমঃ। সামান্যলক্ষণন্থ প্রমাণপদাদেব সমাখ্যানির্বর্চনসামর্থ্য- 
সহিতাদৰগম্যতে ৷ প্রমীয়তে যেন তৎ প্রমাপমিতি করণার্ণান্তিধায়িনঃ 
প্রমাণশব্দাহ প্রনাকারণং প্রমাণমবগম্যতে। তচ্চ প্রাগেব দশিতম্‌ । 
পরসিদ্ধসাধ্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানমিভি চ মধ্যে সাধ্যসাধনগ্রহণমুপাদদানঃ 
সুত্রকারঃ সর্বব প্রমাণসাধারণং রূপমিদং পরিভাষতে, যৎ সাধ্যসাধনপ্ত 
শ্রমাক্রণন্ত প্রমাণহমিতি॥ 

1" অশুদ্ধপ্রমিতিবিধায়িনস্্র প্রামাণ্যং প্রসজ্জাতে ইতি শ্মৃতি-সংশয- 
বিপর্ধ্যয়জনকব্যবচ্ছেদায় প্রত্যক্ষসূত্রাদর্খোৎপল্লমিত্যব্যভিচারীতি ব্যবসায়া- 
ত্মকমিতি চ পদত্রয়মাকুস্থাতে, তদ্ধি প্রমাশচতুক্টয়- & সাধারণম্‌। 

অর্ধোৎপন্গপদেন 1" ফলবিশেষণেন স্মৃতিজ্জনকম্‌ অবাভিচারিপদেন 
বিপর্ধ্যয়াধায়ি ব্যবসায়াক্মকপদেন সংশয়জনকং প্রমাণং ব্যুদস্তাতে। 
অতশ্চৈবমুক্তৎং ভবতি % অর্থবিষয়মসন্দিগ্মব্াভিচারি চ জ্ঞানং যেন 
জন্যতে তৎ প্রমাণমিত্যেবমেকস্মাদেৰ সূত্রাৎ সামান্/লক্ষণং বিভাগশ্চা- 
বগম্যতে । 


্সন্নুত্া 


সেই প্রমাণ চারি প্রকার, সূত্রকার অক্ষপাদমুনি সূত্রের ঘ।রা তাহা 
বলিয়াছেন । “প্রত্ক্ষান্মমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি" ইহাই সেই সুত্র 


কেন বিশেজ সিকি বাত নানি ক: বি এখোইর্দে 
রা বি মা কারণ বক্ষ এগোহগি করনত, নি্ানকশঙগ্ত কারণা্খকতবাৎ। 


২১২ শ্যায়মজধ্যাম্‌ 
এই স্থানেই উদ্দেশসৃত্রের ছারা উদ্দিষ্ট বিভিন্ন প্রমাণের সামান্য-লক্ষণ। 
বিভাগ এবং বিশেষ-লক্ষণ এই তিনটা প্রথমে বলা উচিত। তাহার মধ্যে 
শই্দিয়ার্২সল্গিকনৌ-পন্গম্” ইত্যাদি চারিটা সূত্র বিশেষ-লক্ষণ-প্রতিপাদক, 
হইবে। কিন্দ এই স্থানে বিভাগ এবং সামান্থলক্ষণের প্রতিপাদন 
করা হইতেছে। 

মনিশ্রেষ্ঠ অক্ষপাদ *প্রত্যক্ষান্ুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানিপ এই 
এক সূত্রের দ্বারা প্রমাণের বিভাগ এবং সামাশ্য-লক্ষণ এই দুইটা 
বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান এবং শব্দের নিকট প্রমাণশব্দটা 
উল্লিখিত হইয়াছে । এ ভাবে উল্লেখন্বারাই প্রমাণের চাতুধিধ্য 
প্রদশিত হইতেছে। 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন ছিজ্ঞান্ক এই যে, প্রমাণের চত্ুষিধন্বজ্ঞাপক: 
সম্যাবাচী শব্দ উল্লিখিত নাই, এবং প্রত্যক্ষাদিমাত্রই প্রমাণ [ অর্থাৎ, 
এতদতিরিক্ত প্রমাণ নাই ] এইরূপ নিয়মবোধক শব্দও উল্লিখিত নাই, 
স্বতরাং প্রমাণ চারিপ্রকারমাত্র ইহ! কেমন করিয়া বুঝিব ? ততদুত্তরে 
বক্তব্য এই যে, শন্দশক্কির প্রভাবেই এইরূপ অর্থ বুঝা যায়। যেরূপ 
তিনটা গর্গবংশীয়কে ভোজন করাও বলিলে এই স্থলে তরিত্বৰোধক স্যা- 
শব্দ উল্লিখিত থাকায় তিনটামাত্র বুঝা যায়, সেরূপ যন্ঞদত্ত এবং 
দেবদত্তকে আন বলিলে এই স্থলে সম্খাবাচী শব্দ এবং উক্ত দুইটা 
মাত্রকে আনিবে এইরূপ নিয়মবোধক শব্দ না থাকিলেও উক্ত দুইটা 
মাত্রকে আনিবে এইরূপে নিয়মিতদ্বিদ্বের বোধ হয়। এইরূপ এই 


ওঁ প্রকার শব্দের সানর্যবশতঃ তদতিরিক্ত প্রমাণ 
প্রমাণ ন্যুনও নহে ইহা বুঝা যায় । এইরূপেই বিভাগের 
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স্তরাং করণার্থের অভিধায়ক প্রমাণশব্দ হইতে ক প্রকুষ্টনিতির যাহা 
অসাধারণ করণ, তাহ! প্রমাণ ইহ! বুঝা যায়। এবং তাহা পুর্ব্বেই 
দেখান হইয়াছে। এবং সূত্কার উপমানের লক্ষণ করিতে গিয়াও 
পপ্রসিদ্ধসাধশ্্যাৎ  সাধ্যসাধনমুপমানম্” এই প্রকার উপমানলক্ষণের 
মধ্যে পসাধ্যসাধনস্” এই শব্দটা প্রয়োগ করতঃ এই শব্দটার যাহা অর্থ 
তাহাই সৰ্ববপ্রমাণসাধারণসব্দকূপ এই কথা বলিয়াছেন। 

সাধ্যসাধন-শব্দের অর্থ প্রমাকরণ, প্রমাকরণহরূপ প্রমাণস্ব সকল 
প্রমাণেই আছে। [ অর্থাৎ এই স্থলে সাধ্যশব্দের অর্থ প্রমা, তাহার 
সাধন অর্থাৎ করণ, স্থতরাং সর্ববপ্রমাণের সাধারণ লক্ষণ প্রামাণত্ব এই, 
উপমান-লক্ষণের মধ্যেও আছে ইহ! পাওয়া যায়। ইহাই তাহার উদ্দেশ্য। 
সম্যক্রূপে পরিচিত বস্তুর সহিত সাদৃশ্যবশতঃ পদপদার্থের জ্ভাতবাসন্দন্ধ- 
বিষয়ক প্রমাচ্ঞানরূপ উপমিতির যাহা সাধন তাহা উপমান, ইহাই, 
সুত্রকারের অর্থ । সাধ্যশব্দের দ্বারা তথাকথিত প্রমাজ্ঞান বিবন্ধিত। 
স্থতরাং প্রমাণবিভাগ ও প্রমাণসামাশ্যলক্ষণ উভয়ই 'সাধাসাধন' এই 
শব্দের দ্বার! পাওয়া যাইতেছে । ] যাহার! বাস্তবিক প্রমাভিক্স জ্ঞানের 
জনক, তাহাদেরও প্রামাণ। আসিতে পারে বলিয়া! স্মৃতি সংশয় এবং ভ্রমের 
যাহার! জনক, তাহার! প্রমাণ নহে, এই কথ! বলিবার জন্য প্রত্যক্ষ 
সুত্র হইতে অর্থোহপন্স অব্যভিচারি এবং বাবসায়ান্জাক এই তিনটা পদকে 
অনুর্ত্ির ছারা লইতে হইবে । কারণ--সেই পদ তিনটা প্রমাণচতুষ্টয়- 
সুরসাধারণ । 

“অর্থোহপন্ন' এই পদটার দ্বারা 'স্বতিজনক প্রমাণ হইবে না, 
এই কথা বলা হইতেছে। “অব্যভিচারি' এই পদটার দ্বার! ভ্রমজনক 
প্রমাণ নহে এই কথা বলা হইতেছে । এবং “ব্যবসায়াস্মক' এই 
পটার তার! সংশয়ক্ষনক প্রমাণ নহে এই কথা বলা হইতেছে । 


* মাখাতুর অর্শ জান । প্র শব্দের অর্শ প্রত । দধার্শ জনই রত জান। সেই জ্ঞান অনুত্তব- 
রণ হইলে আরও প্রকৃষ্ট হয। অগৃতক-দনিত প্রতিক নান অন্জবের অধীন কলিগা তব পক্ষ 
নি কল কখা-_বগার্ অনতৃতিই এখানে পুৰক বাখাতুষ অর্থ ইহা বুকিতে হইৰে। হাদুশ 
জানের যাহ! করণ, তাহা প্রমাণ । 
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এবং এই কারণে ইহাই কথিত হইতেছে যে, অর্থোৎপন্ন সংশয়ভিঙ্গ 
এবং ভ্রমভিন্ন জ্ঞান যাহার ছারা উৎপন্ন হয়, তাহা প্রমাণ, এইরূপে 
একই সূত্র হইতে প্রমাণের সামান্য-লক্ষণ এবং বিভাগ উভয়ই জানা 
যাইতেছে। 


নম্বেকন্র সুত্রন্ত বিভাগসামাপ্যলক্ষণপরত্বেন বাক্যভেদ:। অর্থৈ- 
কছ্বাচ্চৈকং বাক্যং যুক্তম্‌। উচ্যতে । 


প্রমেয়ে বাক্যভেদাদিদুযণং কিল দুষণম্‌ ॥ 
অর্থভয়বিধানং হি তত্ৰৈকস্য ন যুজ্যতে । 


অআন্ুলাদ 


আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, প্রমাণ-সামাগ্য- 
লক্ষণ এবং প্রমাপ-বিভাগ উভয় যদি এক সূত্রের তাৎপর্ম্য-বিষয়ীতূত 
অর্থ হয় তবে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে । এবং তাহপর্ধা-বিষয়ীভূত অর্থ 
এক হইলে এক বাক্য হয়, একবাক্যত্বই যুক্তিসঙ্গত । 

এইরূপ আশঙ্কাকারীর প্রতি বক্তব্য এই যে, সকল সূত্রের 
একভিগ্ন অর্থের সূচনা করাই প্রভাব ॥ কিন্তু এ সূচিত অনেক অর্থ 
শব্দলভ্য এবং অর্থলভ্য হইয়! থাকে । এইজন্য সূত্রের পক্ষে অনেকার্থ- 
নিম সান সহ উম ন লও 
সঙ্গত নহে। = 
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রান্ধা স্থারাক্গ্যকামে। % বাজ্পেয়েন যজেতেত্যত্র গুণবিধি- ' পক্ষে 
স্বারাজ্ঞাং প্রতি যাগ! বিধাতব্যো৷ যাগ, প্রতি বাজপেয়গুণো $ বিধাতবা 
ইতোকন্ত  বাক্যন্া  পরস্পরবিরুদ্ধবিধ্যন্ুবাদাদিরূপাপত্তেরর্থয়বিধান- 


মতিদুর্টস্। ইহ পুনঃ পরমাণাস্তরপরিনিশ্চিতার্থসূচনচাতুর্্যমহা্ণেষ 
সূত্রেষু নানার্থ বিধানং ভূষণং ভবতি ন দূষণম্‌ । অনেকার্থসূচনাদেব সূত্র- 
মুচ্যতে । এতদেৰ সুত্রকারাণাং পরং কৌশলং যদেকেনৈর বাক্যেন 
স্বলৈরেবাক্ষরৈরনেকব্রসমর্পণম্‌। অধ্যাহারেণ বা তন্তেণ বা$ আরত্যা। 
বা তমর্থং প্রতায়য়িঙ্যাতি সুত্রমিদমিতি ন দোষঃ। 

বিভাগসামান্যলক্ষণয়োধিধানে  পৌর্ববাপণ্যানিয়মে! শা বিশেষলক্ষপ- 
বঙ্ান্ীতি তন্নেণ যুগপদভয়াভিধানমপি ন বিরুধাতে। 

বিশেষলক্ষণমনুক্তে || সামাশ্বালক্ষণবিভাগয়োস্ত যথারুচি প্রাতি- 
পাদনমাদৌ বিভাগঃ ততঃ সামান্যালক্ষণন্‌, আদৌ বা সামাশ্যলক্ষণম্‌, 
ততো! বিভাগঃ + % সিদ্ধান্তচ্ছলব*, উ ভয়ং বা যুগপদেব প্রাতিপা দ্তে ইতি 
তন্্েণাবুস্তা! বা তদ্ধপপাদনে ন কশ্চিদ্‌ দোষ ইতি । 


5. ৰাজ্শকদোগরৰাটী, তাত পের: রাজন; তথা চ বাজপেরং গাজবামন্থিন ইতি থা গহণ- 
বিশানাৎ ভক্ত চ ঘাগাগানে খাবেন জা বাপবেশঃ । 
4 বাঙশেছেন পারাগ্াকাো দং্জেত ইতি বিখেঃ 
বিদিত ৰা ইতি সংশদধে পুষে ওৰিদিয়যেৰ শীকাধ্যমিতি 
দিদি), খালা করণে নাধ্যারন্ চতুর্পাৰ:। 

1. ত কৰ্ম্ম সানাম্মরেশ প্রাপ্ত, তর প্চছুন্দেশেন (হবগুবাধেন) ওমান: (ঙগদাং মাজপৰেন 
পরধানং কপ ব্যাধর্্যতে ) বিধচত। (ইটসাখনা বোৰছতি ) না খা দুখোতীতি, ক্র আোস- 
হগিহোরং জুহাদিতানেন আপাৰ হোংমোংদ্দেশেন ধৰিষাজবিধানং ধরা হোন ভাবরেৎ। ( অসি 
হোৱং মুহাদেতনবিশান্দিতগা কথং বেদ বরা জুছোতীজযাৰীনামঙগৰিবীনামুখানাত। 
দৰিমাজবিপাৰন্‌ ইলটসাধনতা অগ্াগলা ক্র এক ইন্টসাধৰতয়া ৰোধনন ) ইতি রথ: । 

$ অনেক সরি ইতি পাদ 

শা বিশেদশলক্ষবৎ ইতি পাঠে| ন সঙ্গত: । 

{| অত্র সামাঙ্গলক্ষণে ন সঙ্গ তীতি পুরী 

* * তগ্াৰিকরণাতাপাদনংস্িতিয দ্ধ ( ২ হু. ১৯. > আআ) চপ সতত 

হি (২৭, ৯. ৯ সা.) ৰচন-বিগাতোহ্ৰিকলোপপতা। 
ছলম। (১০ ১০, ২ আআ তৎ জিবি বান! সানান্যচ্ছলমূপচার্ছলক । ১৯১ অ. ২ আআ, 


জপবিবি্ করনা মধ্য বা অর্থাছুৎপি- 
(কণা রবোগকো বিশিষষংপততি- 


 সুত্রকারগণের ইহাই বিশেষ কৌশল শে, স্বল্লাক্ষরগঠিত সূত্রান্মক একটা 
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রাজ! স্বগরাজ্য-কামনায় বাজপেয়দ্বারা ( স্বরাজব্যদ্বারা ) যাগ করিবে, 
এই স্থলে গুণবিধি স্বীকার করিলে [ অর্থাৎ বিধি নান! প্রকার আছে, 
তাহার মধ্যে এই স্বলীয় বিখিটা কোন্‌ বিধি? উৎপত্তিবিধি [ অর্থাৎ 
অনুষ্ঠায়ান যাগের নাম বাজপেয় এই প্রকার সংজ্ঞাবিধায়ক বিধি ] 
কিংব! গুণবিধি ? [ অৰ্থাৎ যাগান্দ বাজ্গপেয়ের স্বর্গরাজ্য-সাধনতা-বিধায়ক 
বিধি? এই প্রকার ২টা পক্ষ উপস্থিত হইলে যদি বল! যায়, ইহা 
গুণবিধি, তাহা হইলে ] কথিত একটা বিধিবাক্যে স্বরগরাঞ্্যরূপ ফলের 
আকাঙক্ষায় যাগ করিবে, এবং এ যাগের পক্ষে বাঁজপেয়দ্রব্কে অঙ্গ 
করিবে এইরূপে ছিবিধ অর্থের বিধান দুঃসাধ্য হয়, কারণ_-পরস্পরবিরুদ্ধ 
বিধি এবং অনুবাদ এই উভয়রূপের আপত্তি হয়। [ অর্থাৎ প্রথম অর্থের 
বিধানে প্রমাপান্তরদ্ারা অপ্রাপ্ত যাগের বিধাননিবন্ধন বিধির রূপ 
প্রদশিত হইতেছে, কারণ বিধি অপ্রাপ্তের প্রাপক হইয়া থাকে। ২য় 
অর্থের বিধানে যাগ পূর্বববাক্যদ্বারা প্রাপ্ত হওয়ায় এ প্রাপ্ত যাগের 
সহিত বাজপেয়দ্রব্যের সন্দদ্ধবিধান-জন্য অনুবাদ হইতেছে; কারণ 
কথিতের পুনঃকথনই অনুবাদ] (একবাক্যের নানার্থ-বিধান নীতি- 
বিরুদ্ধ, ইহা! দেখাইবার জন্য মীমাংসকের অভিমত বিধি-বিচার উদ্ধৃত 
করিয়! জয়ন্ত দেখা ইলেন ) সূত্রের পক্ষে ঠিক্‌ তাহার বিপরীত। কারণ-_. 
অন্য প্রমাণের দ্বারা যে সকল অর্থ সম্যক্রূপে পরিজ্ঞাত, সূত্র তাহারই 
সূচন! করে মাত্র, সূত্র তাহার বিধায়ক হয় না। এ প্রকার অর্থের সূচনা- 
নৈপুণ্য সূত্ৰগত গৌরবরৃদ্ধির কারণ । 

নানার্থসূচনাদ্ধার৷ সূত্রের কোন অখ্যাতি হয় না, বরং সূত্রের উৎকর্ষ- 
বৃদ্ধি হয়। অনেক অর্থের সূচনা করে বলিয়াই সূত্র নাম হইয়াছে। 


RES ot এই সুত্র কোন শব্দের উহ 
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কোন উপায়ে নানা অর্থ জানাইয়া দিবে । অতএব সূত্রের নানার্থ-জ্ঞাপন- 
জন্য কোন অপরাধ হয় না। 

[ অর্থাৎ উক্ত গুণবিধিপক্ষে অন্ৰতাপ্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া 
নানার্থজ্ঞাপন করিলে অপরাধ হয়। কারণ__ভন্রতান্বীকার করিলে 
উদ্দেশ্বভূত স্বারাজ্যরূপ ফল এবং বাজপেয়রূপ দ্রবোর সহিত যাগের 
যুগপৎ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলেও উক্ত যাঁগে 
বিরুদ্ধ ত্রিকন্ধয়ের * আপত্তি হয়। উপাদেয়হ বিধেয়ত্ব এবং গুণন্ 
এক প্রকার ত্রিক, উদ্দেশ্যত, অনুবাগ্ধন্ব এবং মুখাত্ব অশ্ব প্রকার 
ত্রিক। স্বারাজ্য এবং যাগের ন্বভাবপর্থ্যালোচনা করিলে জানা 
যায় যে, স্বারাজা উদ্দেশ্াভূত সাধ্য, এবং যাগ সাধন বলিয়! বিধেয়। 
যাহা সাধন, তাহা উপাদেয়, বিধেয় এবং গুণভূত। স্থতরাং যাগে 
উপাদেয়, বিখেয়ন্ক এবং গুণত্ব এই প্রকার ক্রিক রহিল। এবং 
ব্বারাঞ্জো উদ্দেশ, অনুবান্ধত্ব এবং মুখ্যস্ব এই প্রকার ত্রিক রহিল । 
এবং বাজপেয় দ্রব্য ও যাগের স্বভীবপর্শযালোচনা করিলে জানা 
যায় যে, যাগ উদ্দেশ্বভূত সাধ্য এবং বাজপেয়দ্রব্য সাধন বলিয়া 
বিধেয়। যাহা। সাধন, তাহ! উপাদেয়, বিধেয় এবং গুণভূত। স্থতরাং 
বাজপেয়দ্রব্যে উপাদেয়ন্ব, বিধেয়ছ এবং গুণত্ব এই প্রকার তিক 
উপস্থিত হুইয়| থাকে। এবং বাক্ষপেয়প্রব্য ও যাগের সাধাসাধন- 
ভাবনিবন্ধন যাগে উদ্দেশ্য, অনুবাগ্ধ্ ও মুখ্যন্থ এইরূপ অন্থা প্রকার 
ত্রিকও আলিল। হ্ৃতরাং বিরুদ্ধ ত্রিকদ্বয়ের যোগ 'হইল। অতএব 
ফলতঃ যাগে স্বারাজ্য এবং যাগের কাধ্াকারণভাব লইয়া বিধেয়ত্ 
এবং যাগ ও বাজপেয়দ্রবোর কার্ম্যকারণ-ভাব লইয়| অন্ুবাগ্ত্ব উভয়ই 
যুগপৎ আসিয়া পড়িল। অতএব যাগাংশে বিধি 1 এবং অনুবাদেরও 1 
সমাবেশ ঘটিয়া গেল। 


= এল দপাপত্" এই স্থলীত আদিপনে আজ বি তিক্ত । বিকলখ্ছে আংলাচনা 
ধনী ল-বিন স্নানে, ৯. পা. ৯ আহি ৭ 
1 অন্দে অনোযকখনকে বিবি বলে। 


{ জাতের কনকে বার বাসে) 
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আবুন্তি স্বীকার করিলেও শ্দীকারকারী এই ক্ষেত্রে দোষী হুইবেন। 
কারণ _আরুন্তি স্বীকার করিলে যঙজ্ধাতুর অর্থের সহিত স্বারাজারূপ 
ফল এবং বাজপেয়রূপ সাধনদ্রবোর পৃথক পৃথক্‌ সন্বন্ধ হয়। এবং 
তাহা হইলে বাকাভেদের আপত্তি হইতে অব্যাহতি হইবে ন1। 
কারণ -বাজপেয়রূপ জ্রবোর দ্বারা যাগ করিবে এই একটা বাক্য 
এবং যাগের দ্বারা স্বারাজ্যরূপ ফলের সাধন করিবে এইরূপ অপর 
একটা বাক্য হইয়া পড়িবে। অতএব উত্তস্থলে উৎপত্তি-বিধি স্বীকার 
করা ভিন্ন গতান্তর নাই। ইহাই মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত। যে 
কোন স্থলে ইচ্ছামত নানা্থকল্পনা কর! বিড়ন্বনামাত্র। নানার্থসুচন! 
করা সূত্রের স্বভাব বলিয়া কেবলমাত্র সূত্রের পক্ষে নীনার্থবোধন 
দুযণীয় নহে । ] 

যেরূপ সামাগ্র-লক্ষণ এবং বিশেষ-লক্ষণের মণো পৌবাপর্যা-নিয়ম 
আছে, [ অর্থাৎ সামান্বা-লক্ষণ পূর্বেব না করিলে বিশেষ-লক্ষণ কর! সম্ভবপর 
হয় না।] সেরূপ সামান্য-লক্ষণ এবং বিভাগের মধ্যে পৌর্বাপথ/-নিয়ম 
নাই। [অর্থাৎ উভয়কে একসঙ্গেও কর! বা বলা যাইতে পারে ।] 
অতএব তন্রতাদ্বার। এক্সপ্গে সামান্য-লক্ষণ এবং বিভাগ উন্তয়কেও 
বলিলে কোন বিরোধ হয় না। সামান্-লক্ষণ অগ্রে না বলিয়। বিশেষ- 
লক্ষণ বল! সন্তবপর হয় না। কিন্ত সামান্য-লক্ষণ এবং বিভাগ-সন্বন্ধে 
কুটি অনুসারে প্রতিপাদন কর! চলে। অগ্রে বিভাগ করিয়া পরে সামাগ্য- 
লক্ষণ করা বা অগ্রে সামান্য-লক্ষণ করিয়| পরে বিভাগ করিতে পার, 
যেরূপ সূত্রকার সিদ্ধান্ত এবং ছলের সামান্য-লক্ষণ অগ্রে বলিয়া! পরে বিভাগ 
করিয়াছেন। অথবা কৌনস্থলে সামান্য-লক্ষণ এবং বিভাগ উভয়েরই 
সুপৎ শ্রতিপাদন হইতে পারে। তন্্রতা বা * আবৃত্তির দ্বার! তাহার 
উপপাদন করিলে কোন দোষ হয় না। প্রমাণ লক্ষণ ও বিভাগসন্ধন্ধীয় 


nfm 
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আন্তাং তাৰদিদং সূত্ৰে ত্্াবৃজ্যাদিচিন্তনন্‌। 

চতুঃসন্দ্যা প্রমাণেবু নু ন ক্ষম্যতে পরৈঃ ॥ 
ন্যনাধিকসম্ধ্যাপ্রতিষেখেন হি চত্বারি প্রনাণানি প্রতিষ্ঠাপোরন্‌। 
স চ ছুরুপপাদঃ তথাছি প্রত্যক্ষমেবৈকং প্রমাণমিতি . চাববাকাঃ॥ 
প্রভ্যক্ষাশ্মমানে ন্বে এবেতি বৌন্ধাঃ। প্রত্যক্ষমন্মানমা ্তবচনঞ্চেতি ত্রীণি 
পরমাণানীতি সাম্ম।:। আধিকামপি প্রমাণানাং মীমাংসকপ্রভৃতয়ঃ 
প্রতিপন্নবন্তঃ । তৎ কথং চত্বাৰ্ণ্যেৰ প্রমাণানাতি বিভাগলিয়ম: ? উচ্যতে । 
অন্মমানপ্রামাণ্যং বর্পর়ন্তে। বাহস্পত্যং তাবহুপরিন্টাৎ প্রতিক্ষেল্লামঃ। 
শব্দপ্ত চানুমানবৈলক্ষণাং তল্লক্ষণাবসর এব বক্ষাতে ইতি শাক্যপথোহপি 

ন যুক্তঃ। 


অন্ুুন্বাদ 

এই সূত্রে তগ্্রতা এবং পুনবাধুততিপ্রস্থতি লানার্থনুচনাকৌশলবিষয়ক 
আলোচনা এখন থাকুক। অগ্জান্য দার্শনিকগণ প্রমাণ চারি প্রকার ইহ! 
স্বীকার করেন না। নুনসম্্যা এবং অধিকসম্যয| খণ্ডন করিলে প্রমাণের 
চতুব্বধত্ব প্রতিষ্ঠাপিত হইতে পারে বটে, কি নন এবং অধিক্সঙ্্যার 
খণ্ডনের উপপাদন ছুঃসাধ্য। এই কথা বলিতেছি, শুন। চার্ববাক 
কেবলমাত্র প্রতাক্ষকে প্রমাণ বলেন। বৌদ্ের মতে প্রত্যক্ষ, এবং অনুমান 
এইমাত্র প্রমাণ, অপর প্রমাণ নাই। সাম্খের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং 
শব্দ এই তিন প্রকার প্রমাণ। মীমাংসকপ্রভৃতির মতে উক্ত চারি 
প্রকারের বেনী প্রমাণ আছে। এত মতভেদ যখন রহিয়াছে, তখন 
প্রমাণ চারি প্রকার, ইহার অধিকও নহে, ননও নহে_-এইরূপ বিভাগ- 
ব্যাবস্থা কোন প্রকারে সন্তবপর নহে। এইরূপ পুর্ববপক্ষকারীর প্রতি 
বক্তব্য এই যে, আমর! যখন অনুমানের প্রামাণ্য স্থাপন করিব, তখন 
চার্ববাকের মত খণ্ডন করিব। যখন শব্দপ্রমাণের লক্ষণ বলিব, তখন 
উ250৮১৮৯১/ অতএব বৌদ্ধমতও 
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তাকিক-রক্ষাকার বরদরাজও প্রমাণ-প্রকরণে প্রামাণ-সধ্যা সম্বন্ধে 
মতভেদ উ্বাপিত করিয়াছেন, পরে স্যায়মতটা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। 
বরদরাজের উত্থাপিত মতভেদ_ 
“প্রত্যক্ষনেকং চার্ববাকাঃ কণাদ্ুগত পুনঃ । 
অনুমানং চ তচ্চাথ সাথ্য!ঃ শব্দ তে অপি ॥ 
স্যায়ৈকদেশিনোহপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন। 
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বাৰ্য্যাহ প্রভাকরঃ ॥ 
অভাবমষ্ান্যেতানি ভাটা বেদান্তিনস্তথা। 
সন্তবৈতিহযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জণডঃ ॥" 


চাববাক কেবলমাত্র প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিয়াছেন। স্বতরাং চার্ববাক 
একপ্রমাণবাদী । বৈশেষিক-দর্শনকার কণাদ এবং বৌদ্ধ প্রত্যক্ষ এবং 
অনুমান এই উভয়মাত্রকে প্রমাণ বলিয়াছেন। স্ততরাং তাহার! দ্বিবিধ- 
প্রমাণবাদী। সাম্য ত্রিবিধপ্রমাণবাদী, কারণ--তিনি প্রত্যক্ষ, অনুমান 
এবং শব্দকে প্রমাণ বলিয়াছেন। স্যায়ৈকদেশিগণও এবং অপর নৈয়ায়িক 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ বলিয়াছেন। 
মীমাংসক প্রভাকরের মতে পাঁচটা প্রমাণ, কারণ তিনি উক্ত প্রতাক্ষ 
প্রভৃতি চারিটাকে প্রমাণ বলেনই, উপরন্তু অর্থাপন্তিকেও প্রমাণ 
বলিয়াছেন । মীমাংসক-কুমারিলভট্রের মতে এবং বেদাস্তীর মতে ছয়টা 


প্রমাণদ্থৈবিধাস্থাপনম্‌ ২২১ 
বিষয়শ্চ প্রত্যক্ষ পরোক্ষভেদেন দ্বলক্ষণ- ক্র সামান্যে ' ভেদে] বা 
ছিবিধ এব । পরস্পর-পরিহার ব্যবস্বিতাস্মস্থ পদার্থে তৃতীয়রাশ্যনুপ্রবেশ।- 
ভাবাৎ তৃতীয়বিষয়াসন্ব-পরিচ্ছেদ এব কুতন্ত্য ইতি চেৎ প্রত্যক্ষমহিন্নর 
এবেতি ক্রনঃ। নীলে প্রবন্তনানং প্রশ্যক্ষং নীলং নীলতয়া পরিচ্ছিনত্তীতি 
তাবদবিবাদ এব। তদেব চ প্রশ্রক্ষননীলমপি বাবচ্ছিনত্রি, নীলসংবিদি 
তন্ত। প্রতিভাসাৎ। নীলজ্ঞানপ্রতিভান্তং হি নীলমিভি তদিতরদনীলমিব § 
ভবতি । তৃতীয়মপি রাশিমদ এব তদপাকরোতি । 


যোহপি রাশিনীলসংৰিদি ভাতি বান বা। 
ভাতি চেঙ্গীলমেব স্যান্ন প্রকারান্তরং তু তৎ । 
নো চেৎ তথাপ্যনীলং স্যান্ন প্রকারান্তরং হি তৎ ॥ 


অন্মুব্ৰাদ 


এই মতটা বৌদ্ধ সন্্যাসিগণের পক্ষে দুঃসহ । 

কারণ--তাহারা প্রমেয় দ্বিবিধ বলিয়া প্রমাণ দ্বিবিধ বলিয়াছেন। 
একমাত্র প্রমেয়ভেদই প্রমাণভেদের কারণ, তদ্ভিগ্ন অশ্ব কোন কারণ 
নাই। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভেদে কিংব! স্বলক্ষণ এবং সামান্যভেদে প্রমেয় 
দ্বিবিধ মাত্র । কারণ-_প্রতাক্ষ এবং পরোক্ষ কিংবা দ্দলক্ষণ এবং সামান্য 
ইহার! পরস্পর বিভিগ্নন্বভাব, একই বস্তুতে এ প্রকার বিভিন্ন স্বভাব 
থাকে না। তাহারাই প্রমাণগম্য বিষয়, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য প্রকার 
শ্রমাণগমা বিষয় নাই) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কিংবা স্বলক্ষণ এবং 


+. কনাপোচালাপর্া্ণ বিষ প্রলন্ষণৰ্‌। স হি সভিহিকঃ লন আধাক্ারত পউতগ। অতি- 
বাজি অতাক্গাযোগ/-ুরবেশ/বাহিত্। আগাকারমুউঠছা অভিষ্ঃঞথতি।  খলঙগণীহৃতবিব৫স্চ 
অনারোপিততযা সর্থাকিযাকারিতদ| 5 পর্বার্থঃ সন বস্তার্শজ সরিগানাসতরিখনা্গাং তাক রতেপ্ৎ 
অ্লক্ষপস্‌ | ইতি বিঃ 
+ তৰ্তিগ্ং সাপ: তচ্চ দূত্তবনিকটব্বৰশাদ এ্ৰাঙাকারত্ৰেং সাখরিতুং ন সমর 
$ ব্ৰলন্ৰশসামাক্ততেদেন কা এব এব পাঠঃ সঙ্গ্ছতে । 
ঢু সনীলবেৰ ভৰতি এৰ এৰ পাঠঃ সমীচীৰভঙ্া পৰতিক্ঠাতি । 
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২২২ স্কায়মঞ্রধ্যাষ্‌ 
সামান্য ভিন্ন তৃতীয় প্রকার প্রমাণগন/ বিষয় নাই, ইহা জালা গেল 
কোথ!| হইতে ?_-এই কথ! যদি বল, তাহা হইলে তদুত্তরে আমাদের 
বক্তব্য এই যে, প্রত্যক্ষের মহিমা হইতেই জানা গেল এই ক! 
বলিয়া থাকি। 

প্রশ্যক্ষ যখন কেবলমাত্র নীলরূপ বিষয়কে লইয়া প্রবৃত্ত (উৎপন্ন) 
হয়, তখন এ প্রত্যক্ষটী নীলকে নীল বলিয়াই প্রকাশ করিয়া থাকে। 
অতএব ইহা দ্বীকার করিতে কাহারও কোন বিবাদ নাই। কিন্তু এ 
পরত্যক্ষই ( যেমন নীলকে নীল বলিয়! বুঝাইয় দেয়) পরিদৃশ্যমান পদার্থ টী 
নীলভিন্ন নহে ইহাও বুঝাইয়া দেয়, কারণ _-নীলভিন্ন পদার্থটা নীলবিষয়ক 
প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। ( যদিও নীলে অনীলব্যাবৃত্তি আছে, এবং তাহ! 
নীলভি্ন, স্থৃতরাং নীলভিন্ন পদা্ঘও নীলপ্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে, 
তথাপি নীলগত অনীলব্যানৃত্তি নীপেরই ্বরূপ ইহাই বৌদ্ধ দার্শনিকের 
অভিপ্রায়) কারণ__যাহা নীলজ্ঞানের বিষয়, তাহা নীল, অতএব যাহ! 


প্রমাণবৈবিধ্যস্থাপনম্‌ ২২৩ 


অন্মুবাদ 

নীলঙ্ছানের বিষয়ন্ব এবং যে অবিষয়ন্ব, ইহাই একমাত্র নীল এবং 
অনীলের লক্ষণ । [ অর্থাৎ নীলক্ষানহ্থারা যাহা বোধিত হয়, তাহা নীল, 
এবং নীলঙ্গানদ্বার যাহা বোধিত হয় না, তাহা অনীল। ইহাই 
আমাদের সিদ্ধান্ত । ] 

ইহাই মদি হইল, তাহ! হইলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষবিষয় সম্বন্ধে 
এন্ধপ ব্যবস্থাই গ্রহনীয়। যখন ইন্দিয়গ্রাহ্যবিষয়ে প্রত্যক্ষ হইবে, তখন 
সেই শত্ক্ষদ্ঞানই তাদৃশ বিষয়টাডক প্রত্যক্ষ বলিয়! বুঝাইয়| থাকে। 
এবং যাহা প্রত্যক্ষ-জ্রানের অবিষয়, তাহাকে পরোক্ষ বলিয়৷ বুঝাইয়া 
থাকে। স্থতরাং প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভিন্ন অন্য কোন যে তৃতীয় 
প্রকার নাই, ইহ্াও এ সঙ্গে বুঝাইয়া দেয়। এইরূপ স্বলক্ষণ এবং 
সামান্য এই দ্বিবিধ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের নিষেধ স্পন্টতঃ না থাকিলেও 
এই পথই অবলন্দনীর়। এই প্রকারে প্রত্যক্ষচ্ান দ্বারা নিজ বিষয়টা 
স্বিরীকৃত হইয়া থাকে। ইহা আমার কল্পনা নহে। সেই কথ। অপরে 
বলিয়াছেন যে, একই প্রমাণ নিঙ্গ বিষয়কে স্বিরীকৃত করে, [ অর্থাৎ 
নিঙ্জবিষরগত প্বূপকে নিদ্দিষ্ট করিয়া দেয়, ] তাৎকালিক অবিযয়কে 
ব্যাবন্তুন করে, [অর্থাৎ তহকালে যাহ! অবিষয়, তাহার ্বরূপটা নিজস্ব 
বিষয়, নহে ইহা! বুঝাইয়া দেয়।] এবং বিষয় ও অবিষয় ভিন্ন অগ্ 
প্রকার নাই ইহারও সুভন! করে, এই সকল কাৰ্য্যই একই সময়ে 
একই প্রমাণ করিয়া থাকে । 

যদি ইহা স্দাকার না কর, তাহা হইলে নি্ষন্ব বিষয়ের স্থরূপটা 
সম্পূর্ণভাবে স্থিরীকুত ন! হওয়ায় এ্রহণার্থী বা ত্যাগার্থী ব্যক্তি গ্রহণ বা 
ত্যাগের ক্ষেত্র স্থির করিতে পারে লা। [ অর্থাৎ কোন্টা হা বা 
কোন্টী ভ্াজা তাহা! স্থির করিতে পারে না। 
গেলে ত্যজ্য স্থির করিতে এবং 
আহ স্থির করিতে হইবে। অন্যথায় গ্রহণ এবং ত্যাগের কোনটাই 
উপপন্ন হইবে না। ] 


২২৪ ন্যায়মঞ্জধ্যাম্‌ 

ততুক্তম্‌ অনলার্থী অনলং পশ্বন্রপি ন ভিষ্ঠেৎ ন ৰ! * প্রতিষ্ঠিতেতি 
যদ্তপি নিৰিকল্লকং প্রতাক্ষং পুরোহ্বস্ৰিতবস্তব্বলক্ষণং ৭" প্রদর্শনমা ্রনিষ্ঠিত- 
ব্যাপারমবিচারকমেব, তথাপি তৎপৃষ্ঠভাবিনাং বিকল্লানামেব চ দর্শন- 
বিষয়ে কুতপরিচ্ছেদ-তদি তরবিষয্-বাবচ্ছেদ-তৃতীয় প্রকারাভাবব্যবস্থাপন- 
পর্যান্তব্যাপারপাটবমবগন্থব্যমিতরথা ব্যবহারান্ভাবাৎ। এবঞ্চ পরল্পরং 1 
পরিহারব্বস্থিতন্থরূপপদার্থব্যবচ্ছেদি-প্রত্যক্ষপ্রভাবাবগত-বিরোধাহু প্রতাক্ষে- 
তর-বিষয়যোন্তুতীয়বিষয়াসন্তপরিনিশ্চয়েহমুমানমপি প্রবন্ধিতুমুৎ্সহতে । 

বিরুদ্ধয়োরেকতরপরিচ্ছেদসময়ে দ্বিতীয়নিরসনমবশ্যং ভাতি, বিরুদ্ধত্বা- 
দেব শীতোফ্বৎ। তৃতীয়বিষয়োহপি তদ্‌ব্রিন্ধ এব তদ্বুদ্ধাব পৃতি- 
ভাসমানত্বাৎ। 


ন LY 
সেইজন্য কথিত হইয়াছে যে, যে বক্তির অগ্নিপ্রান্তি অভীষ্ট, সে 
বান্তি অগ্নিকে দেখিতে থাকিলেও তশপ্রাপ্ডিবিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকে না 
ব! তাহাকে ছাড়িয়া! চলিয়াও যায় না। 
Eg [ অর্থাৎ অগ্নির দ্বরূপবিষয়ে নিশ্চয় হয় বলিয়াই অগ্নিকে গ্রহণ করিবার 
জন্য প্রচেষ্ট হয়, অগ্নির স্বরূপবিষয়ে সংশয় থাকিলে তাহা উপেক্ষা 
করিয়া চলিয়া! যাইত। ইহাই লোকের স্বাভাবিক । যদিও প্রথমে যে 
প্রত্যক্ষ হয়, তাহা নিবিকল্রক। নিবিকল্পক-প্রত্যক্ষ কেবলমাত্র সন্মুখীন 
বস্তুর স্বলক্ষণ-স্বরূপকে [ অর্থাৎ অনারোপিত নামজাত্যাদি কল্পনা-বহিভূতি 
ঝাবহারের অযোগ্য স্বলক্ষণ-পর্য্যবসিত স্বরূপটামাত্রকে ] দেখাইয়া! দেয়, 
এঁ ভাবে দেখানই তাহার কাৰ্য্য, স্থৃতরাং নিবিকলক প্রত্যক্ষ ভব বিষয়ের 
শীমাংসক হয় না, [ অর্থাৎ নামজাত্যাদি ৮৭ এরা 


৮ বিলাস গলি ৮৯ 
এ পাঠঃ সহ. 


প্রমাণছৈবিধ্যস্থাপনম্‌ ২২৫ 
ইতরব্যাবর্ষনপ্রহ্ৃতি কার্য করে ন!। নিবিকলকভ্ঞান ব্যবহার-সম্পাদন- 
কাৰ্য্যে অপটু ।] তথাপি নিৰিকল্লক-জ্ঞানের অব্যবহিতপরক্ষণোৎপন্ন 
সবিকল্পকজ্ছানের ব্যবহার-সম্পাদনকার্যে পটুতা আছে। সবিকল্পক 
প্রত্যক্ষই স্বিষয়ের দ্বরূপ-নির্ধারণ, ইতর-ব্যাবর্ধন, এবং তখাকথিতভাবে 
তৃতীয়প্রকারের নাস্তিত্ব-প্রদর্শনপর্য্যন্ত সকল কার্ধাই করে, ইহা! বুঝিতে 
হইবে। এই কথা! না বলিলে ব্যবহারকার্য চলিতে পারে না। এবং 
এইরূপ হইলে প্রত্যক্ষ নিজ নিঙ্গ বিভিন্পপ্রকারবিধয়কে তাৎকালিক 
অবিষয়পদার্থ হইতে ব্যারৃব্তরূপে বুঝাইয়! থাকে বলিয়া প্রতাক্ষেরই 
মহিমায় প্রত্যক্ষের বিষয় এবং অবিষয়ের স্বভাবগতবিরোধপর্ষ্যন্ত 
জালা যায়। ন্ৃতরাং প্রাত্যক্ষের বিষয় এবং অবিষয় হইতে ভিন্ন তৃতীয় 
একার নাই এইরূপ নিশ্চয়ের পক্ষে অন্ুমানও সহায় হইতে পারে। বিরুদ্ধ 
২টার মধ্যে অগ্রচতরের নিশ্চয়কালে দ্বিতীয়ের নিরাস অবশ্থাই হইয়া 
থাকে; কারণ--সেই দ্বিতীয়টা বিরুদ্ধ। যেরূপ শীতের উপস্থিতিতে 
তদ্বিরদ্ধ উগ্র বা উন্দের উপস্থিতিতে তদ্বিরুদ্ধ শীতের নিবৃত্তি 
হুইয়| থাকে । 

তৃতীয় একারটাও [ অথাৎ স্থলক্ষণ এবং সামাগ ভিন্ন ] সেই সকল 
বুদ্ধির অবিষয় বলিয়। [ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের অব্যয় ] স্দলক্ষণ 
এবং সামান্য হইতে বিরুদ্ধ । 


নন ন স্বং দ্বিতীয়সিব তৃতীয়ং কদাচিদপি বিষয়মগ্রহীঃ এ্রহণে হি. 
বিষয়্বয়বৎ তন্যাপি সবং স্যাৎ। অগৃহীতঙ্ত চ বিরোধমবিরোধং 
বা কথং নিশ্চেতুমহসীতি। ভোঃ সাধো নাত্র পৃথগ্ঞ্রহশমুপযুজ্যতে 
তদুবদ্ধানবন্ভাসমারেপৈব তদ্বিরোধসিদ্ধে: । বিরুদ্ধং হি তছুচ্যতে যু 
তন্মিন্‌ গৃহ্মমাণে ন শবতে, তদিদমগ্রহণমেব বিরোধাবহমিতি ন পৃথগ্‌- 


__ যৌগপন্তাদিযু, শ্রকারাস্তরপরাক্রণনবগস্তব্যন। তত্র প্রতাক্ষে স্বলক্ষণাস্মনি 
₹_ বিষয়ে প্রত্যক্ষ: পরবর্ততে । পরোক্ষে তু সামাস্যাকারেংস্থমানমিতি। 
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আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, তুমি যেরূপ দ্বিতীয় 
বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিয়াছ, সেরূপ তৃতীয় বিষয়ের অস্তিত্ব কখনও 
প্রমাণিত কর নাই। কারণ-_প্রমাণিত করিলে বিষয়দ্বৈতের প্যায় তৃতীয় 
বিষয়েরও যথার্থতা হইত । স্থৃতরাং যাহার যথার্থতা নাই তাহ! গৃহীত 
হইতে পারে না, এবং যাহা গৃহীত হয় নাই, তাহার বিরুদ্ধত! বা 
অবিরুদ্ধতা স্থির করিতে পার না, এই পর্য্যন্ত আমার বক্তব্য । [ অর্থাৎ, 
যে বিষয়টা অলীক, তাহ! বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ হইতে পারে ন! । যাহার 
মাথা নাই, তাহার কি মাথা-বাথা সম্ভব ? ] 
উত্তর_-হে মহাশয়! আপনার আশ! সঙ্গত নহে, কারণ__বিরোধ- 
সিদ্ধির পক্ষে বিরুক্ষবিষয়ের জ্ঞান উপযোগী নহে। [ অর্থাৎ বিরোধ- 
সিদ্ধির পক্ষে বিরুদ্ধবিষয়ের জ্ঞান অপেক্ষিত হয় না। ] যাহাই তৎসংক্রান্ত 
জ্ঞানের অবিষয়, তাহাই তাহার বিরুদ্ধ। কেবলমাত্র তৎসংরগন্ত জ্ঞানের 
অবিষয়তা থাকিলেই তাহার বিরোধসিক্চি হইবে । [ বিরোধসিক্ষি করিবার 
জন্য অন্য উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে না। ] 
কারণ--তাহাকে বিরুদ্ধ বলা হইয়| থাকে, যাহা সেটা গৃহীত হইলে 
নিয়ত গৃহীত হয় ন!। সেই জন্যা এই গ্ৰহণাভাবই বিযয়গত বিরুন্ধতার উপ- 
পাদক, অতএব বিরোধের উপপাদনের জপ্য বিরুদ্ধ-বিষয়-সংরূান্ত জ্ঞানের 
অনুসন্ধান অনাবশ্যক । সম্পূর্ণ পৃথক্ভাবে অবস্থিত পদাথ -সামান্যের পক্ষে 
তৃতীয় প্রকার নাই, [অর্থাৎ পদার্থ -সামাস্বোর মধ্যে যাহাকেই ধরিবে, তাহ! 
এবং তদিতর ইহাছাড়া পদাথ নাই এইরূপ বুঝিবে। ] অতএব বিষয়- 
ব্বিধ্যই সর্বদপ্রকারে মীনাংসিত হইতেছে। এইরকমই সং, অসৎ, নিতা, 
অনিত্য, ক্রম, মৌগপদ্য প্রন্তৃতি স্থলে তৃতীয় প্রকার নাই, হহ! বুঝিয় 
লইবে। [অর্থাৎ এই রকম সৎ বলিলে অসং বলিয়া কোন পদার্থ আছে 
ইহা বুঝ! যায়, এবং অসৎ বলিলে সহ বলিয়া কোন পদার্থ আছে ইহ! বুঝা 
Kk যায়। এবং নিত্য বলিলে অনিত্য বলিয়া কোন পদার্থ আছে 
টা 
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যায় না। এবং এই রীতি অনুসারে ক্রম বলিলেও যোৌগপন্ধ ( অক্রম ) বুঝা! 
যায়, বা যৌগপগ্য বলিলেও ক্ৰনসন্দন্ধীয় জ্ঞান হইতে পারে, কিন্ত কথিত- 
বিপরীতজ্ভিগ্ন তৃতীয় প্রকার বুদ্ধিগম্য হয় ন।। ] প্রত্যক্ষ এবং অনুমান 
এই দ্বিবিধ প্রনাণের মধ্যে প্রতাক্ষ-প্রামাশ কেবলমাত্র স্বলক্ষণস্বরূপ-বিষয়ে 
প্রবুন্ত হইয়া থাকে, কারণ -কেবলমাত্র স্বলক্ষণই প্রত্যক্ষ-প্রামাণ গ্রাহা। 
কিন্তু সামান্ত-ন্বরূপ-বিষয়টা কেবলমাত্র পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় বলিয়া! 
অন্ুমান-প্রমাণ তাহাকে লইয়াই প্রবৃত্ত হইয়। থাকে । এই পর্য্যন্ত 
আমাদের প্রমাণের অপিকার-বর্ণন! । 


প্রমাণদ্বয়সিদ্ধে চ বিষয়ন্দয়বেদনে । 
বদ কল্্ান্ুরোধেন তৃতীয়ং মান মিশ্যাতাম্‌ ॥ 


ন চান্মিগ্লেব পরোন্দে, সানাশ্থাস্মানি বিষয়েছনুমনমিব শব্দাগ্ঘপি 
প্রমাণান্্রং প্রবন্ততে ইতি বক্ত,২ যুক্তম্‌ । একত্র বিষয়ে বিরোধ বিফলঙ্ছা- 
ভ্যামনেকপ্রমাপপ্রবৃস্তান্থপপত্তেঃ। পুর্বপ্রমাণাবগতরূপযোগিতয়। তন্মিন্‌ 
বনস্তুনি পুনঃ পরিচ্ছিন্থমানে প্রমাণমুত্তরমফলন্‌। এবং হ্যাহুঃ়। অধিগতমর্থ- 
মধিগময়ত। প্রমাণেন পিষ্ট: পিন্টং স্াদিতি । অন্যরূপতয়! তু তদ্গ্রহণমুত্তর- 
প্রমাণেন ছুঃশকাস্‌, আদিপ্রমাণবিরুদ্ধতাদিতি। অতএব ন সংশ্লাবম্াপ- 
গচ্ছন্তি নীতিবিদঃ। একস্রিন্‌ বিষয়েহনেকপ্রামাপপ্রারন্তিঃ সংগ্রবঃ, স ৮ 
তথাবিধবিষয়নিরাসাদেব নিরস্তঃ। ন চ প্রতাক্ষান্মমানে অপি পরল্পরং 
সংগ্লবেতে, স্বলক্ষণেহনুমানন্ত সামান্বে চ প্রত্যক্স্য পরারত্যাভাবাৎ। 


অন্মুলাদ 


বিভিন্ন প্রকারপ্রমিতি-সম্পাদনের জন্য বিভিন্নপ্রকার প্রমাণ আবশ্যক 
হয়। একবিধ প্রমাণের ছার! বিভিলপ্রকার প্রমিতি সম্পাদিত হয় না। 


ইহ! মনে করিয়া বৌদ্ধ দাশনিক বলিতেছেন। 


প্রমেয় দ্বিবিধ বলিয়া প্রমিতিও দ্বিবিদ, হতরাং এ ছিবিধ প্রমিতি 


দ্বিবিধ্রনাণের ছারাই সম্পাদনীয় হওয়| উচিত । অতএব বল, কাহার 


নি রঃ 


১৪৪ 
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অনুরোধে প্রমাণত্রয়ন্থীকার করিব। [অর্থাৎ যদি এইরূপ কাধ্য 
খাকিত, যাহা ছিবিধ প্রমাণের দ্বারা সম্পাদিত হয় না, তাহা হইলে 
প্রত্যক্ষ এবং অনুমানরূপ দ্বিবিধপ্রামাশের অসাধ্য এ কাধ্যের অনুরোধে 
তৃতীয়প্রমাণন্থীকার করিতে বাধা হইতাম । ] এবং এই সামান্বন্বরূপ 
পরোক্ষ বিষয়ের পক্ষে অনুমানের শ্যায় শব্দাদিও অন্য প্রমাণ হইতে পারে, 
এই কথা বলা উচিত নহে । কারণ--একটা বিষয়ের পক্ষে অনেক প্রমাণের 
কার্দাকারিতা অসঙ্গত, অসঙ্গতির কারণ ৬ প্রমাণছয়ের বিরোধ, এবং 
অন্যতরের নৈয়থ্য । ( স্বতরাং এককাধধো অনেক প্রমাণবাবহার অনুপপন্ন ৷) 
পরবর্তী প্রমাণের দ্বার! যে বস্তুর যে ন্বরূপটা জানিতে পারিয়াছ, পুনরায় 
'অগ্যবিধ প্রমাণের দ্বার! তাদৃশ স্থরূপটা পুনরায় জানিতে ঘাইলে পরবর্তী 
শ্রমাণটা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। [ অর্থাৎ জ্ঞাত বনস্তুটা জানিবার জন্য প্রমাণ!” 
স্তরের সাহাযাগ্রহণ অনাবশ্যক |] অন্যপ্রমাণের দার! পরিজ্ঞাত 
বিষয়কেই মদি অতিরিক্রপ্রাঘাণের দ্বারা জানিতে হয়, তবে সেই দ্বিতীয়- 
প্রমাণসাধা জ্ঞানটা পিষ্টপেবণতুলা হয়। কিন্তু পরবর্তী প্রমাণের 
পূর্ববর্তী প্রমাণের বারা পরিভগাত বস্তুর অগ্যন্ধপে জ্ঞাপন করা দুঃসাধ্য, 
কারণ-_পুর্বববর্ভী প্রমাণের সহিত পরবর্ভা প্রমাণের বিরোধ হয়। এই 
সকল কথা অপরে বলিয়াছেন। অতএব নীতিঙ্রগণ প্রমাণসংগ্নৰের 
পক্ষপাতী নহেন। একবিষয়ে অনেক প্রমাণের কার্য্যকারিতাই সংগ্লব । 
এবং সেই সংগ্রব অনেক প্রমাণবোধা একবিযয় অন্বাকৃত হওয়ায় প্রতিষিদ্ধ 
হইয়াছে। এবং প্রতাক্ষ এবং অনুমানও পরদ্পর একবিষয় লইয়া কারা 
করিতে প্রবৃত্ত হয় না, কারণ__স্বলক্ষণরূপ বিষয়ের পক্ষে অনুমানের ও 
সামাগ্রূপ বিষয়ের পক্ষে প্রতাক্ষের প্রবৃত্তি হয় না। [ অর্থাৎ আমাদের 
মতে প্রত্যক্ষ এবং অন্রমান দ্বিবিধ প্রমাণ । কিন্তু এ ছিবিধপ্রমাণের 
k বিষয়ও বিভিন্ন । দ্বলক্ষণ প্রত্যক্ষের নিয়ত বিষয়, এবং সামান্য অনুমানের 
নিয়ত বিষয়। কোন প্রমাণ কখনও নিজস্দববিযয়ের পরিবর্ধন করে ন|। 


নি 


প্রমাণকৈবিধ্যন্থাপনস্‌ ২২৯ 


অতএব '্ৰলক্ষণবিনয়ে অনুমানের বাবহার এবং সামাগ্ঠবিষয়ে প্রত্যক্ষের 
ব্যবহার হয় না। ] 


সন্থন্ধ গ্রহণাপেক্ষমনুমানং স্রলক্ষণে । 
সজ্জাতীয়বিজাতীয়ব্যাববত্তে বর্বুতাং কথম্‌ ॥ 
প্রত্যক্ষমপি সদ্বস্তুসংস্পর্শনিয়তত্রতম্‌ । 
বিকলারোপিতাকারসানাস্য গ্রাহকং কথম্‌ ॥ 
ফচ্চ শব্দোপমানাদি প্রমাণান্তরমিশ্যতে । 
তদেবং সতি কুত্রাংশে প্রতিষ্ঠামধিগচ্ছতু ॥ 
বস্তু প্বলক্ষণং তাবহ প্রত্যক্ষেণেব মুজিতম্‌। 
ততোহৎশাদণনানেন সব্বক্কাপেক্ষতন্থিনা ॥ 
নানাপ্রনাণগন্যস্চ ব্যিয়ে। নাস্তি বান্তবঃ । 
তদ্বানধয়বা * জাতিরিতি বাস্ৈকভ্িক! ॥ 


সসস্টুলাদ 
সঙ্জাতীয় এবং বিজ্ঞাতীয় হইতে যাহা ব্যানন্ত [ অর্থা অসাধারণ ক্ষণ ] 
সেইরূপ যে বিষয়, তাহ! শ্দলক্ষণ। সেই ন্লক্ষণটা অনুমান প্রমাণ 
দ্বার! বোধিত হইতে পারে না। কারণ _অশ্রমান ব্যান্তিগ্রহণসাপেক্ষ। 
[ অর্থাৎ ব্যান্তিগ্রহশ অশ্মমেয়ের নামঙ্জাত্যাদিযোক্জনাত্মক-কল্পনাবাতীত 
হয় না।) অরতাক্ষ-পমাণ কেবলমাত্র অনারোপিত ও অর্থারুয়াকারী 
সদ্বন্তব্যক্তিমাতকে লইয়াই হয়। স্থতরাং সবিকল্পকচ্ানের দ্বারা 
আরোপিত আকারে পরিণত সামাপ্য-প্রমাণতূত প্রতাক্ষের বিষয়ই হইতে 


পারেনা। 
₹ ৰিবাদিগণ শব্দ বং উপমানাদিকে পৃথক্‌ প্রনাণরূপে যে স্বীকার 


ভি 
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কারণ-__ভীহাদের মতে পৃথক পৃথক প্রনেয় আছে বলিয়া পৃথক্‌ 
পৃথক প্রমাণের বিভিন্ন কাধা আছে। কিন্তু আমাদের মতে স্বলক্ষণ 
এবং সামান্য এতদূভিন্ প্রনেয় ন! থাকাদ্ধ পরপ্ত স্বলক্ষণ এবং সামান্য 
প্রতাক্ষ এবং অনুমানের প্রামেয্ হওয়ায় শব্দ এবং উপনানাদিকে পৃথক্‌ 
প্রমাণ বলিরার উপায় নাই।] স্বলক্ষণরূপ প্রমেয় কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের গোচর, তদ্ভিন্ন সামান্থা ব্যাগ্ডিগ্রহণসাপেক্ষ অনুমান প্রমাণের 
গোচর। এবং অনেকগ্রমাণগোচর বাস্তবিক কোন প্রমেয় নাই। এবং 
যেরূপ প্রমাণসান্ধর্য্য ব্বাকার করি না, সেরূপ সাবয়ব ব্য এবং জাতিও 
স্বীকার করি না। এই সকলের প্রতিষেধ আমাদের স্বীকৃত ক্ষণিকদ্ববাদ- 
রক্ষার একমাত্র অনুকূল শুভসংবাদ । [ অর্থাৎ সাবয়ববাদ এবং জাতিবাদ 
প্রমাণস'প্রবের (প্রমাণসাক্ষধ্যের ) পোষক, অথচ ক্ষগিকত্ববাদের 
বিরোধী, সুতরাং উহাদের প্রতিষেধ আমাদের পক্ষে শুভাবহ সংবাদ ] 


যদি চ প্রত্যক্ষবিষয়ে শব্দান্ুমানয়োরপি বৃত্তিরিশ্যাতে, তহি প্রত্যক্ষ- 
সংবিৎসদৃশীমেৰ তে অপি বুদ্ধিং বিদধ্যাতাং ন চৈবমস্তি। তদাতঃ 


প্রমাণদ্ৈবিদ্যন্থাপনস, ২৩১ 


আ্সম্মুলাদ 


এবং প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ক্ষেত্রে শব্দ এবং অশুমানও কার্য্য করে ইহ! যদি 
স্বীকার কর, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ যেরূপ জ্ছান উৎপন্ন করে, শব্দ 
এবং অনুমানও সেরূপ জ্ঞান উৎপঙ্ন করুক । [ অর্থাৎ তাহাদের ফলগত 
বৈষম্য না থাকাই উচিত ।] কিন্তু তাহা দেখা যায় না। সেই কথাই 
পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। 

প্রতাক্ষ, শব্দ এবং অনুমানের বিষয় যদি সমান হয়, তাহ! হইলে 
তাহাদের উৎপাপ্ভ , ফলীক্ৃত ) জ্ঞানও সমান হইয়! পড়ে । কিন্তু প্রতাক্ষ- 
প্রমাণঞ্জগ্য জ্ঞানের সহিত শব্দ এবং অন্রমানজগ্য জ্ঞান সমান হয় না। 
[অর্থাৎ প্রমাণের ক্ষের পুথক্‌ পৃথক্‌। ক্ষেত্র এক স্বীকার করিলে উক্ত 
আপত্তি হইতে পারে। কিন্ক আমাদের মতে শব্দের ক্ষেত্র পৃথক্‌ না থাকায় 
শন্দ পৃথক্‌ প্রমাণ নহে। ] ( ইহার দৃষ্টান্ত এই যে) নক্ষত্র এবং চন্দ্র- 
কলাপ্রভূতিগত তেগ্ছ এবং সূর্য্যমণ্ডলগৃত তেজ বিভিন্ন, এই সুগ/তেজ্ের 
দ্বারা সমস্ত জগহ উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, কিন্ত উহাদের দ্বারা 
হয় না। 

[ অর্থাহ নক্ষএচন্্রাদি এবং সূর্য্য সকলই তেক্ছপ্দী বটে। কিন্ত এ 
তেজের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য যখেষ্ট॥ কারণ নক্ষত্র এবং ঢক্দাদিগত- 
রশ্মিদ্ধার ত্রক্মাণ্ডের অন্ধকার নস্ট হয় না। কিছু সুখ্যের রশ্মির ছার! 
্রহ্মাণ্ডের সকল অন্ধকার নষ্ট হয়।] এবং আরও বলিয়াছেন যে, 
ইন্দরিয়গ্রাহ্য বিষয় শব্দবোধ্য হইতে পারে না। কারণ অন্ধ ব্যক্তি শব্দের 
দ্বার। বুঝিতে পারে, কিন্তু সে তদ্দর্শা নহে । [ অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রমাণের 
গোচরকে  শব্দপ্রমাণেরও গোচর বলিলে বিষয় এক হওয়ায় অন্ধ 
এবং চক্ষুক্সানের জ্ঞানগত বৈষম। ঘটিতে পারে নাঁ। অতএব শব্দ 
প্রমাণ নে । এবং আরও এক কথা এই যে, অগ্নিদন্ধ ব্যক্তি [ অর্থাৎ 


. © 
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বুঝে না। (ইহা স্বতঃসিদ্ধ । অতএব শব্দপ্রমাণের বিষয় সিদ্ধ ন! 
হওয়ায় শব্দ প্রমাণ নহে। 

অভএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, কথিত রীতি অনুসারে বিষয়- 
দৈবিধ্য স্বিরীকৃত হওয়ায় প্রত্যক্ষ এবং অনুদান এই দ্বিবিধপ্রমাণভিয্ন 
তৃতীয় প্রমাণ নাই। এবং প্রনাণসংপ্রবও ( প্রমাণসান্ধর্্যও ) গ্রাঙ্গ 
নহে। এই পৰ্যন্ত বৌদ্ধ দার্শ নিকদিগের কথ! । 


টিল্পানী 


বৌদ্ধমতেও সবববিধপুরুতার্থলাভের একমাত্র উপায় সমাক্‌ ্ান। 
অবিসংবাদিত জ্ঞানকে সম/ক্‌ জ্ঞান বলে। বিষয়জ্জান হইবার পর প্রবৃত্তি 
আসিলে যদি তাদৃশ পরিঞ্গাত বিষয়ের প্রাপ্তি ঘটে, তবে তাদৃশ জ্ঞানকে 
অবিসংবাদিত বলা যাইতে পারে। ইহাই ধর্ম্মকীন্দির কথ|। কিন্তু 
শা দ্রক্ষিতরচিত-তবসংগ্রহলামক এন্বের পঞ্জিকানামক-তপ্রসিন্ধটাকাকার 
কমলশীলের মতে এরূপ অবিসংবাদিত ভ্জান সম।ক্‌ জান নহে। 
কারণ --যে স্থলে কোন এতিবন্ধকবশ্তঃ পরিজ্ঞা বস্ত্র শ্রান্তির পক্ষে ব্যাখাত 
ঘটে, সেই স্লে উক্ত্ঞঞানে পারিজ্ঞাত বন্ধুর প্রাপকত্ব বাধিত হওয়ায় তথা- 
কখিত অবিসংবাদিতশব্দের অর্থ অন্ুপপঙ্গ হইয়! পড়ে। অতএব কমল- 
শীলের মতে ভাষ যেভাবে পরিজ্ঞাত হইলে সেইভাবেই প্রাপ্তির যোগ্য হয়, 
তাহাই অবিসংবাদিত। এ্রত্তিবদ্ধকবশতঃ মে স্থলে তাদৃশ বস্তুর প্রাপ্তির পক্ষে 
ব্যাদ্বাত ঘটে, তাদৃশ বস্তুর পক্ষে অবিসংবাদিত শব্দের অর্থ শনুপপল হয় না, 
কারণ - তাদৃশ বন্ত প্রতিবন্ধক প্রভাবে অপ্রাপ্ত হইলেও প্রান্তিযোগ্য হয়। 
এ সমাক্‌ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রত্যক্ষ এবং অনুমান । প্রত্যক্ষ চারি 
প্রকার। ইন্দিয়জ্জয প্রত্যক্ষ, মানস, স্বয়:বেদন এবং যোগঞ্জ। এই. 
কথ। যড়দৰ্শনসমুচ্চয়নামকগ্রন্থেও বিশদরূপে বিত্ত আছে।  শৌদ্ধ- 
মতেও বেদাস্তমতের গ্যায় সনের ইন্দিয়ত্ব নাই । সবতরাং ইন্দ্রিয় জ্ঞান 
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মন মানসঙ্ঞানের আশ্রয় । শ্বয়ংবেদন ও যোগজন্যজ্ঞানের আশ্রয় চিন্ত । 
ইহাদের মতে ইন্দ্রিয় প্রমাণ নহে। ইন্ডিয়ার শরম! এবং ভ্রম দ্বিনিধ 
জ্বানই উৎপন্ন হুইয়| থাকে, সুতরাং ইন্দ্রিয়কে প্রমাণ বলা চলে না। 
ইহার অন্দীকার করিলে পদ্ম না থাকিলেও পন্পপুকুরের স্যায় ইন্দিয়েরও 
প্রামাণ্য একটা উপকণা হইয়! পড়ে । সাংখ্যমতেও এ যুক্তিবলে ইন্সিয়ের 
প্রামাণ্য অন্বীকৃত। সব্বিদর্শনপরমাচার্ধয বাচস্পতিমিশ্র সাংখ্যকারিকার 
তন্থকৌমুদীনামক '্দকবতটাকায় বলিয়াছেন যে, “তন্তান্থরে তৈখিকানাং 
লক্ষণান্তরাণি তু ন দুধিতানি বিস্বরভয়াৎ ৷” তন্ান্দরশব্দের অর্থ শান্্রান্তর । 
শ্যায়সূতর প্রস্ভৃতি শাস্তকেই তিনি এখানে লক্ষ্য করিয়াছেন। ইন্দিয়ার্থ- 
সন্নিকর্নোৎপন্ন শ্রমিতিসাধনই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ এই কথা৷ বলিলে কদাচিৎ 
ভ্রমকারণ এবং কদাচিৎ. প্রমাকারণ বলিয়া চক্ষুরাদিতে প্রামাণ্য 
এবং অপ্রামাণ্য এই দ্বিবিধভাবের আপত্তি হয়, ইহা মনে করিয়া 
বাচন্পতিমিশ্র সাংখ্যশান্ে চক্ষুরাদিকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ 
করেন নাই। 

বৌন্ধমতে নিৰিকল্ক-প্ৰত্যক্ষই প্রমাণ, সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। 
কারণ -সব্কিল্পক-প্রত্যক্ষ কল্পনামূলক । বৌদ্ধমতে নামঙ্গাত্যাদি কিছুই 
নাই, তাহ| কল্পনাপ্রসূত। স্থতরাং এ কল্লিত নামজাত্যাদিকে যোজন! 
করিয়া যে বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই সবিকল্লক-প্রত্যক্ষ বলিয়া পরিগণিত । 
স্যায়বিন্দুকার কল্পনা-শব্দের অর্থ অন্যবিধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
“অভিলাপসংসর্গযোগ্যপ্রতিভাসপ্রতীতিঃ কল্পনা 1" [ অর্থাৎ যে 
প্রতীতির বিষয়তূত অর্থ স্বপ্রতিপাদক (বাচক) শব্দের সহিত অভিন্পভাবে 
ব্যবহারের যোগ্য, সেই প্রতীতিই কল্পনা।] সুতরাং ইহাই প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে, যে জ্ঞানের আকার বাচ্য এবং বাচকের আকারের সহিত 
অভিন্নভাবে কম্পিত হয়, তাহাই সবিকল্লক। যোগ্য এই কথা বলায় 
বালমুকাদিরও সবিকল্লক-জ্ঞানকে সবিকল্পক বলিয়! ধরা যাইতে পারিবে। 
অন্যথা বালমুকাদির উচ্চারণদ্ধারা অপরকে বুঝাইবার ক্ষমতা না থাকায় 
বাচা এবং বাঁচকের অভেদ-ব্যবহারে ন! আসায় তাহাদের বিশিষ্ট জ্ঞান 
সবিকল্পক-জ্ঞান হইতে বহিভূ ত হুইয়া পড়ে । 
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নিবিকলক-প্রত্যক্ষ তাহার বিপরীত। এইজন্য তাহাকে বালমূকাদি- 
বিজ্ঞানসদৃশ বলা হইয়াছে। যাহা কল্পনাপোচ এবং অদ্রান্ত তাহাই 
নিবিকল্পক-প্রতাক্ষ। এইজ ্যায়বিন্দুকার বলিয়াছেন যে, “তত্র কল্পনা- 
পোমত্রান্তং প্রত্যক্ষম্‌ ৷” [অর্থাৎ প্রমাণের মধ্যে যাহা কল্পনাশৃন্য 
অথচ আমভিন্ন তাহাই প্রতাক্ষ-প্রমাপ। যদিও বাহাবিষয়ও কল্পনাশৃন্ত 
এবং ভ্রমভিগ্ন, তথাপি বাহাবিষয়টা প্রতাক্ষপ্রমাণের লক্ষণাক্রান্ত হইবে না 
কারণ-__কল্পানা জ্ঞানগত হওয়ায় তাহার প্রতিষেধদার! জ্ধানেরই প্রাপ্তি 
হইয়া থাকে। স্বতরাং কল্পনাশৃন্য অথচ ভ্রমভিন্ল জ্ঞানই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ, 
এই কথা বৌদ্ধ-দার্শনিক দিঙ নাগাচার্যারুত প্রমাণসমূচ্চয়গ্রন্থে আছে। 
সাংখামতে এই নিবিকল্পক-প্রতাক্ষকে আলোচনজ্জান বলে। ইহাই 
প্রথম প্রতাক্ষ। যাহা! ভ্রমভিন্ন, তাহাই প্রত্যক্ষ,_এই কথ। বলিলে আনু 
মানের উপর প্রত্যক্ষত্বের প্রসক্তি হয়। এই জন্য “কলনাপোঢ” [ অর্থাৎ 
কলনাপৃশ্য এই কথ! বলা হইয়াছে । ] 

যষ্থাপি অনুমান নিয়তকল্পনাময়, নামজ্াত্যাদিযোজনাব্যতীত অনুমান 
হইতেই পারে না, তথাপি অনুমান ভ্রম নহে। কারগ_যে জ্ঞান 
বাধিত বিষয়কে লইয়া প্রবৃত্ত হয়, তাহাই জ্রম। অনুমানের বিষয় 
কল্পিত, তাহা বাধিত নহে। কল্পিত এবং বাধিত এক কথা| নহে। 
কারণ--কলিত বিষয়টা বাধিত হয় না। কারণ--কলিত ( অলীক ) বিষয় 
কোথায়ও নাই। যাহার দেশবিশেষে সন্ত! বাস্তবিক, তাহারই তংশুন্া- 
স্থানে বাধ হইয়া থাকে, অলীকের বাধ হয় লা। জ্রম-ব্যাবর্তনের জন্য 
“অন্রান্ত” এই পদটা পদন্ত হইয়াছে । নিশিল-ভমব্যাবন্ভন এই পদের 
উদ্দেশ্য নহে। কারণ _শুক্তি-রজ্তাদিস্বলীয় ভ্রম কল্পনাযুক্ত বলিয়! “কলপনা- 
পোড়া" এই প্রথম পদের দ্বারাই ব্যাবস্থিত হইয়াছে । কিন্তু স্বপ্নাত্থৰ 
ভ্রমের ব্যাবন্ুনের জন্থা “অভ্রান্ত" এই পদটা প্রযুক্ত হইয়াছে । ঢা 
জ্ঞানে কাহারও বাচা এবং রি 
টে না, ঢু 
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প্রশ্যক্ষই উক্ত লক্ষণের লক্ষ্য । সেইজন্য স্বপর-ড্ঞানকে ধর! যাইতে পারে। 
এই কখ। তন্তবসংগ্ৰহের টাকাকার কমলবীল ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্ত 
কমলশীল অভ্রাপ্তশন্দের অন্য প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন 
অজ্রান্তশব্দের অর্দ অবিসংবাদী, অবিসংবাদা শব্দের অর্ণ অর্থক্রিয়া, 
সমর্থবস্থর প্রাপণসমর্থ। অতএব কোন প্রকার প্রতিবন্ধকবশতঃ ভাদৃশ- 
বস্তুর প্রাপ্তি না ঘটিলেও প্রমানীসৃত প্রত্যক্ষের তাদৃশবস্তপ্রাপ্তির 
পক্ষে যোগাত থাকিতে পারে। অত্রান্তশব্দের শথাবস্থিতবস্তর আকারে 
আকারিত এইরূপ যথাশ্চহ অর্থ করেন নাই । যথাশন্ত অর্থ করিলে 
বাহা্থবাদ-দ্বীক।র-পক্ষ-এবং অন্বাকার-পক্ষ-সাধারণ প্রত্যক্ষ-লক্ষণ উপপঙ্স 
হয় না। কিন্তু অবিসংবাদী এইরূপ অর্থ করিলে তথাকথিত উভয়-পক্ষ- 
সাধারণ লক্ষণ উপপন্ন হয়। কারণ __বাহ্যা্থবাদ অন্দাকুত হইলে বাহ্যার্থ না 
থাকায় যখ|বশ্থিতবপ্রর আকারে আকারিত এইরূপ অর্থ অসঙ্গত হয়। 
বঙ্গাপুরকে আকাশকুন্ধমের মালার দ্বার! ভূষিত কর] হুইয়াছিল এইরূপ 
বাকোর ন্যায় নাস্তিত্ববাদপক্ষে অভ্রান্তশন্দের যথা শ্রচ্তার্থ-করণও ব্যাহত । 
কিন্দু দিভ্নাগাচানা প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণে “অভ্রান্ত" এই পদটা 
দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, মাহ! অর্থ ক্লিয়াকারী হইবে, তাহা! 
প্রমাণ হইবে। সুতরাং লীতশম্খবিষয়ক প্রত্যক্ষ জম হইলেও প্রত্যক্ষ-প্রমাণ 
হইবে। কারণ-_শঙ্খ পীত বলিয়াই চ্ছাত হোক, কিংবা শ্বেত বলিয়াই জ্ঞাত 
হোক, অথক্রিয়াকারিস্ব উভয় পক্ষেই সমান । জ্ঞানবৈষমা হইলেও ধ্বনি- 
কাধা সমানভাবেই হইবে । তবে দিহ্নাগের মনে পীতশখ্খ-জ্ঞানটী 
কেমন করিয়া কল্পনাপৌড হইল, তাহা বুঝিতে হইবে। কল্লনাপোঢ 
ন! হইলে তাহার ব্যাবন্ধন হইয়। যায়। ইহার উত্তরে দিঙ্নাগাচাখ্যের 
ইহাই বক্তব্য আমার মনে হয়, যে লীতশম্থাদি যখন নিবিকল্লক-রূপে 
থাকে, তখন লীতগুণ শঙ্খ এবং তথাকথিত উভয়ের অভেদ এই তিনটা 
তত্তদ্-বাক্কিত্বরূপে জ্ঞানের বিষয় . হয়, সুতরাং এ জ্ঞান সমূহালব্বন- 
তুলা হয়। তবে শে পীতগুণ বাধিত বলিয়৷ উহা নিৰিকমক্বাপ 
হইলেও ভ্রম । কিন্তু এ পাতশখাদি-বুদ্ধি খখন সবিকল্লক-কূপ হইবে, 
তখন লীতগুগ সীতত্বকূপে, ধ্স্মা শব্ম শব্মহরূপে, এবং পীতগুণ ও শক্ষের 
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অভেদ বৈশিষ্টারূপে প্রতীত হইবে। স্রতরাং এই সবিকলক একটা 
বিশিষ্ট বুদ্ধি। শ্থায়বিন্দুর টাকাকার ধশ্মোন্তরাচাণ্য অজ্রান্তশব্দের অবি- 
অংবাদিত এই প্রকার অর্থ হইতে পারে না ইহা বলিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে, অভ্রান্তশব্দের যদি অবিসংবাদী এই প্রকার অর্থ হয়, 
তাহা হইলে পীতশম্দাদিবুদ্ধি৪ অন্রান্ততা আসিয়া পড়ে, কারণ-_. 
শঙ্খ পীত বলিয়াই জ্ঞাত হোক, কিংবা শ্বেত বলিয়াই জ্ঞাত হোক, 
উভয় বুদ্ধি সমানভাবেই অথক্রিয়াসম্পাদন করে। জ্ঞানের ভেদে 
শঙ্মের কার্ম্য-ধ্বনির বিসংবাদ হইবে না। অতএব ভ্রমের ব্যাবন্রনের 
জন্যই “ভ্রান্ত” এই পদটা প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই তাহার বক্তব্য। 
স্থৃতরাং নিধিকল্িক জ্ঞানও তাহার মতে ভ্রমরূপ হইতে পারে, ইহাই 
বলিতে হইবে । সবিকল্লক-জ্ঞানের তো “কল্পনাপোঢ” এই বিশেষণ- 
দ্বার ব্যারৃত্তি হইতে পারিবে । ইহার! নবানৈয়ায়িকের শ্থায় লিধিকল্লক- 
জ্ঞানের অল্পন্টগ্রতীতিরুপতা স্বীকার করেন নাই । ইহারা নিবিকল্পককে 
স্পষ্ট-প্রতিভাসই বলিয়াছেন। তবে নিধিকল্পকের বিশিষ্টবুদ্ধিত্ব স্বীকার 
করেন নাই। 

বিশিষ্টাক্বৈতবাদী রামন্ুজাচার্য. নিধিকললকজ্ঞানেরও  বিশিষ্ট- 
বুদ্ধিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এ্রদ্থগৌরধ-ভয়ে তাহার পরিচয় দিলাম 
না। শ্যায়মতে বিষয় এবং ইন্্রিয়ের স্পিকধজনিত প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ,_ 
নিৰিকল্লক এবং সবিকল্পক, এবং উক্ত উভয় প্রত্যক্ষই প্রমাণ । 
নিবিকললক সবিকল্পকের প্রতি এবং সবিকল্পক হানোপাদানাদিবুদ্ধির 
প্রতি প্রমাণ, এই কথ! পূর্বের বিবৃত হইয়াছে। বৌদ্ধমতে কেবল- 
মাত্র নিবিকল্লকই প্রত্যক্ষ-প্রনাণ । গ্যায়মতে সৰ্ববিধ প্রত্যক্ষের আশ্রয় 
আস্ম।॥ বৌদ্ধমতে বিভিন্ন প্রত্যক্ষের আশ্রয় বিভিন্ন। তাহার মথে। 
যাহ। ইন্দ্রিযজ্য, তাহাই ইন্দিয়াশ্রিত। ইহাদের মতে কোন নিয়মিত 
আশ্রয় নাই। বিভিন্ন ইন্দরিয়ের জন্য প্রত্যক্ষ বিভিন্ন ইন্দিযকে আশ্রয় করে। 
ইন্রিয়শ্য নিবিকলপক বা সবিকলক সকলেই ইন্িয়াশিত । নিবিকল্পক 
প্রত্যক্ষের প্রতি ইক্জিয়সমিকবষ্ট বিষয়ও কারণ। সবিক্লক প্রত্যক্ষের 
প্রতি এ প্রকার বিষয় কারণ নহে। কারণ--বৌদ্ধমতে সকলবন্তুহ 
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ক্ষণিক, অতএব হন্রিয়-সন্রকুন্ট বিষয়ও ক্ষণিক । এবং যাহ! ক্ষণিক 
তাহা কার্যকালপন্যন্ত থাকিয়া কারণ হইতে পারে না। কার্ণ্যের 
অব্যবহিত-পূ্ববক্ষণে থাকিতে পারিলেই কারণ হইবে । স্বতরাং নিৰিকল্লক- 
প্রতাক্ষের পরেন ইন্দিয-সঙ্িকষ্টবিবয় থাকে বলিয়াই তাহ! নিবিকল্পক- 
প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হইতে পারে, কিন্তু সবিকলক-প্রতাক্ষের অব্যবহিত- 
পূর্বের সেই বিষয়টা থাকে না বলিয়। তাহ! সবিকরাক-প্রতাক্ষের প্রতি 
কারণ নহে। এই জগ্/ কুন্থমাগ্লিগ্রন্থে বৌদ্ধমতের আলোচনা প্রসঙ্গে 
প্রথমস্তবকে বিবৃত আছে যে, সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ বিষয়জন্য নহে বলিয়! 
প্রমাণ নহে। বৌদ্দমতে পুর্ববদৃষ্ট এবং পরদৃন্ট উভয় বিষয়কে এক করিয়া 
সবিকল্পক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। কিন্ত স্যায়মতে এভাবে আরোপিত নিখয়- 
মাত্রকে লইয়! সবিকল্পক-এতাক্ষের উৎপত্তি হয় না। কারণ__নৈয়ায়িকগণ 
বস্তস্থিরত্ববাদী। কিন বৌদ্ধগণ ইহ! স্বীকার করিতে পারেন না, কারণ 
তাহার! ক্ষণিকত্ববাদী। . এবং সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের যাহা প্রধান বিষয়, 
নামজাত্যাদি। তাহা অসৎ, এবং নিবিকল্পকের যাহা বিষয়, অর্থাৎ পূর্বন- 
দৃষ্ট বিষয়, তাহাও যদ্তপি বিষয় হইতেছে, তথাপি তাহাও ক্ষণিক 
বলিয়া সবিকল্পক্‌ প্রত্যক্ষকালে অসৎ, সুতরাং সবিকয্াক-পরতযক্ষ বিষয়- 
জন্য নহে। অতএব নিবিক্লক-প্রত্যক্ষের পর গৃহীত ক্ষণিক বিষয়ের 
সত্তা না থাকায় অথচ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ-কালে প্রাতাক্ষীরুত বিষয়টা 
নাই এইরূপ বুঝিবার শক্তি বোন্ধার না থাকায় ভূতপুবদ এবং বর্ধমান 
২টা বিষয়কে এক করিয়া বোস্ধার সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 
অতএব সবিকল্পক-প্রতাক্ষ যে কেবল কলনাময়, তাহা নহে, উহা ভ্রমও 
বটে। অতএব ততসংগ্রহের টাকাকার “কল্পনাপোড়” এই বিশেষণের 
দ্বারা অনুমানের ব্যাবন্তন করিয়াছেন, সবিকমকগ্রতাক্ষের ব্যাবর্বন 
করেন নাই। সবিকল্পক-প্রত্য্ষের ব্যাবগ্ধন--“অত্রান্ত” এই পদটার 
দ্বারাও হইতে পারে ইহা মনে করিয়া পুর্বপদের দ্বার৷ অনুমানাদির 
ব্যাবন্ুন করিয়াছেন, ইহ! আমার মনে হয়। কিন্তু জয়ন্ত সবিক্লক- 
প্রত্যক্ষমাই ভ্রম নহে - ইহা বৌদ্ধমত, এই কথ! পরে বলিবেন। * 

+ সাবকাক-জানের প্থবিবয়কত্ের উপপানশরসঙ্ে বসত অন করিবেন । 


২৩ স্যায়নজর্য্যাম্‌ 


শ্রতাক্ষের বিষয় দ্বিবিধ, খরা এবং অধ্যবসেয়। যে বিষয়ের * 
আকারে আকারিত হইয়। প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়টা গ্রান্ধ । 
প্রত্যক্ষের ফলীক্রতপ্রাপ্তির বিবয়ীভূত বস্তুসন্তান অধ্যবসেয় । ক ক্ষণিকদ্ব- 
বাদী বোৌদ্ধের মতে প্রত্যক্ষের উৎপত্ডিকাল হুইতে প্রাপ্তিকাল এবং 
তদৃন্ধকাল পরাস্ত স্থায়ী কোন পদাখ স্বীকৃত ন! থাকায় প্রত্যক্ষকাল 
হইতে প্রাপ্তিকাল এবং তদৃদ্কালপন্যন্ত গ্রাহাসদূশ একপ্রকার 
ক্ষণিকৰ্তর ধারাই অধ্যবসেয়। প্রমাণ স্বীকার করিলেই প্রমিতি 
স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং তথাকধিত প্রত্যক্ষপ্রমাশের ফলীভূত 
প্রমিতি এখন বক্ধবা'। সবিকল্পকপ্রত্যক্ষকে ফলীস্ুত প্রমিতি বল! 
চলিবে না। কারণ--এ জ্ঞান প্রম! হইতে পারে না। কারণ-__নিৰিকল্পক- 
প্রতাক্ষের পর গুহীতক্ষণিকবিষয়ের সত্তা সবিকল্পৰু-প্রত্যক্ষকালে 
না থাকায় অথচ সবিকল্পক-প্রত্যক্ষকালে প্রস্ক্ষীক্ুত বিষয়টা নাই 
এইরূপ বুঝিবার শক্তি বোদ্ধার না থাকায় ডুত-পুর্বব এবং বর্ধমান :টী 
বিষয়কে এক করিয়া বোচ্ধার সবিকল্পক-প্রত্যক্ষ হুইয়| থাকে। অতএব, 
সবিকলক-প্রত্যক্ষ অপ্রমা। এই কথ। পূর্বেও বলিয়াছি। প্রত্যক্ষের 
আহা সাদৃশ্য [ অর্থাৎ গ্রাহাকারতা-প্রাপ্ডিই ] প্রামাণ্য অর্থের প্রাতীতিই, 
প্রমিতি। এখন জিজ্জান্ত। এই যে, তথাকথিত, প্রতাক্ষই অর্থসদৃশ 
বলিয়। প্রমাণ, এবং উক্ত পত্যক্ষই অর্থের প্রতীতি-ন্দরূপ বলিয়া, 
প্রমিতিও বটে, স্থতরাং একই প্রতাক্ষ প্রমাণ এবং শ্রমিতি [ অথাৎ 
কারণ এবং কাধ্য ] এইভাবে দ্বিভাবাপন্ হয় কি প্রকারে ? 

ততুন্তরে শ্যায়বিন্দুকার  বলিয়াছেন_-“অর্থসারূপামগ্ত প্রমাণম্‌” 
[অর্থাৎ গ্রান্গবিনয়ের সহিত জ্ঞানের যে সাদৃশ্য, তাহাই প্রমাণ ।] 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বখন প্রত্যক্ষ উৎপগ্র করে, তখন এ প্রত্যক্ষ নি্বিবযয়ক 
হয় ন! । কারণ-_চক্ষুরাদি হন্দিয় সতত বিষয়গামা । এবং যে 


কনো, ঘলাগাৱণক তি সাবাজক। দারা, তৎ অভাকাজৰ। 
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লইয়া! জ্ঞানের শ্রাপপ্রতিষ্ঠা সেই বিষয় ও জ্ঞানের আকারগত 
সাদৃশযরূপ পনিষ্ঠতা আছে। এ সাদৃশ্য এবং আকার জ্ঞানের পক্ষে 
সমান কথা, জ্ঞাননিষ্ঠ তথাকথিত সাদৃশ্য জান হইতে অতিরিক্র নহে । 

যদি জ্ঞানগত বিবক্সসাদৃশ্যা জ্জান হইতে আনতিরিক্ত বল, তবে 
প্রমাণ ও প্রমাণফল প্রমিতি এতদ্বভয়ের পরম্পর-ভেদ সিদ্ধ হয় কিরূপে + 
ইহার উত্তরে শ্যায়বিন্দুকার বলিয়াছেন যে, “তদ্বশাদর্থপ্রতীতিলিক্ষেঃ।” 
সাদৃশ্য হয় বলিয়। বিষয়ের অবগতি হইয়া থাকে । [ অর্থাৎ জ্ঞান যদি 
বিষয়ের আকারে আকারিত না হইত, তাহা হইলে জ্ঞান বিয়ের সহিত 
নিলিপ্ু হইত । বিষয়ের যথাযথ খবর রাশী জ্ঞানের পক্ষে কঠিন 
হইয়া পড়িত। দ্দান বিষয়সম্পর্কে তন্ময় হইয়! যায় বলিয়াই বিষয়া- 
বগতি বলিয়! সম্মানিত হয়। ] 

যে কোন একটা প্রত্যক্ষ বিশ্বজগতের খবর দিতে পারে ন!। 
শখন যাহার খবর দেয়; তখন তদ্দিতরের প্রতিষেধ করে; এবং ইতর- 
প্রতিষেধ করে বলিয়াই একৈক-প্রত্যক্ষ একৈক-বিষয়ের ব্যবস্বাপক । 
একূপে ব্যবস্থাপক হয় বলিয়া উহাকে প্রমাণ বল! হয়। এবং উৎপঙ্ 
জ্ঞানটা ঘখন সীমাবদ্ধ, তখন তাহারও একটা কারণ আছে। সেই 
কারণও ইতরপ্রতিষেধ । মনে কর যে, ঘট-প্রত্যক্ষন্থলে ঘটেতর- 
অতাক্ষ প্রতিবিক্ধ না হইলে তোমার বর্তমান শ্রতাক্ষটা ঘট- 
প্রত্যক্ষ, পটপ্রত্যক্ষ নহে, ইহা সঙ্গত হইবে কিরূপে ? ঘট- 
প্রত্যক্ষ, পট-প্রত্যক্ষ, ইহারা পরস্পর বিভিন্ন, ইহা শ্বির করিবে 
কিন্ধপে ? সুতরাং জ্গানগত বিষয়সাদৃশ্ঠ ব্যবন্থাপক বলিয়া প্রমাণ, 
এবং ব্ষয়াবগতি ব্াবস্থাপা বলিয়া প্রনিতি, বৌদ্ধমতে প্রমাণ-প্রমিতি- 
ব্যবহার কার্ম্যকারণ-ভাবমূলক নহে, কিন্তু ব্যবস্থাপা-ব্যবন্থাপক-ভাবনূলক | 
তথাকথিত ইতর-প্রতিযেধবাদ তথাকথিত-ব্যবন্থাপ্য-ব্যবস্থাপকু-ভাবনিয়মের 
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২৪ শ্যারমঞ্জধ্যাম্‌ 
চ্ান-রূপ অনুমানকে প্রমাণ বলা হয় কিরূপে ? এই আশঙ্কা সমাধান 
করিবার উদ্দেশ্যে স্যায়বিন্দুকার বলিয়াছেন 

“প্রমাণফল-ব্যবস্থারাপি প্রত্যক্ষবৎ |” যেরূপ অত্যক্ষের পক্ষে 
প্রমাণ ও ফলের ব্যবস্থা, অন্ুমানস্থলেও তাদৃশ বাবস্থ! করিতে হইবে । 
বৌন্ধমতে অন্মুমিতিই অন্বমান-প্রমাণ, স্যায়মতের শ্যায় অনুমিতি-সাধন 
অনুমান-প্রমাণ নহে। অন্ুমিতিতে যে অনুমেয়-সাদৃশ্য, তাহাই 
অনুমান-প্রমাণ, এবং প্রত্যক্ষরীতি অনুসারে এ সাদৃশ্যের বাবস্থাপা 
অনুমেয়াবগতিই প্রামিতি। একই অন্ুমিতি পুর্বেবা ক্ররীতিতে প্রমাণ এবং 
প্রমিতি। বিকলিত অবিকলিত বিষয় লইয়া প্রমাণপ্রামিতিবাবহার 
নহে, অতএব অনুমানের প্রামাণ্য অক্ষুণ্ণ । যদিও স্মলক্ষণমাত্র 
পরমার্থসহ, অনুমিত বিকল্লিতবিষয় লইয়া প্রবৃত্ত, তথাপি প্রমাণ- 
ভূত অনুমতির বিষয় বিকল্লিত হইলেও তাহা অবাধিত, কারণ__অলীকের 
বাধ হয় না, স্বতরাং অনুমিত্ি-নাই ভ্রম নহে। জয়ন্তের উদ্ধৃত 
বৌদ্ধমত হইতে ইহা জান! যায়। এই যতটা পরে ব্যক্ত হইবে। যদি 
বিকলিত বিষয় লইয়া! প্রবৃত্ত জ্ঞান-মাত্রই জম হইত, তাহা হইলে 
কল্পনাপোড এই পদটা বাথ হইত। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভেদে প্রমেয় 
দ্বিবিদ । স্ততরাং প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই ছিবিধ-মাত্র প্রমাণ। 
পরোশক্ষমাত্রেই অনুমান প্রমাণ, এতদতিরিক্ত আর প্রমাণ নাই। 
অনেকে শব্দকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলেন, কিন্তু বৌদ্ষমতে শব্দ প্রমাণ 
নহে। শব্দকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিতে হইলে এ প্রমাণের প্রমেয়ও 
অতিরিক্ত ইহা বলিতে হইবে, কিন্তু তাহা! নাই । অতএব প্রমাণ 
দ্বিবিধ। বৈশেষিক-দর্শনকারও প্রত্যক্ষ এবং অন্মমান এই দ্বিবিধ- 
মাত্র প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি শব্দকে অতিরিক্ত প্রমাণ 
বলেন নাই। তিনি শব্দকে অনুমানের অন্তর বলিয়াছেন। গএন্থগৌরব- 
ভয়ে বৈশেষিক-দর্শনকারের মত উল্লেখ করিলাম না। তবে এই 
পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, প্রমাণ-দৈবিদ্কখন বৌদ্ধদের ন্বকপোল- 
কলিত কথা নহে। 


৪ প্রমাণন্ৈবিধ্যস্থাপনম্‌ ২৪১ 


বৈশেধিক-দর্শনকার কণাদের মতের খণ্ডন করিয়াছেন ॥ তিনি শব্দকে 
অন্ুমানেরও অন্তর্গত বলেন নাই । তিনি বলিয়াছেন যে, শব্দ অনুমানের 
অন্তর্গত হইতে পারে না। কারণ --বোৌদ্ধঘতে হেতু সাধ্য হইতে অভিন্ন 
বা হেতু সাধ্য হইতে উৎপন্ন না হইলে সাধক হইতে পারে না। সুতরাং 
শব্দ অর্থ হইতে যদি অভিগ্ন হইত, বা অর্থ হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা 
হইলে অর্থের সাধক হইত । কিন্তু শব্দ অর্থ হইতে অভিন্ন হইতে 
পারে না? কারণ শব্দ আবশেন্দিযমাত্রের গ্রাহা, আর অর্থ চক্ষুঃ প্রভৃতি 
ইন্সিয়ের গ্রাহা। স্থৃতরাং শব্দ এবং অর্থের অভেদ হইতে পারে না, 
এবং শব্দ অর্থের উৎপান্ভও হইতে পারে না॥ কারণ _অর্থ ন! থাকিলেও 
অর্থের বিবক্ষ। করিয়! শব্দপ্রয়োগ হইতে পারে। ফল কথ! শব্দ প্রমাণ 
নহে। গরন্থ-গৌরবভয়ে শান্তরক্ষিতের অশ্যান্য কখ। লিখিলাম না। 

যদিও শব্দজন্য বোধ সকলেরই হইয়া থাকে, স্বতরাং তাহার 
অন্বীকারের উপায় নাই, এবং স্বীকার করিতে হইলে শব্দকে প্রমাণ 
বলিতেই হইবে, ইহাও সত্য কথা, তথাপি আমার মনে হয়, বৌদ্ধমতে 
শব্দগন্যা বোধ চিন্তগত জনান্মক সবিক্লপক জ্ঞান ; মনোবিজ্ঞান নহে, 
মনোবিজ্ঞানের বিষয় নিয়মিত, এই কথ! পরে বলিব । অতএব এই মতে 
শন্দকে প্রমাণ বলিবার উপায় নাই। এইকথা তন্সংএহনামক গ্রন্থের 
টাকাকার কমলশীল ২৭৬ পৃষ্ঠায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
যে, যেরূপ মরীচিকায় জলভ্রম হয়, সেরূপ শব্দ এবং অর্থ পরস্পর 
ভিন্ন হইলেও যখন শান্দজ্জান হয়, তখন অর্থ উক্ত জ্ঞানের বিষয় হইলেও 
শব্দ হইতে পৃথক্‌ ভাবে বিষয় হয় না, পরপ্থ শব্দের সহিত অভিগ্ন 
ভাবে উক্ত জ্ঞানের বিষয় হয়। এইরূপ ভ্রমের কারণ স্দবভাব। এই 
জন্য শান্তরক্ষিত বলিয়াছেন যে, 


“যথা যস্য হি শব্দস্থা যো যে! ব্যিয় উচ্যতে । 
স স সংবি্তে নৈব বন্ধুনাং সা হি ধপ্মতা ॥” ৮৩০ । 


সা হি ধৰ্মতা=সা হি প্রকৃতিঃ ( টাক!) । 
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২৪২ স্যায়মঞ্জর্যাম্‌ ক 

[অর্থাৎ যে যে শব্দের যাহাকে ২ বিষয় বলা হয়, সেই ২ বিষয় 
যথাযথভাবে জ্ঞায়মান হয় না। শন্দদ্ধারা যথাযথভাবে বন্তরপ্রকাশ না 
হইবার কারণ শব্দের স্বভাব ] 

শ্যায়বিন্দুর টীকাকার শব্দকে অপ্রমাণ বলিবার জন্য অন্য কথা 
বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যাহা অর্থের প্রাপক নহে, তাহা 
প্রমাণ নহে, কারণ--প্রমাণমাত্রই অর্থের প্রাপক । ইহার বারা বুঝ! 
মায় যে, শব্দ প্রমাণ হইবার অনুপযুক্ত; কারণ--শব্দ অর্থকে শব্দ 
হইতে অভিন্নভাবে বুঝাইয়া থাকে, এইজন্য শব্দজন্যা-দ্রানমাত্রই ভ্রম 
এই কথা তত্বসংগ্রহের টাকাকার ক্মলশীল বলিয়াছেন। এই কথা 
পূর্বের বলিয়াছি। এই জন্য মরীচিকায় জলভ্রমের স্যায় শব্দ স্ববোধিত 
বিষয়কে পাওয়াইতে পারে না, কারণ--সেই বিষয়টা যে বাধিত। 
যদিও মণিপ্রভায় যণিভ্রম অর্থপ্রাপক হয়, তথাপি ভ্রমমাত্রই প্রাপক 
হয় না, স্থতরাং কোন ভ্রমই প্রমাণ হইতে পারে না। সুতরাং শব্দও 
এ ভ্রমের সাধক বলিয়া প্রমাণ নহে, ইহাই টাকাকারের মত বলিয়া 
মনে হয়। 

উক্ত চতুধিধ প্র্াক্ষের মধ্যে যাহ! দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ বলিয়া! উল্লেখ 
করিয়াছি তাহার নাম মনোবিজ্ঞান । ইন্দিয়াশ্রিত জ্ঞানের প্রবাহ চলিতে 
চলিতে ইন্দিয় কর্শ্ম হইতে বিরত হইলে তাদৃশজ্ঞানসস্তানসম্ভত এবং সেই 
জ্ঞানধারার বিষয়জজলিত অথচ একসন্তানের অন্তভূক্তি বিষয়ধারা 
লইয়া প্রবন্ধ জ্ঞানই মনোবিজ্ঞান। এই মনোবিজ্ঞান ইস্তিয় কর্শ্ম হইতে 
বিরত হইবামাত্রই সেই ইন্জ্রিয়েরই গ্রাহা বাহাবিষয়কে লইয়া প্রবৃত্ত হয়। 
জ্ঞানের জ্ঞান মনোবিজ্ঞান নহে। সমাধিনষ্ঠ যোগীর জ্ঞানের বপূর্বের 
ইন্দ্রিয় কৰ্ম্ম হইতে বিরত হইয়া গিয়াছে, এবং যোগীর জ্ঞানের বিষয় ও 
ইক্রিয়াশিত জ্ঞানের বিষয় একসম্তানভুক্তও নহে। স্থতরাং যোগীর 
জ্ঞান পৃথক্‌ প্রত্যক্ষ, তাহা মনোবিজ্ঞান নহে। মনোবিজ্ছানের বিষয়ে 
ইন্দিয়াশ্রিত জ্ঞানের বিষয় হইতে ব্যক্তিগত ভেদ আছে। অতএব 
মনোবিচ্জান গৃহীতগ্রাহী নহে। গুহীতগ্রাহিতার অভাবে তাহা প্রমাণ 
বলিয়া পরিগণিত। যদিও ইঙ্জি়াশ্রিত জ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান উভয়েরই 


= প্রমাণদ্বৈবিধ/স্ৰাপনন্‌ ২৪৩ 


বিষয় একধারাভুক্ত, তথাপি তাহাদের ব্যক্তিগত ভেদ থাকায় 
মনোবিজ্ঞানের প্রতি অপ্রানাপ্যের আশঙ্কা আসিতে পারে না ॥ এবং অন্ধের 
চক্ষুগ্রাহ বিষয় লইয়| ও বধিরের শ্রোত্রগ্রান্য বিষয় লইয়! মনোবিজ্ঞান 
হইতে পারে না। কারণ _মুলে তন্তদিন্দ্রিয় সব্যাপার না থাকিলে সেই 
সেই ইন্দ্িয়ের গ্রাহ্গবিবয়ধারাভুন্ধ বিষয় লইয়! তত্তদিন্দিয়ের ঝপার- 
নিৰৃত্তির অব্যবহিত পরক্ষণ হইতে জায়মান মনোবিক্ঞানের প্রাসক্কি 
হয়না। নৈয়ায়িক-মতে এই মনোবিজ্জান সামান্যলক্ষণাদিসনিকর্মজনিত 
অলৌকিক প্রতাক্ষের তুলা, মানস-প্রতাক্ষসামান্য মনোবিজ্ঞান নহে। 
ব্দসংবেদন তৃতীয় প্রত্যক্ষ । তংহা নৈয়ায়িকসপ্মত স্থখ-দুঃখাদি 
বিশেষ গুণ-যোগে আত্ম প্রত্াক্ষ-স্থলাভিষিক্ত ইহা আমার মনে হয়। 
ইন্ডিয়া প্রত্যক্ষ ইন্দিয়াশ্রিত, মনোবিজ্ঞান মনোনিষ্ঠ। তদ্বাতিরিক্ত 
যাহ।-কিছু জান, তাহার! সকলেই এবং স্বখদুঃখাদি-রূপ চিত্তের অবস্থা- 
গুলিও চিত্তে থাকে । চিন্তই তাহাদের আশ্রয়। তন্বাতিরিক্ত জ্ঞান- 
গুলির এবং স্থখত্ঃখাদি-রূপ চিত্তের অবস্থাগুলিরও প্রত্যক্ষকারী 
চিত্ত স্বয়ম্‌। চিন্তগত এই সকল প্রতাক্ষের নাম স্বসংবেদন। ইহাদের 
মতে চিন্ত ও মন এক নহে। চিন্ত যখন স্বগত জ্ঞান এবং অবস্থার 
প্রত্যক্ষ করে, তখন নিজেকে ও আশ্রয়রূপে প্রত্যক্ষ করে। 
নৈয়ায়িক-মতে চিন্ত এবং মন একই, এবং তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। 
আতাক্ষের কারণ মহ মনে না থাকায় প্রাহাত অণুত থাকায় মনের প্রাতাক্ষ 
নৈয়ায়িক-মতে অসম্তব। বৌন্ধমতে মনের স্বরূপ এতাদৃশ নখে। স্বরূপ 
এতাদৃশ না হইলেও তাহারা প্রত্যক্ষের যৌগপগ্ নিষেধ করিয়াছেন । 
একসময়ে সকল কারণ অবিকল থাকে না বলিয়া প্রত্যক্ষের যৌগপঞ্ত 
স্বটে না । এই কথ! তবসংগ্রহের ৬৩২ শ্লোকের টাকার ইঙ্গিতে বুঝা যায়। 
০ বাহ্যার্থের অস্তি্ববাদী সৌত্রাস্তিকের মতে বিদ্ঞান-সামান্াই চিত্ত। 
ভাহাদের কথায় বুঝ! যায় যে, চিত্ত অনেকটা আত্মার ন্যায় । তাহার 
বলিয়াছেন যে, সৎ পদার্থ দ্বিবিধ,_বাহ এবং আন্তর। বাহ ছিবিধ, 
কৃত এবং ভৌতিক। আস্তরও দ্িবিধ,_চিন্ত এবং চৈত্র । পার্খিবাদি 
.. চতুরিবধ পরমাণু ভূত। আর রূপাদি গুণ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইঙ্তিয় 
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ভৌতিক পদার্থ। বিজ্ঞান আর চিত্ত একই কথা। এ বিজ্ঞান দুই 
প্রকার, আলয়-বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান। “অহম্* ‘অহম্‌' ইত্যাকার 
জ্ঞানকে আলয়-বিজ্ঞান বলে, আর ইন্দ্িযাদিজন্য রূপাদি-বিষয়ক 
বিজ্ঞানকে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান বলে। চৈত্ত শব্দের অর্থ পঞ্চন্বন্ধ। রূপ, 
বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা এবং সংস্কারকে পক্ন্বন্ধ বলে। রূপাদি-বিষয়- 
সহিত ইন্দ্রিয় রূপন্বন্ধ। 

(যদিও রূপাদি-বিষয় বাহ পদার্থ, তথাপি দেহস্থিত ইন্দিয়ের হা 
বলিয়া তাহাদিগকে আন্ভরও বল৷ হইতেছে। ) “অহম্‌' ‘অহম্‌' ইত্যাকার 
বিজ্ঞান-প্রবাহই বিজ্ঞানন্ধন্ধ, ইহাই আলয়-বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান- 
স্প্ধই চিন্ত এবং তাহাই আত্ম।। রক্রপ্রভা-কার. বেদান্ত-দর্শনে এই 
কথ বলিয়াছেন। স্বতরাং তদ্ভিন্ন অপর চারিটা স্বন্ধই চৈত্ত। স্থখাদির 
অনুভবকে বেদনা-দ্বন্ধ বলে। ‘গোঃ' ‘অশ্বঃ' ইত্যাদিপ্রকার নামের যোগে 
যে সবিকল্পক জ্ঞান হয়, তাহাই প্ররক্কিবিজ্ঞান এবং তাহাই সংজ্ঞা- 
শবন্ধ। রাগ, দ্বেষ, মোহ এবং ধৰ্ম্ম ও অধশ্মই সংক্কার-্বন্ধ। এই 
সকলের সমাবেশে সংসারযাত্রা নির্ববাহ হইয়। থাকে। কথিত সমাবেশ 
দেখিলে মনে হয় যে, সৌত্রান্তিক মনের অবস্থ! স্বীকার করেন নাই । 
ইন্সিয়াশ্রিত জ্ঞানের বিষয় লইয়! প্রবৃত্ত প্রতাক্ষমাত্রই যে মনোবিজ্ঞান, 
তাহা নহে; এই কথ! বলিলে ইন্দ্ৰিয়াশিত অতীত জ্ঞানের বিষয় লইয় 
প্রবৃত্ত যোগীর প্রত্যক্ষ ও মনোবিজ্ঞান হইয়া পড়ে, এই জন্য শ্বায়-বিন্দুকার 
মনোবিজ্ঞানের পক্ষে ‘সমনন্তর-প্রত্যয়-জনিত' এই বিশেষণটা দিয়াছেন। 
ইহার অর্থ উল্রোত্তরোৎপঙ্ন-সমান-জ্ঞান-জন্য। ইহার দ্বারা ইহাই 
বুঝা যায় যে, ইন্দিয়াশ্রিতজ্ঞানের সহিত তদনন্তরোহপঙ্ন ইন্দরিয়ানপেক্ষ 
সদৃশজ্ঞানের ব্যক্তিগত ভেদ থাকিলেও স্বরূপগত এঁক্য আছে এবং তাদৃশ 
জানের প্রবাহ অক্ষু্ থাকিলে তাদৃশজ্ঞান মনোবিজ্ঞান বলিয়! কথিত 
হয়, তুলাপ্রকার জ্ঞানের স্রোত ক্ষুজ হইলে মনোবিজ্ঞান হয় না। এই 
কথ! পূৰ্বেৰ বলিয়াছি। সেইরূপ অবস্থায় যোগি-প্রত্যক্ষ হইতে পারে। 
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চিত্তের বিশেষাবস্থাগ্রাহী স্বখদুঃখাদি-করূপ জ্ঞানের প্রত্যক্ষই আব্মসংবেদন । 
বৌদ্ধমতে স্রখদঃখাদিও জ্ঞানের স্বরূপ । এই মতটা দেখিলে মনে হয়, 
যে বিধয়-নামবঞ্জিত 'জানামি' *পশ্যামি' ইত্যাদি জ্ছানও আক্কাসংবেদন- 
স্থলাভিষিক্ত । কিন্তু “ঘটমহত জ্গানামি' বা “পটমহং পশ্যামি’ 
ইত্যাদি জ্ঞানের জ্ঞান বিষয় নামবঞ্গিজিত না হওয়ায় আক্মসংবেদন 
হইবে না। এইমতে আত্ম! বিদ্জানন্বরূপ স্থতরাং “ঘহমহস্ ইত্যাকার 
আলয়-বিচ্ঞানও আত্মসংবেদন। কারণ--তাহা বন্র প্ররূপমাত্রেরই 
গ্রাহক বিচ্গানস্তূত আল্মার জ্ঞান। *অযুং ঘটঃ' “অয়ং পটঃ' ইত্যাদি 
প্ররত্বিবিজ্ঞান আত্ম-সংবেদন নহে । কারণ--বিজ্ঞান-বাদ 'অবলন্দন করিয়া 
বাহ্যার্থের অস্তিত্ব-বাদ বিলুপ্ত করিলেও এ প্রকার প্রবৃত্তি-বিচ্গান 
বাহ্যাথ-ৰাসনা-সম্কৃত বলিয়া বিযয়-নাম-বঞ্ডিত নহে। নচেৎ ঘট, পট 
প্রভৃতি বান্ার্থ ও বিজ্ঞান-স্বরূপ বলিয়া প্রবৃ্তি-বিজ্ঞানও গানের জ্ঞানই 
হইয়। পড়িত। এই মতে পর্বতে বহ্রিমন্থমিনোমি' ইত্যাদি বিষয়- 
নাম-সংস্পৃষ্ট অনুব্যবসায়ও আত্ম-সংবেদনের মধ্যে গণনীয় নহে। এ 
সকল জ্ঞান সাধারণ সবিকল্লক-জ্ঞানেরই অন্যভু ক্র । অতএব উপসংহারে 
ইহাই বক্তব্য যে, জ্ঞানের চ্জানসাত্রই আত্মা-সংবেদন নহে। 

যোগীর প্রত্যক্ষ চতুর্থ শরত্যক্ষ । যোগী যোগবল-প্রসৃত ধ্যানের 
প্রভাবে ইন্দরিয়ের সাহায্যকে অপেক্ষা না করিয়| জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা 
অতীত বা অনাগত বস্তুকে বন্তমানের ন্যায় করিয়! আরোপিত নাম- 
জাত্যাদির করাল-কবল হইতে রক্ষা করিয়া পরিপ্টভাবে প্রত্যক্ষ 
করিয়া থাকেন। এ ভাবে ক্ষুট-প্রত্যক্ষই যোগঞ্জ-প্রত্যক্ষ । যোগজ- 
প্রত্যক্ষ নৈয়ায়িকগশেরও সপ্মত॥ তবে নৈয়ায়িকগণের সহিত বৌদ্ধ 
যোগীর ঘোগজ-প্রত্যক্ষগত, বৈষম্য এই যে, নৈয়ায়িকগণের যোগ-বল- 
প্রসৃত প্রত্যক্ষ সবিকলকই হইয়! থাকে, বৌদ্ধ যোগিগণের যোগবল- 
প্রসূত প্রতাক্ষও নিিকম্নক। কারণ-_ইহাদের মতে নিধিকমক-পরতযাক্ষই 
একমাত্র ক্ষুট-জ্ঞান। যেগুলি প্রমাণ-প্রত্যক্ষ বলিয়া গণনীয় তাহারা 
সকলেই নিধিকল্পক । কোনটাই সবিকল্পক নহে। নিৰিকললক-জ্ঞান 
নৈয়ায়িক-মতে যেরূপ অব্যক্ত, বৌদ্ধমতে সেরূপ অব্যক্ত নহে। তাহা 
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ক্ষুট জ্ঞান। অভিলাপের দ্বার! তাহা বুঝিবার বা বুঝাইবার প্রয়োজন 
নাই। প্রয়োজন হইলে অভিলাপের আবশ্যকতা থাকায় বাচকীভূত 
শব্দ এবং অর্থের অভেদ কলিত হওয়ায় তাদৃশ জ্ঞান সবিকল্পক-জ্ঞান 
হইয়া পড়ে। তাহারও নিবিকল্পকতা-ভঙ্গ হয়। বৌন্ধমতে সকল বস্তুই 
ক্ষণিক, স্থতরাং জ্ঞান বা ছ্ছেয় সকলই ক্ষণিক। পূর্বেবোৎ্পন্ন চ্রান-বিষয়ত্বও 
ক্ষণিক । কিন্দু সবিকলক-ভ্ঞান পুরেবাৎুপন্স জ্ঞানের অতীত বিষয় এবং 
বর্তমান বিষয় উভয়কে লইয়া! হয়। অতীত বিষয়কে লইয়া হওয়ায় 
সবিকল্পক-প্রতাক্ষ অসঙ্লিহিতার্থগ্রাহী। স্বতরাং উহ! অপ্দুট। অতএব 
নিজের কাছে বা পরের কাছে তাহাকে স্থব্যক্রর করিতে হইলে তথা- 
কথিত কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। অন্িলাপ-সাধক শব্দের জেয 
অর্গের সহিত অভেদ-সমারোপই কল্পনা । স্থভরাং সবিক্লপক-্ঞানের 
পক্ষে কম্পনাই জীবনীশক্তি। 

নৈয়ায়িকগণ আরও দুই প্রকার অলৌকিক-প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন, 
“তাহা সামান্মালক্ষণা-সন্গিকর্মজনিত ও উপনয়-সপ্সিকদর্গনিত। বৌদ্ধগণ 
কথিত প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না। 


প্রমাণন্বৈৰিধ্যান্থাপনম্‌ ২৪৭ 


সঙ্গত নহে। কারণ _নিবিকল্পক-প্রত্যক্ষ পূৰ্ববাপর কোন বিষয়ের 
অনুসন্ধানে সমর্থ নহে [ অর্থাৎ বিশেশ্য-বিশেষণ-ভাব-সম্পাদনার্থ 
নাম-জাত্যাদিযোজলার ভারগ্রহণসমর্থ নহে।] তাহার পক্ষে 
অভাক্ষ-প্রনাণ এবং অন্ুমান-প্রমাণ ভিন্ন প্রমাণ নাই। এতদূর সিদ্ধান্ত 
করাইবার ভার-গ্রহণ অসন্তৰ ব্যাপার, সবিকল্পক-জ্ঞানের শক্তি 
কেবলমাত্র করনাসম্পাদন কর!। তোমাদের মতে এ সবিকল্লক- 
জ্বানেরও যথাযথ পরিচয় দিবার সামর্থ্য নাই । 


অখব| ভবতু নাম নীলাদাবুক্রেন প্রকারেণ রাশ্যন্তর-নিরাকরণম্‌; প্রত্যন্ম- 
পরোক্ষ-নির্ণয়ে তু নৈষ প্রকারে যোজয়িতুং শক্যতে । বিষয়ে হি প্রবৃত্তং 
প্রত্যন্ষং বিযয়স্বরূপমের পরিচ্ছিনত্তি ন পুনন্তপ্ত প্রত্যক্ষতামপি। নীল- 
মিদমিতি হি সংবেগ্তাতে, ন পুনঃ প্রত্যক্ষমিদমিতি। তথ! হি কিমিদং বিষয় 
প্রতাক্ষত্বং নাম--কিমক্ষবিযয়স্বদ * উতাক্ষব্জ-জ্ানবিবয়ছমিতি ? তত্রাগ্চ 
বিধয়ত্বং তাবদন্থয়-ব্যতিরেক-সমধিগমামেব ন প্রত্যক্ষগম্যম। তথাহ ভটঃ _" 


ন হি আবণতা নাম প্রাতাক্ষেণাবগমাতে | 
সাহ্য়বাতিরেকাভ্যাং চ্চায়তে বধিরাদিযু ॥ ইতি। 


কমলা 

অথবা নীলাদিপ্ছলে কথিতপ্রকারে অনীলাদির ব্যাবন্ধন হয়, 
হোক । [ অর্থাৎ ,নীল এবং নীল-ভিন্ন এই দ্বিবিধপদার্থভিগ্ন পদার্থ না 
থাকায় নীল বলিয়। যখন কোন পদার্থ প্রতীয়মান হয়, তখন তাহা অনীল 
নহে ইহা! সহজেই বুঝ যায়। ] 

কিন্ত প্রত্যক্ষ- বা পরোক্ষ-নিশ্চয়স্থলে কথিত ব্যবস্থা হইতে 
পারে না। কারপ_কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষ হইলে সেই প্রতাক্ষের ছারা 
বিষয়ের '্বকূপনা ত্রই নির্ধারিত হয়, কিগ্ সেই প্রত্যক্ষ আবার সেই 
_বিষয়গত্ প্রতাক্ষববকেও বুঝাইতে পারে না। 

= অতাক্ষদ্ৰক-দরিকনালৱতন। 1 বাটে অহা গো: ৬-। 


২৪৮ স্যায়মন্জর্ধ্যাম্‌ 


নীল যখন প্রভ্যক্ষ-প্রমাণের গোচর হয়, তখন ইহ! নীল এই 
বলিয়া প্রভীতি হয়। কিন্ ইহা! প্রত্যক্ষ হইতেছে এই বলিয়! প্রভীতি হয় 
না। তাহাই বলিতেছি শুন, বিষয়গত-প্রতাক্ষন্বটা কি প্রকার? 
ইন্দরিয়-গোচরত্ না -ইপ্দিয়জগ্যা-জ্ঞান-বিষয়হ, এই মাত্র আমার জিজ্ঞাস! 

২... সেই দুইটা পক্ষের মধো ইন্দিয়গোচরত্ব ইন্দরিয়ের অশ্বয়-ব্যতিরেকমাত্র- 
বোধা, তাহা প্রতাক্ষের বিষয় হয় না। [অর্থাৎ ইক্্িয়ের 
সহিত অদ্বয় এবং ব্যতিরেক দ্বারা তাহ! প্রতীত হয়, নচেৎ হয় না) 
সুতরাং তাহা অনুমানগমা। প্রতাক্ষগমা হইতেই পারে না।] কুমারিল 
ভট্ট সেই প্রকার কথ। বলিয়াছেন। প্রশ্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারা শ্রবণেক্তরিয়-. 
গোচরস্ব & বুঝা যায় না। বধির প্রস্তুতি অন্গ্র-ব/তিরেক-ঘারাও 
অবণেক্ত্িয়-গোচরত্ব বুঝিতে অক্ষম । 

[ অর্থাৎ অন্বয্-বাতিরেক দ্বার! যে জ্ঞান তাহা! অন্ুমান। অনুমান 
ব্যাপ্তি গ্রহণসাপেক্ষ, ব্যাপ্রিগ্রহণ প্রতাক্ষসাপেক্ষ, স্বতরাং বধির প্রভৃতির 
সম্ভব নহে।] 

অক্ষদ্রদ্ঞানক্শ্মত্মপি প্রত্যক্ষন্ধং তদানীং পরিচ্ছেত্ত মশ কামের, বিষয়- 
প্রতিভীসকালে তংপ্রতিভাসপ্তাপ্রতিভাসাং। তদৃ্‌গ্রহণ-মন্তরেণ চ তৎ- 
কম্মতা-গ্রহণাসন্তবাশ। কথং পুনবিষয়গ্রহণকালে তজজ্ঞানপ্যানবভাসঃ, 
নৈৰ যুগপদাকারদ্বিতয়ং প্রতিভাসতে ? ইদং জ্ঞানময়ধ্চার্থ ইতি ভেদানুপ- 
গ্রহাহু। একশ্চৈবায়মাকারঃ প্রতিভাসমানে| গ্রাহাপ্তৈব ভবিতুমহঁতি, ন 
এআাহকস্যোতি বক্ষাতে । 

ননু চ নাগুহীতং জ্ঞাননৰ্থপ্রকাশন-কুশলং ভবতীত্যাত্রপ্রতাক্ষে- 
পলন্ুন্ত নার্থনৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতীতি। প্রত্যক্ষোপলন্তন্ত না্থ-দৃষ্থিরুপলপ্ত 
এব প্রশ্যক্ষ ইতি দ্বিহীয়াকারানবভাসাৎ কুতোহর্থ-দৃষ্টিঃ। যদি চ 

} গৃহীতং জ্ঞাননর্থং পকাশয়েন্ন দ্বয়ীং গতিমতিবন্তেত। তদ্ধি জ্ঞানং 
___ জ্ঞানান্তরগ্রা্ং বা। ভবেহ, সবপ্রকাশং বা? জ্ঞানাস্তর-গ্রাহ্ত্ধে স্বনবহহ), 


প্রমাণদ্বৈবিধ্যখণ্ডনম্‌ ২৪৯ 


মূলক্ষতিকরী চেয়মিত্যন্ধমুকং জগত স্যাদুপলস্ত-প্রত্যক্ষতাপূর্ববকার্থ- 
ধরতাক্ষনাদিনঃ। নাপি প্রকাশ: জ্ঞানম, জ্রেয়ত্বান্নীলপীতাদিবহ ৷ বিস্তরতন্ত্ 
ব্বপ্রকাশং বিজ্ঞানং বিজ্ঞানবাদি-নিরাকরণে নিরাকরিন্যামঃ ৷ 


অ্সন্মুল্ৰাদ 


ইন্দরিয়ক্ন্-চক্ানবিষয়ন্থই প্রত্যক্ষ্ধ এই কথা যদি বল তাহাও 
সঙ্গত নহে। কারণ-_-ব্দিয়-প্রকাশকালে তাদৃশ প্রাতাক্ষও বুঝ। যায় 
না। বিষয়-জ্ঞানকালে বিষয়ই জ্ঞাত হয়, বিষয়জ্ঞান জ্ঞাত হয় না। 
[ অর্থাৎ বিধয়েন্দিয়-সন্লিকর্নাদি-রূপ কারণ উপস্থিত হইলে বিষয়ের 
প্রত্যক্ষ হইবে বটে, কিন্তু বিষয়-প্রত্যক্ষের প্রতাক্ষ হইবে না। কারণ - 
বিষয় আর বিষয়-প্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষ এই দুইটা এক নহে। উভয়ের 
কারণও ভিন্ন । ] 

স্থৃতরাং ইন্দ্রিয়ঙ্জগ্য-বিষয়-জ্জানের জ্ঞান না হওয়ায় তাদৃশঙ্গান- 
কর্তা বিষয়-প্রত্যক্ষ-কালে ছুচ্ে । 

যদি বল যে, বিযয়-জ্ঞানকালে বিষয়-জ্ঞানের চ্গান কেন হয় না। 
তাহ! হইলে তত্ন্তরে বলিব যে, বিষয়-জ্ঞানকালে ২টা আকার 
প্রতীয়মান হয় না। কারণ_-এইটা জ্ঞান, এইটা বিষয় এইরূপভাবে 
জ্ঞান এবং অর্থের ভেদগ্রহ তৎকালে হয় না। 

[ অর্থাৎ বিবয়গ্ঞানের আকার এবং বিষয়জ্ঞান-চ্জানের আকার 
২টা এক নহে। স্বতরাং বিষয়ভঞানকালে যদি এ জনেরও 
জ্ঞান হইত, তাহা হইলে ২টা আকার প্রাতীতির বিষয় হইত। এবং 
জ্ঞান ও অর্থের ভেদজ্ঞাপক ২টা আকার প্রীতির বিষয় হইলে জ্ঞান 
এবং অর্থ ভিন্ননূপে প্রতীতির বিষয়ও হইত। তাহা যখন হয় না, 
তখন বিষয়-জ্ঞান এবং তাদৃশ জ্ঞান-জ্ঞান একযোগে হয় না। ইহাই 
সিদ্ধান্ত ।] বিষয়-প্রত্যক্ষকালে একটামাত্ত আকার লক্ষ্য হয়, তাহা 
আহোরই আকার, গ্রাহকীভূত্ত জ্ঞানের আকার নহে। এই কথা 
পরে বলিব। : 

৩২ 


২৫০ স্যায়মঞ্জর্যাম্‌ 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্ড হইতেছে এই যে, বিযয়-প্রকাশক- 
জ্ঞানের জ্ঞান যদি না হয়, তবে এ জ্ঞান বিষয় প্রকাশ করিতে পারে না। 
এইজন্য কতিপয় দাশনিক বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষের উপলব্ধি না হওয়া! 
পর্য্যন্ত এ প্রত্যক্ষ বিষয়প্রকাশনকাধ্য করিতে পারে না। ইহার 
অর্থ_প্রত্যক্ষের উপলব্ধি না হইলে অর্থের প্রকাশ হয় না; পরন্ত 
প্রত্যক্ষের উপলক্ধি হইলে অর্থের প্রকাশ হয়। (এই মতটা সাধু নহে, 
কারণ) উপলব্ধির প্রত্যক্ষ হইবার পর বিষয় প্রকাশ হয় না। কারণ - 
উপলব্ধির প্রতাক্ষ হইতেছে এই পকার দ্বিতীয় আকারের জ্ঞান হয় না, 
স্বতরাং কেমন করিয়া বিষয় প্রকাশ হয়? [অর্থাৎ যদি বিষয় 
প্রত্যক্ষকালে এ প্রত্যক্ষেরও জ্ঞান হইত, তাহা! হইলে এ প্রত্যক্ষসন্বন্ধীয় 
জ্ঞানেরও আকার বুঝিতে পারা যাইত। কিন্তু তাহ! যখন বুঝ! যায় না, 
তখন বিযয়-প্রকাশ কেমন করিয়া! সম্পন্ন হয় ? | আরও এক কথা__যদি 
জ্ঞান গৃহীত হইয়াই বিষয় প্রকাশ করে, এই কথা বল, তবে তোমাদের মত 
বট বিরুদ্ধ তর্ক হইতে উন্মুক্ত হইতে পারে না। এ ২টা বিরুদ্ধ তর্ক হইতেছে 
এই যে, -সেই জ্ঞান (অর্থাৎ উপলব্ধির প্রত্যক্ষ) কি জ্ঞানন্তরএাহা, 
অথব। স্দপ্রকাশ ? যদি জ্ঞানান্তরগ্রাহা বল, [অর্থাৎ উপলক্ধি-প্রত্যক্ষমও যদি 
অগ্ত জ্ঞানের হা হয় ] তাহ। হইলে অনবস্থা-দোষ আসিয়! পড়ে, [ অর্থাৎ 
উপলকি-প্রতাক্ষ জ্ঞানান্তরগ্রাহ, এবং উপলকব্ধি-প্রত্যক্ষ-গ্রাহক জ্ঞান 
জ্ঞানান্তরগ্রাহা, এবং তদ্গ্রাহক-চ্ান জ্ঞানাস্তর-গ্রাহ! এইরূপে অনবস্থা-দোষ 
আসিয়া! পড়ে । ] এবং এই অনবস্থা সিদ্ধান্তের হানিকর [ অর্থাৎ এই 
অনবস্থা প্রামাণিক নহে। (জ্ঞান জ্ঞানান্তর-গ্রাহা হইয়া কাঁধ্যকারী হয়, 
ইহ! স্বীকার ন! করিলে উক্ত দোষ হয় না.) অতএব উপলক্ধি-প্রত্যক্ষ- 
দ্বারা অর্থ-প্রকাশবাদীর পক্ষে জগৎ অন্ধ এবং মুক হইয়া! পড়ে। 
[অর্থাৎ জ্ঞানান্তর-গ্রাহ বলিলে এ জ্ঞানান্তরেরও ৮ 
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অন্ধই হইয়া পড়ে । এবং বাক্যজন্য বোধও পূর্বেধাক্ত প্রকারে জ্ঞানান্তর- 
শাহ না হইলে অর্থ প্রকাশ করিতে পারিবে না, এবং পগ্রাহকীডূত 
জ্ঞানাস্তরেরও শেষ নাই, হৃতরাং বাক্যপ্রযোক্তাও বিহত বিধ্বস্ত হইয়া 
পড়িবে, অতএব পরকে বুঝাইবার জন্য বাক্যপ্রয়োগ উঠিয়া যাইবে। 
কাজেই জগৎ সুক হইয়া পড়িবে । ] 

জ্ঞান স্বপ্রকাশ এই কথাও বলিতে পার না। কারণ-_নীল- 
লীতাদি-বিষয়ের স্যায় জ্ঞানও ভেতর ॥ [ অর্থাৎ নীল-পীতাদি-বিষয় যেরূপ 
স্বপ্রকাশ নহে, সেরূপ জ্ঞানও স্বপ্রাকাশ নহে । ] 

জ্ঞানের ন্দপ্রকাশতামত বিড্ঞানবাদি-নিরাকরণ-শ্রাসঙ্জে বিস্তার-পূর্ববক 
খণ্ডন করিব। 

_ ন চ জ্ঞানন্যা প্রতাক্ষতায়াং তদুৎপাদান্মৎপাদয়োরবিশেষাদজ্ঞন্ং সর্বজ্ঞ 
ত্বং বা পরিশগ্ষনীয়ম্‌। বিজ্ঞানোৎপাদমাত্রেণ জ্ঞাতুজ্তৃহ্রসিদ্ধেঃ । বিষয়- 
অকাশদ্বভাবমে জ্জানমুপছ্ধতে ইতি কথমুহপক্সমন্মুৎপক্সাঙ্গ বিশিষ্যাতে ৷ 
যথা চ নীলাদিবিষয়জ্ঞানোৎ্পত্যাহস্ত জ্ঞাতৃত্বং তথ! স্থখাদিবিষয়-জ্ঞানোৎ- 
পত্তয। ভোক্ুহমিতি তত্রাপি নাতিপ্রসন্গঃ। তন্মাদ্‌ বিষয়বিজ্ঞানকালে তদ্‌- 
বিজ্ঞানা্-গ্রহণাক্স তৎকৰ্্মত্বকৃতং বিষয়প্রত্যক্ষত্বমবভাসতে, তদপ্রতি- 
ভাসে চ ন পরোক্ষব্যবচ্ছেদো ন চ তৃতীয়-প্রকারাসন্বসূচনমিতি কথং 
প্রত্যক্ষ: বিষয়দ্ধি্বসিক্ষৌ প্রমাণম্‌ ? 


শঅন্মুব্াদ 
এবং জ্ঞানের প্রতাক্ষ না হইলে তাহার উৎপত্তি ও অসুৎপত্তিগত 
কোন বিশেষ না থাকায় অচ্ঞত্ব বা সর্ববচ্গব্বের আপত্তি হয়, এইরূপ 
আশঙ্কা করিও না। [অর্থাৎ উৎপর্ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ-স্বীকার যদি না 
কর, তবে এ জ্ঞানের অন্ুৎপঙ্ন জ্ঞান হইতে কোন বৈষম্য থাকিল না। 
তাহাই যদি স্বীকার কর, তবে উৎপঙ্গ জ্ঞানের অন্ুৎপন্ন জ্ঞান হইতে 


*  কদৰিজগানসরংশাৰিতি পাঠ জাকাত, সন লগতে 


২৫২ স্যায়মঞ্্যাম্‌ 


বৈষম্য না থাকায় জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও অভ্র বলা যাইতে পারে, 
কিংবা অন্মুহপন্ন জ্ঞানের উৎপন্ন জ্ঞান হইতে বৈষম্য না থাকায় সর্বজ্ঞ 
বলা যাইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা ক্র! কর্তব্য নহে । ] কারণ _চ্ছানের 
প্রতাক্ষ না হইলেও জ্ঞানের উৎপত্তিমাত্রই জ্ঞাতৃত্ব সিন্ধ হয়। [অর্থাৎ 
অজ্ঞন্থ থাকে না।] জ্ঞান যখন উৎপন্ন হয়, তখন তাহ! বিষয়প্রকাশক- 
স্বভাব হইয়াই উৎপগ্ন হয়। অতএব উৎপন্ন জ্ঞান অনুৎুপন্ন জ্ঞান 
হইতে কেন বিলক্ষণ হইবে না? যেরূপ নীলাদিবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন 
হইলে সেই জ্ঞানের আশ্রয় নীলাদিজ্ঞাতা হয়। সেইরূপ আন্তরস্থখাদি- 
বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সেই জ্ঞানের আশয় ভোক্ত! হয় । অতএব 
সেই বিষয়েও কোন অতিপ্রসন্ধি হয় না। [ অর্থাৎ স্থুখাদিবিষয়ক 
জ্ঞান অগৃহীত হইলেও ভোক্তৃত্ব হয় বলিয়। তাদৃশঙ্ানহীন ব্যক্তি 
ভোক্তা হইবে না। কারণ-_-উৎপন্ন জ্ঞান ও অন্ুত্পন্ন জ্ঞানের বৈষমা 
আছে। অতএব শ্ুখদবিষয়কচ্ঞানহীন ব্যক্তিতে ভোক্তৃত্ব অতিপ্রসক্ত 
হইবে না। ] 

অস্তএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষ হইলে 
সেই শ্রত্ক্ষচ্ধানটা তৎকালে গুহীত ন! হওয়ায় সেই বিডগানের কর্শ্মতা- 
স্বরূপ বিষয়গত প্রত্যক্ষত্ব গৃহীত হয় না। এবং বিষয়গত প্রত্যক্ষত্ব গৃহীত 
হয় না বলিয়া প্রত্যক্ষ পরোক্ষের প্রতিষেধক হয় না। এবং 
প্রত্ক্ষকালে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভিন্ন তৃতীয় প্রকার নাই, ইহারও সূচনা 
হয় না। অতএব জ্ঞায়মান প্রত্যক্ষ পূর্বেবাক্তরূপে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ- 
বে দ্বিবিধপ্রমেয়সাধনে প্রমাণ হইতে পারে না। 
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অনুবাদ 


এবং প্রমেয়দ্বয়কে ( প্রত্যক্ষ এবং পরোক্রব্বরূপ প্রমেয়দ্ঘয়কে ) 
প্রমাণিত করিবার জন্য যে অনুমান বলিয়াছ [ অর্থাৎ ২টা বিরুদ্ধ 
বিষয়ের মধ্যে একটা স্বিরীকৃত হইলে অপরটা তাহার বিরুদ্ধ বলিয়া 
প্রতিযিদ্ধ হয়, এবং এ প্রতিষেধেদ্ধার৷। প্রতিবিধ্যমান বস্ুরও অস্তিত্ব 
প্রমাণিত হইয়া যায়। এই অভিপ্ৰায়ে যে অনুমান বলিয়াছ । ] 
তাহা প্রতাক্ষপরিগৃহীত বস্তুর সহিত কেবলমাত্র পরোক্ষ বিষয়ের 
বিরোধজন্য । (এই কথা তোমরা! বলিয়াছ ।) কিন্তু প্রত্যক্ষের 
(কথিত প্রকার ; বিরোধ বুঝাইবার সামর্থ্য নাই এই কথা আমরা 
বলিয়াছি। এবং বিরোধ গৃহীত ন! হইলে বিরোধগ্রহমূলক ( ইতর- 
প্রতিষেধন্বার! শ্রতিষিধ্যমান বন্ধুর অন্থিত্বসাধক ) অনুমান উপপন্স 
হয় না। ইহাই যদি হইল, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এই ২টা 
মাত্র বিষয়ের সাধন অনুপপঙ্ন হয়। স্থতরাং প্রামেয়নৈবিধামূলক প্রমাণ- 
দ্বৈবিধ্যবিষয়ক অভিলাষ ত্যাগ কর । 

[ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভেদে প্রমেয় দ্বিবিধ বলিয়। প্রমাণও 
দ্বিবিধ এই প্রকার অভিলাষ ত্যাগ কর। প্রমেয় দ্বিবিধ বলিয়! প্রমাণও 
দ্বিবিধ ইহা! নহে। স্বতরাং তোমাদের এ অভিলাষ দুরভিলাষমাত্র । ] 


অথবা সত্যপি বিষয়বৈবিধো সামগ্রীভেদাৎ ফলভেদাচ্চ প্রমাণভেদো 
ভবন্‌ কথমপাক্রিয়তে ? 


অন্যে এব হি সামগ্রীফলে প্রত্যক্ষলিঙ্গয়োঃ ৷ 
অন্তে এব চ সামগ্রীফলে শব্দোপমানয়োঃ ॥ ইতি বক্ষ্যামঃ। 


তেন তদ্ভেদাদপি প্রমাণভেদসিক্ছের্ন হে এব প্রমাণে । এতেন 
ত্রীণি প্রমাণানীতি সাংখ্ব্যাখ্যাত্রাহুপি তহসংখ্য। প্রত্যাখ্যাতা । সামগ্রা- 
ফলভেদেনোপমানন্তা চতুর্থপ্রমাণন্য শ্রতিপাদযিত্যমাণত্বাদিতি। যত 
পুনরেকস্মিন্‌ বিষয়েহনেকপ্রমাণপ্রসরং নিরক্কাতা সৌগতেন সংগ্রবপরাকরপ- 


তস্মাদেক যদীস্বোত ব্াক্রমন্যোহগ্াসংশ্রয়ম্‌ ॥ 
অশুমানাস্তরাধীনণ'সন্বন্ধি গ্রহপূর্বিকা । 
সন্থন্ধাধিগতিন স্যাশ্মস্বন্তরশতৈরপি ॥ 

তেন দূরেহপি সন্দদ্ধ গ্রাহকং লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ । 
প্রতাক্ষমুপগন্তবাং তথা সতি চ সং্লবঃ ॥ 


ততই স্যাদবিদিত-সৌগতকুতা ন্যানামেতচ্চোভম্‌। তেহি- 


বিৰুল্পবিষয়ে বৃত্তিমাভুঃ শব্দানুমানয়োঃ । 
তে্াঃ সন্বন্ধসিক্গৌ চ নানবন্থ। ন সংগ্রবঃ ॥ 


এ 
অথব। প্রমেয় ছ্িবিধ হইলেও সামগ্রীভেদবশতঃ এবং ফলভেদ বশতঃ 
(প্রমিতিজূপ ফলভেদবশতঃ ) সঙ্গতভাবে বর্তমান প্রমাণচাতুর্বিবধ্যের খণ্ডন 1 
করিতে কেন যাইতেছ ? [ অর্থাৎ কারণ ভিন্ন হইলে কাধ্যভেদ স্থগিত 
কর! দুঃসাহস মাত । ] 
প্রত্যক্ষ এবং অনুমানপ্থলে সামগ্রী ও ফল ভিগ্পই॥ এবং শব্দ ও 
উপমানন্থলেও সামগ্রী এবং ফল ভিন্ন, ইহাতে মতদৈধ থাকিতে ৪ 
মা), এই ৰখা পরে বলিব] . ৯: FP 
সেই কারণে সামগ্রীন্েদপ্রযুকফলন্তেদবশতঃ প্রমাণভেদ সিদ্ধ হইয়া 


প্রমাপন্বৈবিধ্যখণ্ডনম্‌ ২৫৫ 


যাইতেছে, অতএব প্রমাপ-বৈবিধ।স্থাপন সঙ্গত নহে। উক্ত যুক্তিবলে 
প্রমাণ ত্রিবিধ এই প্রকার সাংখ/সিন্ধান্তও নিরাকুত হইল । নামপ্রীভেদ- 
ও ফলচেদ-ৰশতঃ উপমানকে চতুৰ্থ প্রনাণ ৰলিয়! প্রমাণিত করিব । 
পক্ষান্তরে যে সৌগত একটা বিষয়ে অনেক-প্রনাণ প্রভাব খণ্ডন করিতে 
গিয়। প্রমাণ-সাক্র্্য শ্রতিষেধ করিয়াছেন, তাহা তাহার বুদ্ধিবিকারের 
ফল। কারণ-__ 

প্রমাশ-সাক্ষ্যা না থাকিলে তোমাদের অনুমানকে প্রমাণ বলিয়! 
প্রতিষ্ঠিত করিবার চেন্ট অনুপপক্প হয়। 

[ অর্থাৎ একবিষিয়ে অনুনানাতিরিক্ত প্রনাণের সন্জাবন। যদি না থাকিত, 
তবে তাহার প্রাতিষেধের উদ্দেশ্যে অন্ুমানকে প্রমাণ করিবার জন্য 
অত্যধিক যুক্তি প্রদর্শন করিতে কেন গিয়াছ ? ] 

(কিন্তু তোমরা যে অনুমানকে প্রমাণ বলিয়। উল্লেখ করিয়াছ, তাহা 
সঙ্গত হয় কিরূপে ? তোমাদের মতে অনুমানের প্রামাণ্যই স্থরক্ষিত 
হয় না। এই অনি প্ৰায়ে মঞ্জারীকার বলিতেছেন । ) 

কারণ --যে হেহু ব্যাপা বলিয়া স্থিরীরুত না হয়, সেই হেতু সাধ্যের 
সাধক হয় না। (সাধ্য এবং হেতুর যে অবিনাভাব-সন্দন্ধ, তাহাই 
ব্যান্তি।) সন্দন্ধক্ঞান সন্বক্ধি্বয়ের জ্ঞানজনশ্বা । [ অর্থাৎ এ সন্বন্ধক্গান 
সাধা এবং হেতুরূপ সন্দক্ধিত্বয়ের জ্ঞান ব্যতীত হয় না । ] 

সামান্মন্বরূপসন্ধন্ধার জ্ঞান অনুমান হইতে হইয়া থাকে। [ অর্থাৎ 

তোমাদের মতে এ সগ্বদ্ধা বিকলিত বিষয়, স্থৃতরাং উহ! স্বলক্ষণ নহে; 
কিন্তু সানাগ্ঠন্বজূপ। সামান্রান্দবরূপ যদি বল, তাহা হইলে এ সামাগ্যের 
জ্ঞান তোমাদের মতে অনুমান ভিন্ন অন্য উপায়ে হইবে না।] যদি 
অনুমান হইতে সন্দদ্ধার জ্ঞান তোমাদের সম্মত হয় তাহা হইলে স্পন্ট 
অস্যোহন্যাশ্রয়-দোষ হইবে । 
- [ অৰ্থাৎ সন্বন্ধা এবং সাধ্য একই পদার্থ, সুতরাং সাধারূপ সন্বন্ধীর 
জ্ঞান ভিন্ন অগ্ঞ উপায়ে অত্রত্য সন্বন্ধ জ্ঞান হয় না, এবং এই সন্দন্ধের 
জ্ঞান ভিন্ন অন্য উপায়ে সাধ্োর জ্কানন্বরূপ অন্ুমানও হয় না। স্থতরাং 
অগ্যোহ্থাশ্রয়-দোষ অবশ্যই হইবে । ] 


ক 


২৫৬ ন্যায়মঞ্রধ্যাস্‌ 


অন্য অনুমানের সাহাযো উৎপন্ন সন্থন্ধিজ্ঞান-প্রযুক্ত সমন্থন্দের জ্ঞান 
শত মম্বস্তরে ও উপপন্ন হইতে পারে ন|। [ অর্থাৎ অগ্যোহন্যাশ্রয-দোষ ত 
আছেই, কিন্তু অন্যোহথ্যাশ্রয়-দোষ স্বাকার করিলেও অনুমান উপপন্ন 
হয় না। কারণ -সন্বন্ধীর জ্ঞান যদি অনুমান হয়, তাহ! হইলে এ 
অনুমানের উপপাদনের জন্য আবার সন্বন্ধিক্ঞানরূপে পৃথক্‌ অনুমানের 
প্রয়োজন হইবে, এবং এ রীতিতে এ অনুমানের উপপাদনার্থ৪ পৃথক্‌ 
অনুমানের প্রয়োজন হইবে, এই ভাবে অসংখ্য অনুমানের আবশ্যকতা” 
বশতঃ একটা জীবনে কেন, শত মন্বন্তরেও সন্বন্ধজ্ঞন সম্পন্ন হইবে না। ] 
সেই হেতু অনুমানকে সাধাহেতুর সম্বন্ধ গ্রাহক না বলিয়া প্রত্যক্ষকে 
পরস্পরায়ও উত্তসন্তক্ষগ্রাহক বলা উচিত। ইহা যদি বল. তাহ! হইলে 
একত্র গ্রাক্ষ এবং অনুমান উভয়ের সমাবেশের সন্তাবন! থাকায় সংগ্লব 
স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ-_সঙ্ন্ধীর প্রত্যক্ষ ব্যাতীত সন্দন্ধ প্রত্যক্ষ 
হইতে পারে না। 

(এক্ষণে বৌদ্ধের পুনরায় আশঙ্ক! হইতেছে ) 

নাহার! সৌগতসিস্ধান্ত ভাল করিয়া বুঝেন নাই, উাহাদেরই এই কথা! 
হইতে পারে। কারণ-সেই বৌদ্ধের! বলেন যে, বিকল্লিত বিষয়কে লইয়া 
শব্দ এবং অনুমান কার্ধা করে। এবং সেই বিকলাস্মক জ্ঞান হইতে 
সন্দক্ষের জ্জান হয় বলির! অনবস্থা-দোষ ও সংপ্লব কিছুই হইবে ন। 


তখ। হি দর্শন-সমনস্তররোশুপত্ত্যবা প্তদর্শনচ্ছায়াহস্ুরজামানবপুষে। বিকল্লাহ 
প্রতাক্ষায়ন্তে।  তছলিখিত-কাল্লনিক-তদিভরপরা বৃত্তিদ্ব ভাবসামান্যাকার- 
প্রবিস্টোহয়মন্ুমানবাবহারহ। পারম্পর্ধোশ-মণিপ্রভা-মণিবুক্ষি-বনতু তন্মল 
ইতি তৎ! 'হবক্লতে ন পুনঃ প্রতাক্ষৈকসমধিগমাং বস্তু স্প্শতি ইতি 


শ্রমাণন্বৈবিধ্া্গুনন্‌ ২৫৭ 


বিকল্পের যাহা বিষয় হইন্| থাকে, তাহা মিধ্যাভূত, কোনটাই সত্য নহে। 
কিন্তু তাহ। সত্য না৷ হইলেও স্বভাবের গুণে ইতরব্যাবর্তন করিয়া থাকে। 
যাহাকে লইয়| এই অনুমান-বাবহার হয়, সেই সামান্য স্বরূপটীও তাদৃূশ। 
কিন্ যেরূপ মনি প্রভাতে মণিবুন্ধি ভ্রনাম্মক হইলেও মণিলাভেএ কারণ হয়, 
[ অর্ধা অর্থকিয়াকারা হয় 1, সেনূপ অগুমান কালনিক-বন্তগ্রাহি-বিকল্প- 
প্রসূত হইলেও পরম্পরায় প্রত্যক্ষনূলক বলিয়। বন্তু-প্রাপ্তির কারণ হয় । 
তাই বলিয়। সেই অনুমান প্রত্যক্ষ-প্রমাণের কার্ন্যকারিতার অবসরে কোন 
বস্তুকে গ্রহন করে ন|। [ অর্থাৎ যে বস্তু যে সময়ে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-বোধা 
হইয়। থাকে, সেই সময়েই অনুমান-বোধয হয় না।] অতএব কোথ। 
হইতে সংপ্লৰ হইবে, কোখ! হইতে ব। অনবদ্বা-দোষ ঘটিবে ? 


ডিগ্রী 


যাহ! বন্তপ্রাপক, তাহাই প্রমাণ, স্থৃতরাং অনুমান কারনিক-সামাগ্থ- 
শ্রাহী হইলেও প্রতাক্ষনূলক বলিয়। এবং বন্বপ্রাপক বলিয়! প্রমাণ। 
সবিকলক-প্রতাক্ষ কাল্পনিক-সানা্য গ্ৰাহা হইলেও যদিও প্রমাণভৃত প্রতাক্ষ- 
মূলক এবং অনুমানের শ্যায় বন্তপ্রাপকও হইয়া থাকে, তথাপি উহা! 
ভ্রমান্মক এবং বিষয়জত্য নহে বলিয়। প্রনাণ হইবে না। এই কথাত 
পূৰ্বেৰ বলিয়াছি। 

সৌগতমতে “সামাগ্তং নাপরং কিঞ্চিৎ পরমার্সদিস্থাতে।' সামান্য 
বলিয়। বাস্তবিক সত্য পদার্থ কিছুই নাই, ইহাই সৌগত সিদ্ধান্ত । সৌগত- 
মতে শব্দেরও কার্য আছে, জ্ঞানবিশেষই সেই কার্ধা। এ জ্ঞানকে 
বলে অপোহ। এইজন্য ( *বিকল্পবিষয়ে বুক্তিমাতঃ শব্দান্মমানয়োঃ' এই 
কথা বল! হইয়াছে। 


সৌগত বলিয়াছেন__. 


‘অর্থাস্মনি ন চাপোহে বাচাতাৎ্মাভিরিষ্যতে। 
কিন্তু বুদ্ধাস্মকেহপোহে স চাপোহো নিরূপ্যতে ॥ 


২৫৮ স্যায়মঞ্জর্্যাম্‌ 


অর্থাকারাধ্যবসিতং যদর্থ প্রতিবিদ্বনম্‌ । 

জ্ঞানে বিকল্লকে ভাতি সোহপোহো বুন্ধিলক্ষণঃ ॥ ১০৮ 
অর্থাকারান্তরাভাসাদ্‌ বুন্েরস্তা! ব্যপোহনাৎ । 
অপোহ ইতি শব্দোহস্তা মুখ্যৰৃব্যৈব বৰ্ততে ॥ 
অর্থাকারাবভাসিগ্রা! বুদ্ছেঃ শব্দন্্র কারণম্‌ । 
তক্কেতু-হেতুনদ্ভাবাৎ সন্বন্ধো নাগ্য এতয়োঃ ॥ 
তদ্বুদ্ধিলক্ষণাপোহে যা! স্থিতা শব্দক্জন্যুতা। 

নেহর! তামবৃতে কাপি সন্তবেৎ শব্দবাচাতা ॥ 
বুন্ধ্যান্বকাপোহ এব শব্দার্ব ইতি নে| মতম্‌ । 
অগোনিরৃত্তিঃ সাক্ষান্ত, ন হি শব্দেন বোধ/তে । 
জনাতে কিন্তু শব্দেন, সাক্ষাদ্‌গোবুদ্ধিরেব হি ॥ 
উক্তে বুক্ধাস্মকোহপোহঃ পযু।দাসাস্মকোহপ্যয়ম্‌ । 
পরাভিমতলানান্যে বাচ্যস্বং ন শ্রসঞ্জয়েৎ ॥' 


শান্তরক্ষিতের রচিত তত্সংগ্রহ-নামক গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ-বশতঃ 
সার্থকনান। হুললিত তবসংগ্রহসংগ্রহনামক এন্বে শব্দার্থের বাচ্য-বাচৰু- 
ভাবসমর্থক উদ্দ্যোতকরের মত-শ্রতিযেধ-কল্লে সৌগত-মত আলোচিত 
আছে। সৌগত বলিয়াছেন যে, অপোহ [ অর্থাৎ শ্বেতরনিব্বত্তিরূপ অর্থ] 
শব্দের বাচ্যার্চ, ইহ! আমরা! বলি না। 

কিন্তু এ পোহ জন বিশেষ ; যাহাকে জান হইতে অতিরিক্ত অর্থ 
বলিয়। মনে হয়, এবং যাহাকে অর্ব-প্রতিবিদ্বযুক্ত বলিয়া মনে ই 
যাইতে পারে, সেই সবিকল্পক-ড্ঞানই অপোহ। উৎ+ র পর 
এ জ্ঞান অপ্য একটা বিষয়ের আকারে আকারিত অপর জ্ঞানকে ' 

র বলা হয়। কেন 
_ অপোহাত্মক জ্ঞানের প্রতি শব্দ কারণ। জ্ঞান ও 
তাহাদের সন্বন্ধ। অন্য কোন ২ 


প্রমাণদ্বৈবিধ্যখণ্ডনম্‌ ২৫৯ 


অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, জ্ঞানশ্বরূপ অপোহই শব্দার্থ 
ইহাই আমাদের মত। গোশন্দ সাক্ষাৎসন্দন্ধে গোভির্নের নিরৃত্তিকূপ 
অর্থকে বুঝায় ন।। কিন্দ এ শব্দ এ প্রকার সবিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন করে। 
এই গোভিগ্নের নিবুক্তিক্ঞান গোবুদ্ধির সহিত সনান। যদি এ নিরবত্তি 
'অভাবরূপও হয়, তাহা হইলেও উহার প্রতিপাছ্ অর্থ পরান্মমোদিত 
জাতি নহে। 

স্থতরাং মূলগ্রন্থ তন্ধসংগ্রহকারের মতের অনুশীলনন্গারা জানা যায় 
যে, শব্দও সবিকলক-জ্ঞান উৎপন্ন করে, কিন্ত শব্দ সবিকলক-ড্ঞান 
উৎপন্ন করিলেও প্রমাণ হইবে না। কারণ__বৌন্জনতে প্রমাপ-প্রমিতি- 
ব্যবহার ব্যবস্থাপা-ব্যবস্থাপক-ভাবনিবগ্ধন, জগ্য-জনক-ভাবনিবন্ধন নহে; 
এই কথা পুর্বে বলিয়াছি। শব্দও জ্ঞানের জগ্ত-জনক-ভাব কথিত 
হওয়ায় শব্দ প্রমাণের আসন এহণ করিতে পারিবে না। 

এবব' শব্দ-জ-ডঞানে শব্দ এবং অর্থের নিয়ত অভেদ প্রাতিভাসিত 
হওয়ায় শব্দ প্রমাণ হইবে না, এই কথাও পূৰ্বেৰ বলিয়াছি। শব্দ প্রমাণ 
না হইলেও সবিকল্পক-জ্ঞানের উৎপাদনে তাহার সামর্থ্য অপ্ধুধ থাকায় 
শ্যায়মঞ্জরীকার স্থগত-মত-প্রসঙ্গে 

‘বিক্ল্পবিষয়ে বৃক্তিমাভঃ শব্দান্ুমানয়োঃ।' 

এই কথ! বলিয়াছেন, ইহ! আমার মনে হয়। 

তদেতদ্‌ ৰঞ্চনামাত্ৰম্‌ ৷ যে! হি তাদাস্মতদুৎপত্তিন্বভাবঃ প্রতিবন্ধ ইস্থাতে 
স কিং বন্তরধন্মে। বিকল্লারোপিতাকারধর্প্মো বা? তত্র নাঘ়মারোপিতধস্ো 
ভৰিতুমহঁতি। বন্ত বস্্ন! জপ্যতে, বস্তু চ বন্তন্বভাবং ভবেৎ। তল্মাদ্‌ 
বস্তধৰ্ম্মঃ প্রতিবন্ধঃ। বিকল্লৈশ্চ বস্তু ন স্পৃশ্যাতে, তৎ.প্রতিবন্ধশ্চ নিশ্চীয়তে 
ইতি চিত্ৰম্‌। ইদপ স্ভাষিতং বস্তুনোঃ প্রতিবন্ধস্তাদান্থ্যাদি গম্য- 
গমকত্বৰ্চ বিকল্পারোপিতয়োরপোহয়োন্তদেবনন্যাত্র প্রাতিবদ্ধোহম্থার তদ্‌- 

/র এহণোপায়োহস্কত্ৰ প্রতীতিরস্থত্র প্রবৃত্তিপ্রাপ্থা ইতি সব্বং কৈতবস্‌। 

ন চ দৃশ্সংস্পশশূল্ঠাক্মনাং বিকলানাং দশনিচ্ছায়া কাচন সন্তবতীদন্তা- 
গ্রাহিত্ব-স্পন্টতবান্তপি বস্তুস্পর্শরহিতমকিঞ্চিৎকরমপ্রমাণত্থানপায়াহ। 


১2 sy 


২৬০ স্যায়মঞ্রধ্যাম্‌ 


অন্মুবাদ 


তোমাদের সেই এই কথাটা প্রতারণা-বাক্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
কারণ-__যে ব্যাপ্তিকে সাধ্যাভেদ বা সাধ্যোহপত্তিস্বভাব বলিতে ইচ্ছা 
করিতেছ, সেই ব্যাপ্তিটী কি সত্যবদ্তনিষ্ঠ ? না কল্লিতবস্তনিষ্ঠ ? 
তন্মধ্যে ব্যাপ্তি কলিতবন্তরধশ্ম হইতে পারে ন!। কারণ- সত্যবস্তুই 
সত্যবস্তর উৎপান্ভ হইয়া থাকে। এবং যাহা! প্রকৃত সত্য, তাহাতেই 
সত্যবন্থর স্বভাব থাকিতে পারে। [অর্থাৎ তোমাদের মতে সাধ্যাভেদ 
বা সাধ্যোৎ্পন্তি অবিনাভাবন্ধপ ব্যান্তির প্রযোজক । এখন তোমাদের 
প্রতি ইহা জিজ্ঞান্ত যে, এ ব্যান্রিটা প্রকৃত সত্য না কাল্পনিক ? উহা! 
কাল্পনিক ইহ! বলিতে পার না, কারণ--কার্ধ্যকারণভাবটা মিথ। হইতে 
পারে না। যাহ! সতা, তাহাই সত্যবস্তর উৎণান্ত হইয়! থাকে। 
এবং বাপ্রি যদি কাল্পনিক বল, তাহা হইলে এ মিথ্যান্ুত ব্যাপ্তির পক্ষে 
প্রকুতসতাসাধ্যাভেদ প্রযোজক হয় কিরূপে ? [ অর্থাৎ সাধন সাধ্য 
হইতে অভিন্ন বা সাধ্যোৎপগ্ন না হইলে যদি বাপা না হয়, এই নিয়ম যদি 
মান, তবে ব্যাপ্তিকে মিথ্যা বল কিরূপে ? একটা মিখ্যাবন্তকে ব্যবহারে 
আনিবার জন্য পূর্বেরোক্ত নিয়মের প্রচেষ্টা কেন 1] 

অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ব্যাল্তি প্রকৃত সত্যবস্তনিষ্ঠ। 
[অর্থাৎ ব্যাপ্তি শিথ্যা নহে, সত্য । এবং যাহা সত্য, তাহাতেই উহা 
থাকে।] এবং একমাত্র কল্পনাই সত্াবস্তর নিশ্চায়ক হয় না; অথচ 
কল্পনাই সতাবন্ত-ব্যাণ্ডির নিশ্চায়ক ইহ! বিচিত্র কথ!। এবং ইহ! 
তোমাদের নিজ্দের কথা যে, সত্যবস্তদ্বয়ের ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব হইয়া থাকে। 
তাদাস্মা বা তদুৎপত্তিই ব্যান্তি। অথচ সাধ্য এবং সাধনকে ব্যবহারে 
আনিবার সময়ে বলিতেছ যে, যাহা প্রকৃত সত্য স্বলক্ষণ, তাহ| হইতে 
অতিরিক্ত এবং কল্পনা প্রসৃত সামান্যই পরস্পরব্যারত্তরূপে সাধ্য এবং 
সাধন। তাহ! হইলে ইহাই হইতেছে যে, ব্যাপ্তি অন্যত্র থাকিল, কিন্তু 
সেই স্থানে ব্যান্ডগ্রহশের উপায় না হইয়া অন্যত্র হইল । অন্ুমিতি 


প্রমাণদ্বৈবিধ্যখঞ্নম্‌ ২৬১ 


যাহার হইল, প্রবৃত্তি তদ্‌বিবয়ে হইল না, এবং প্রবৃত্তি যদ্বিষয়ে হইল, 
তাহারও প্রাপ্তি ঘটিল না, অস্থোর প্রাপ্তি হইল, এই সকলই মিথ্যাপূর্ণ 
ব্যবহার । যাহা বাস্তবিক দৃশ্যের সহিত লিঃসন্বন্ধ, সেই সকল সবিকল্প- 
জ্ঞান প্রকুতদর্শনের সমানাকার ইহা কখনই সন্তবপর নহে। এবং 
কোন সবিকল্পক প্রত্যক্ষের ইদংশব্দের ছারা বিষয়প্রকাশন এবং স্পস্ট- 
ভাবাদিও বাস্তবিক সত্যবিষয়ের সহিত নিঃসন্দন্ধতাবশতঃই অকিঞ্চিৎকর, 
কারণ _তাহা। প্রমাণ নহে। [অর্থাৎ তোমাদের মতে বিকল্লিত বিষয়ই 
মিথ্যাত্বনিবন্ধন ইন্দ্িয়ন্িকৃষ্টই নহে, স্থতরাং তাহাকে ইত্ডরিয়সন্িকৃষ্টপর 
ইদংশন্দের দ্বার! প্রকাশ করিবার সামর্থ্য বিকল্লের নাই । এবং বিকল্লের 
বিষয় নামঙ্গাত্যাদি অসং, সুতরাং তাহ! পারমার্থিকবিষয়ামূলক বলিয়া 
বাবহারের অসাধক হওয়া উচিত। তাহাদ্থারা হানোপাদানের প্রচেষ্টা 
অগ্তাযা। কারণ-_সবিকল্লক-প্রত্যক্ষের পর ব্যবহারের সার্ববজনীনতা 
থাকিলেও সবিকলক-প্রতাক্ষ তোমাদের মতে প্রমাণ নহে। ] 


অপ্রমাণপরিচ্ছিন্সঃ প্রতিবন্ধশ্চ তন্থৃতঃ। 

ন পরিচ্ছিন্ন এবেতি ততো! মিথ্যানুমেয়ধীঃ ॥ 
অথাভিমতমেবেদং বুন্ধযারূঢন্ববণনস্‌। ও 
হস্ত তাব্মিক-সন্দন্ধ-সাধনব্যসনেন কিম্‌ ॥ 


যথা চ সামান্যবিষয়ে প্রত্যক্ষাভ্যুপগমমন্তরেশ সন্দক্ষগ্রহণমঘটমানমিতি 
বিসংষ্ঠুলমন্ুমানম্‌, এবমবগতসন্বন্ধন্য দ্বিতীয়লিঙগদর্শনমপি দুরুপপাদমিতি 
ততোহপি সংশ্লবাপলাপিনামনুযানমুসীদেহ। 


ন হাসাধারণাংশন্ত লিঙ্গস্বমূপপদ্ধতে । 
বিনা ন চানুমানেন সামান্তমবগমাতে ॥ 
সৈবানবন্বা তত্রাপি তদেবাগ্যোহম্যসংশ্রয়স্‌। 
স এব চ বিকল্লানাং সামর্থ)শমনক্রমঃ ॥ 


+ আনপপুক্থকে বুদ্াকণনাযে শাঠো ন সঙগ্ছতে। 


২৬২ স্যায়মঞ্জর্্যাম্‌ 


অতঃ সন্বন্ধবিজ্ঞানলিঙ্গগ্রহণপূৰ্ববকম্‌ । 
অনুমানমনিহুত্য কথং সংস্লবনিহ্নবঃ ॥ 


অন্মুবাদ 


এবং যেহেতু ব্যাপ্তি পূর্বের কোন প্রমাণের দ্বার! এমাণিত হয় নাই, 
সেহেতু তাহ! বাস্তবিকভাবে অনিশ্চিত, এ পক্ষে তোমাদের প্রতিবাদ 
করিবার উপায় নাই । স্বতরাং তাদৃশব্যাণ্ডিচ্ান হইতে যথার্থ অনুমিতি 
হইতে পারে না। যদি বল যে, সার্ববঙ্গনীনব্যান্তিবিষয়ক জ্ঞানটী 
যথার্থ নহে, উহা! ভ্রমাস্মক । তাহা হইলে যাহা প্রকৃত সত্য নহে, তাদৃশ- 
ব্যাণ্ডিরপ সন্দন্ধকে প্রক্ুতসতারূপে প্রতিপাদনরূপ ইচ্ছাকৃত দোষের 
প্রয়োজন কি? এরূপ করা বড়ই দুঃখ্রে। এবং যেরূপ সামান্য ব্যয়ে 
প্রতাক্ষন্দীকার না করিলে ব্যান্তিগ্রহণ অন্মুপপন্ন হয় বলিয়| অনুমান- 
নির্ববাহ বড় স্থকঠিন, সেইরূপ ব্যান্রিগ্রহীতারও ( ক্ষণিকতা-নিবন্ধন ) 
দ্বিতীয় বার লিঙ্গদর্শনও সম্ভবপর হয় ন!। সেই কারণেও একত্র একাধিক- 
প্রমাণের ব্যবহারান্ীকর্থুগণের ( বৌন্ধগণের ) অনুমান দুদ্দশাপ্রাপ্ত হইতে 
পারে। [অর্থাৎ বৌদ্ধগণ কোন প্রকারে অনুমানের অস্তিত্ব বঙ্গায় করিতে 
পারেন না ।] কারগ-_পৃর্বেব অজ্ঞাত কোন হেকুবিশেষ লিঙ্গ হইতে 
পারে না। [ অর্থাৎ সপক্ষ- এবং বিপক্ষ-ব্যারৃত্ত কোন ঝাক্রি-বিশেষকে 
হেতু করিয়া অনুমান করা অসন্তব, কারণ__সেই হেতু অসাধারণ্য- 
রূপ হেস্াভামের দ্বারা দূষিত হওয়ায় তাদৃশ হেতুর সাহায্যে অনুমান 
বাধিত হয়। দৃ্টপূ্বব্জাতীঘ় পদাৰ্থই অন্ুমানক্ষেত্রে হেতু হইয়া 
থাকে। কিন্তু বৌদ্ধমতে ষ্টার ক্ষণিকতানিবন্ধন দৃন্টপূর্ববজাতীয় পদার্থ ই 
অসন্তৰ ; সুতরাং এই মতে অদৃষটপূ্ব ক্ষণিক ব্যক্তিকে হেতু বলিতে 
হইবে । তাহা! বলিলে আবার ভূয়োদর্শনের অভাবে এবং পৃৰ্বোক্ত 
অসাধারণাদোষের প্রভাবে তাহা সাধ্যের সাধন হইতে পারে না।] এবং 
অনুমান ভিন্ন অন্য উপায়ে সামান্যের জ্ঞান হয় না। [সাও নিলা 
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বলিলে অনুমান ব্যতীত অন্য উপায়ে এ সানান্যের জ্ঞান হইবে না।] 
(ইহাই যদি স্বীকার কর তবে) সেই পক্ষেরও সেই অনবস্থা-দোষই 
আসিয়। পড়ে। [অর্থাৎ অনুদান করিবার জন্য হেতুর জ্ঞানরূপ 
অনুমানের অপেক্ষা নিয়ত চলিলে অনবন্বা হইবেই। ] তাহাই 
অস্যোহপ্যা শ্রয়-দোষ । [ অর্থাৎ অনুমানকে অপেক্ষা করিয়া হেতুর জ্ঞান 
হইল, এবং হেতুর জ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়া অনুমান হইল। ] 
এবং সেই অগ্যোহগ্যাশ্রয়ই সবিকল্লক-ক্ষানের শক্রিনাশক পৌরবৰাপর্ধ্য। 
[অর্ধ যেজপ পৌরববাপধ্যবশতঃ অক্যোহপ্যাশ্রয-দোষ খটিতেছে, 
তাদৃশ পৌব্ববাপর্ধাই সবিকলক-ড্কানের শক্তি হাস ক্রিতেছে। 
এপ সবিকরক-ছ্ানের দ্বারা বিষয়সিদ্ধি হইবে না।] অতএব 
উপসংহারে ইহাই বক্তবা যে, ব্যান্রিচ্জান এবং লিঙ্গজ্জান পূর্ববর্তী 
হইলে যে অনুমান হয়, সেই অনুমানের অপলাপ না করিয়া সংগ্লবের 
অপলাপোক্তি কেমন করিয়া হয় ? 

[অর্থাৎ বৌন্ধমতে অনুমানের জীবন ব্যান্তিক্গান এবং হেতুজ্জান 
যখন সম্ভবপর নহে, তখন অশ্মানও সন্ব নহে, অনুমানের উচ্ছেদ হইলে 
সংগ্লবেরও উচ্ছেদ হইত। কিন্তু তাহার! অন্মনালের প্রামাণ্য স্বীকার 
করিলেন, অথচ সংগ স্বীকার করিলেন না, ইহা! হাস্যকর উপন্থাসমাত্র। 
অনুমান স্বীকার করিতে হইলে সামান্ানামকবিষয়ন্বীকীর চলিবে না, 
করিলে তথাকথিত অন্ুপপন্থি হয়। স্রতরাং সামান্থাকে পরিত্যাগ করিয়া 
অনুমান স্বীকার করিতে হইবে । এবং এই ভাবে অনুমান স্বীকার করিলে 
সংগ্লব-স্্রীকার অবশ্যই করিতে হইবে । ] 

অপিচ বিষয়ন্ৈবিধ্যসিদ্ধাবপি প্রত্তক্ষান্ুনানে এব পরস্পরমপি 
সংগ্লবেয়াতাম্‌ । যতঃ_ 


প্রতাক্ষহং পরোক্ষোহপি প্রত্যক্ষোহপি পরোক্ষতাস্‌। 
দেশকালাদিভেদেন বিষয়ঃ প্রতিপস্থাতে ॥ 
শ্ষণভঙ্গং নিষেংস্তামঃ সম্তানো! যশ্চ কলিতঃ। 
দৰ্শিতপ্রান্তিসিদ্ধাদে সংগ্রবেহপি স তাদৃশং॥ 


২৬৪. স্তায়মজধ্যাস্‌ 


ব্সন্নুলাদ 


আরও এক কথা বে, ছিবিধ প্রমেয় স্বীকার করিলেও প্রত্যক্ষ এবং 
অনুমান এই হিবিধ প্রনাণই ( যাহা তোমাদের স্দাকৃত, সেই প্রমাণঘয়ই ) 
একই প্রমেয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে । যেহেতু, সময়ভেদে এবং দেশভেদে 
শ্রতাক্ষের অগোচর প্রমেয়ও কখনও প্রতাক্ষের বিষয় হইতে পারে, এবং 
(এভাবে) প্রত্যক্ষের গোচর পদার্থও কখনও পরোক্ষভাবে থাকিতে 
শারে। | অর্থাৎ সময়ভেদে ব! স্থানভেদে যে পদার্থ প্রত্যক্ষের অগোচরতা- 
নিবন্ধন অনুমানগমা হইয়! থাকে সেই পদার্থই আবার সময়ভেদ- এবং 
স্থানভেদ-বশতঃ প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে। স্বতরাং একই বিষয়ে 
প্রতাক্ষ এবং অনুমানের প্রবৃত্তি হওয়ায় সংগ্রব অস্বীকার করিতে পার ন! ।] 

ক্ষণিকত্ববাদখণ্ডন পরে করিব। পূুর্বব-দৃষ্ট-বস্তুর প্রান্তি-সম্পাদনাদির 
জন্য যে সন্তানের কল্পন! ক্রিয়া, সংগ্রবন্ীকার করিলেও সেই সন্তান 
তাদৃশই থাকে। 

[ অর্থাৎ যদি বল যে, ক্ষণিকত্ববাদীর মতে ক্ষণভেদে বস্তুভেদবশতঃ 
প্রচ্যক্ষবিযয় এবং অন্ুমানবিদয় এক পদার্থ নহে, স্থৃতরাং সংপ্রবের 
সম্ভাবনা নাই । এই কথাও বলিতে পার না। কারণ -ক্ষণিকস্ববাদ 
সমীচীন নহে, উহার খণ্ডন পরে করিব। ক্ষণিকান্ববাদীর মতেও সংগ্রবের 
অন্দীকার করিবার উপায় নাই। কারণ _-এ মতে নিরীক্ষণপূর্ববক বন্ধপ্রান্ি 
প্রস্ৃতির অনুরোধে বস্তুসন্তান স্বীকার করিতে হইবে ( ক্ষণিকবস্ধারা 
স্বীকার করিতে হইবে) অন্যথা! দৃষ্ট-পূর্বেরর প্রাপ্তি অনুপপন্স হয়। 
সৰ্ব্বত্ৰ পূৰ্বেৰ নিরীক্ষণ করিয়া পরে তাহাকে সকলে গ্রহণ করে, ইহাই দেখ! 
যায়। ক্ষণিকস্ববাদে দৃষ্ট ও প্রাপ্ত বস্তু এক নহে। ক্ষণভেদে তাহার ভেদ 
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ভাবে এক বিষয়ে অনেক প্রমাণের অবসর না হইলেও সন্তানের উপর 
অনেক প্রমাণের অবসর ঘটিতে পারে। ] 


যদপি জাত্যাদিবিষস্মনিষেধনমনোরখৈঃ সংগ্রবপরাকরণমধাবসিতং তত্র 
জাত্যাদিসমর্থনমেবো্তরীকরিস্যাতে । 


তাবকৈদু ধণ-গণৈঃ কালুস্থামপনীয়তে । 
তদ্বদবয়বী *% জাতি-রিতি-বা্ভৈকভদ্রিক! ॥ 


আসন্নুবাদ 

আরও যে জাত্যাদি বিষয়ের ( নিত্যস্থায়ী পদার্থের) নান্তিন্থ সমর্থন 
করিবার ইচ্ছায় সংগ্রবের প্রতিষেধ করিগাছু | অর্থাৎ স্বায়ী জাত্যাদি 
থাকিলে সংগ্রব স্বীকার করিতেই হইবে, এই জা জাত্যাদির প্রাতিষেধ 
করিয়াছ ], জাত্যাদির সমর্থনকে তদ্বিষয়ে প্রাতান্তরস্থানীয় করিব। 

তোমাদের প্রদশিত দোযাবলী আমাদের শাঞ্রের অপরিক্ষত অংশের 
পরিষ্কার করিয়। দিতেছে । [ অর্থাৎ আমাদের অবিশদ অংশ ন! বুঝিয়। 
দোষ দিতেছ দেখিয়। আমর! সেই সেই অংশকে বিশদ করিয়া! বলিবার 
স্থুযোগ পাইতেছি, অতএব আমর! তোমাদের দ্বার উপকৃত। ] প্রমাণ- 
সাঙ্ষর্ধোর ম্যায় অবয়বী এবং জাতির স্বীকার আমাদের পক্ষে শুভাবহ 
সংবাদ ॥ [ অর্থাৎ এই বিষয় স্বীকার করিলে কোন অনিষ্ট হয় না, বরং 
ইঞ্টসিদ্ধি হয়। ] 

যদপি বিরোধবৈফল্যাভ্যাং ন সংগ্পব ইত্যুক্রং তত্র বৈফল্যমনধিগতার্থ- 
গন্্ববিশেষণনিবারণেনৈৰ প্রতিসমাহিতন্‌। বিরোধোহপি নাস্তি পুর্ব 
জ্ঞানোপমর্দেন নেদং  রজ্তমিতিবদুত্তরবিজ্ঞানান্ুৎপাদাৎ। অনেক- 
ধৰ্ম্মবিসরবিশেষিত-বপুষি  ধর্ন্মিণি কদাচিৎ কেনচিৎ কচ্চিন্নিশ্চীয়তে 
ধর্ম্মবিশেষ ইতি কো। বিরোধার্থঃ। যদপি অরত্যক্ষন্ত শব্দলিঙ্গয়েোশ্চ 
সমানবিষয্নত্ধে সতি সদৃশ প্রতীতি-্নকরমাশক্ষিতং তত্র কেচিদাচক্ষতে, 
*)০ = “তৎ্ৰানৰৰী জাতি রেএ গাই ্মাবুপতকে নতি, স ৰ সমীচীন; 

৩৪. 
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ব্যয়সাম্যেহপুযুপায়ভেদাৎ  প্রতীতি-ভেদো ভবত্যেব, দুরাবিদুরদেশ- 
ব্যবস্থিতপদার্থ-প্রতীতিবহ । অগ্যে তু মন্তন্তে নোপায়ভেদাৎ প্রতীতি- 
ভেদো ভবতি, অপি তু বিষয়ভেদাদেব, সমিকৃষ্টবিপরকুষ্টগ্রহণেহপি 
বিষয়ো ভিছ্োতে, দূরাৎ সামাগ্যধশ্মনাত্রবিশিল্টন্ত ধন্্মিণে। গ্রহণম্‌, 
অদূরাত্তু, সকলবিশেষসাক্ষাহকরণম্‌। যদিমাঃ প্রত্যক্ষানুমানশব্দ গ্রমিতয়ঃ 
প্রমেয়ভেদাদ্‌ ভিন্তন্তে । 


অন্মুবাদ 

আরও যে বিরোধ এবং বৈয়র্থ্যনিবন্ধন সংগ হয় ন! এই কথ 
বলিয়াছ [ অর্থাৎ এক বিষয়ে একাধিক প্রমাণের অবসর ঘটিলে প্রমাণ- 
ঘয়ের মধ্যে বিরোধ ও এক প্রমাণের বৈয়র্থ্য হয় বলিয়| সংগ্লব অনুচিত 
এই কথ। যে বলিয়াছ ], তাহার মধ্যে কথিত বৈয়র্থ্য অনধিগতাথগন্ড স্ব- 
রূপ প্রমাণবিশেষণের খণ্ডনদ্বার৷ প্রাতিবিদ্ধ হইয়াছে। [ অর্থাৎ, প্রথম- 
প্রমাণের দ্বার প্রমাণিত বিষয়ে দ্বিতীয়প্রমাণের অবসর ঘটিলে এ ২য় 
প্রমাণ অগৃহীতগ্রাহী হয় না; উহা গৃহীতগ্রাহীই হইয়| থাকে । অথচ 
প্রমাণমাত্রই অগৃহীতগ্রাহী, এই কথ! যাহারা বলেন, তাহাদের মতে 
২য় শ্রমাণটা ১ম প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাপক হওয়ায় 
বৃথা হইয়া পড়িল। কিন্তু বাহার! প্রমাণকে অগৃহীতগ্রাহী বলেন 
না, যাহার! প্রমাণের বিশেষণ হইতে অগুহীতগ্রাহিত্বকে বাদ দিয়াছেন, 
তাহাদের মতে ২য় প্রমাণের বৈয়র্থ্য হয় না। ] এবং একবিষয়ে অনেক- 
প্রমাণের ব্যবহার ঘটিলে কথিত প্রমাণগুলির মধ্যে বিরোধও হয় না; 
(একত্ৰ উভয়ের অনবস্থান সম্ভবপর নহে ) [অর্থাৎ একই সময়ে একই 
বিষয়ে পরস্পরবিরুত্ধ ২টা প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু যেটা ব্লবান্‌, 
তাহারই কার্ধা হইবে। অপরটি দুবদলভা-নিবঙ্ধন বাধিত হইবে, তাহার 
কাৰ্য্য হইবে না৷] কারণ _ যেরূপ “ইহা রঞ্জত' এই প্রকার (সবল) জ্ঞান 
পূর্বের উপস্থিত হইলে অনাগত ইহা রজত নহে এই প্রকার জ্ঞানকে বাধিত 
করে ( অর্থাৎ, উৎপন্ হইতে দেয় ন!) যেরূপ পূর্ববর্তী বিরোধিজ্ঞানের 


© 
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বাধকতায় অনাগত বিরুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। একই ধর্ম্মাতে নানাবিধ 
প্রকৃষ্ট ধৰ্স্ম আছে; তাহাদের মধ্যে সকলই বে একই প্রমাণের দ্বারা যুগপৎ 
নিৰ্ণীত হইবে, এইরূপ সম্ভাবনা! নাই সময়ভেদে বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন 
প্রমাণের গোচর হইতে পারে। এক সময়ে বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন প্রমাণের 
গোচর বলিলে বিজ্ঞাতীয় জ্ঞানন্বয়ের যৌগপন্ভ হইয়৷ পড়ে । অতএব 
বিরোধের কি উদ্দেশ্য ?। [অর্থাৎ একই ধশ্্রীতে একাধিক প্রমাণের প্রবৃত্তি 
সন্তবপর হওয়ায় একত্র অনবস্থানরূপ বিরোধ ঘটে কৈ? ৷] আরও যে 
প্রত্যক্ষ শব্দ এবং অনুমানের প্রমেয় একরূপ হইলে তদুৎপা্ছ প্রতীতিগভ 
কোন বৈষমা থাকে না এইরূপ আশঙ্ক। করিয়াছ, তৎপক্ষে কেহ কেহ 
এইরূপ প্রতিবাদ করেন যে, বিষয় (প্রমেয়) সমান হইলেও প্রতীতিকরণের 
ভেদবশতঃ প্রতীতিভেদ অবশ্থান্তাবী ; যেরূপ বিষয় এক হইলেও বিষয়ের 
দূরবন্তিত। ও নিকটে অবস্থানর্ূপকারণের ভেদে প্রতীতির ভেদ হয়। 

[ অর্থাৎ যে বিষয়টা দূরস্থ, ততসন্বন্ধে যেরূপ প্রাতীতি হইয়া থাকে, 
সেই বিষয়টা আবার যখন নিক্টস্ হয়, তৎসন্দন্ধে তখন প্রতীতি পৃথক্‌ 
হয়। ] কিন্তু অপরে ইহা! মনে করেন যে, ক্ারণ-ভেদবশতঃ প্রাতীতিভেদ, 
হয় না, পরদ্ বিষয়-ভেদবশতঃই প্রতীতিভেদ হইয়া! থাকে । দূরপ্থ বা 
[নিকটস্থ বিষয়ের প্রতাক্ষপ্বলেও বিষয় এক নহে, কিন্তু ভিন্ন । বিষয় যখন 
দুরপ্ব হয়, তখন সামান্াধর্স্মযোগে সেই বিষয়রূপ ধর্রীর প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু 
তাহা যখন নিকটস্থ হয়, তখন সেই বিষয়নূপধধ্্মীর যাবদ্বিশেষধর্মের 
প্রত্যক্ষ হয়। যে হেতু এই প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, এবং শাব্দ প্রমেয়ভেদবশতঃ 
পরস্পর বিভিন্ন । 

বিশেষধৰ্শ্মসন্দন্ধং বস্তু স্পৃশতি লেত্রধীঃ । 
ব্যাপ্ডিবোধান্ুসারেণ তন্মাত্রং তু লৈঙ্দিকী ॥ 
শব্দান্তু * তদবচ্ছিন্গে বাচ্যে সঞ্জায়তে মতি: । 
শব্দানুবেধশূন্তা হি ন শব্দার্থে মভির্ভবেহ ॥ 


৯.  পজ্দাত্বতবচ্ছিদ| এব পাঠ নাশ পুস্তকে বর্ততে, স ন সমীচীন; 
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বিশেষধশ্দ্ের সহিত সন্দদ্ধ ধর্ীর চাক্ষুষ গুতাক্ষ হয়। ( আশ্রয়ে 
উদ্ভৃতরূপাদি বিশেষ ধৰ্ম্ম ন! থাকিলে ধর্ম্মীর প্রত্যক্ষ হয় না) কিন্ত 
অনুমান ব্যাপ্ডিজ্ঞান অনুসারে সাধ্যরূপধর্্মের আশ্রয়রূপে পক্ষরূপ ধর্ম্মাকে 
প্রকাশ করে। [ অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানকালে যাদৃশ পদার্থ ব্যাপকরূপে 
অনুসন্ধানের বিষয় হয়, তাদৃশ পদার্থ ই সাধ্যরূপে, এবং তাদৃশ পদার্থের 
আশয় পক্ষরূপে অন্ুমিতির বিষয় হয়। প্রত্ক্ষের স্থায় সাধ্যগত সকল 
বিশেষ ধর্ম বা পক্ষগত সকল বিশেষ ধর্ম অনুমিতির বিষয় হয় না।] 
কিন্তু শব্দ হইতে শব্দবিশেষিতভাবে বাঁচার্ের প্রতীতি হয়। [ শব্দ 
হইতে যে বোধ হয়, তাহার বিষয় কেবলমাত্র পদার্থ, যে কোন অর্থ বিষয় 
হয় না। যাহা পদাৰ্থ, তাহা শন্দলভ্য বলিয়! শব্দবিশিষ্ট। এবং এ 
পদার্থ শব্দবিশিষ্ট হইয়াই প্রতীয়মান হয়। ] কারণ_-শব্দার্থগোচর বুদ্ধি 
শব্দকে ছেড়ে হয় না । [ অতএব বিষয়ভেদ হওয়ায় প্রত্যক্ষ, অনুমিতি 
এবং শান্দ ভিন্গ। ] 


কথং তহ্ি তেযাং সংপ্রবঃ সর্বত্র বিষয়ভেদস্থ দশিতত্বাৎ, সত্যম । 
ধৰ্স্যযভিপ্রায়ে। সংগ্রবঃ কথ্যতে ॥ ইম তু পক্ষ বিচারয়িয্যোতে । সর্ব 
তাবদস্তি প্রামাণানাং সংগ্রব ইতি সিদ্ধম্। তছদাহরণং তু ভান্কারঃ 
প্রদশিতবান্‌। অগ্নিরাপ্তোপদেশাৎ প্রতীয়তেহসুক্রেতি, পরত্যাসীদতা। 
ধুমদর্শনেনান্ুমিমীতে, প্রত্যাসন্নতরেণ উপলভ্যতে ইত্যাদি ॥ কচিত্ত, ব্যবস্থা 
দৃশ্বাতে যথা! অগ্িহোত্রং জুভয়াৎ স্বর্গকাম ইত্যস্মপাদেরাগমাদের জ্ঞানং না. 
প্রতক্ষানুমানাভ্যাম্‌। স্তনয়িতশব্দশ্বণাৎ তদ্ষেতুপরিজ্ঞানমনুমানাদেব ন 
পরভ্যক্ষাগমাভ্যাম্‌ ৷ স্বহস্তৌ হী ইতি তু প্রত্ক্ষাদেব প্রতীতির্ন শব্দানুমানা- 
ভ্যামিতি। তন্মাৎ সথিভমেতহ প্রায়েণ প্রমাশানি প্রমেয়মভিসংগ 
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অন্মাদ 


কেমন করিয়া তাহ! হইলে প্রমাণগুলির সংগ্রব সঙ্গত হয় ? কারণ 
প্রত্যক্ষাদিন্থলে প্রমেয়ভেদ যখন দেখাইয়াছ ? (ইহা! নৈয়ায়িকগণের 
প্রতি বৌদ্ধগণের প্রশ্ন । ) হ্যা, ঠিক্‌ কথ! ধর্ম্মাকে লক্ষ্য করিয়া সংপ্রবের 
কথ! বলিতেছি। কিন্দ এই পক্ষ ২টা (প্রামাণসংগ্লৰ এবং অসংগ্লৰ ) 
সন্বক্ষে পরে বিচার করিব। সর্ববপ্রকারে প্রমাণগুলির সংগ্লৰ হয়, ইহা 
সিদ্ধান্তবিরুদ্ষ নহে। কিন্তু ভাশ্যকার তাহার উদাহরণ দেখাইয়াছেন। 
অগ্নি এ স্থানে আছে ইহ আপ ব্যক্তির উপদেশ হইতে জানা যায়। 
[ অর্থাৎ বহুদূর হইতেই আপ্তবাক্তির উপদেশছ্ার! অগ্নির স্বান স্থির করা 
যায়।] পরে জরন্টা ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া! ধূম দেখিয়! অগ্নির অশ্মমান 
করে। পরে আরও নিকটবর্তী হইয়| অগ্নিকে বিশেষরূপে দেখিতে পায়; 
ইত্যাদি কথা ভায্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন। [ অর্থাৎ ভাস্যকারের 
উক্তির দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, যে, কথিত জ্ঞানগুলির বিষয় ঠিক 
এক নহে, যদি এক হইত, তাহা হইলে দুরতরত্, দূরত্ব এবং নৈকট্যের বশে 
জ্ঞানগুলির ক্রমোহুকর্ম হইত ন! । স্থৃতরাং শব্দ শুনিয়া যখন অর্থ বোধ হয়, 
তখন এঁ অর্থ শব্দসন্দন্ধভাবেই গৃহীত হয়, শব্দের সহিত নিঃসন্দন্ধভাবে 
গৃহীত হয় না। যখন অগ্নিও দেখা যায় না, এবং তাহার কার্ধাও দেখা যায় 
না, তখন প্রতিপাদক শব্দ অবণ ব্যতীত অন্য উপায়েও অর্থবোধ কর! চলে 
না। পরে ত্রষ্টা যখন অগ্নির কাৰ্য্য দেখিল, তখন কাহারও কথায় বিশ্বাস 
করিবার প্রয়োজন নাই, তখন সে পর্বতে অগ্নির কার্য ধূম দেখিয়াই 
ব্যাপ্ডিজ্ঞানাদির মহিমায় অগ্নিকে ধূমের কারণরূপে মোটামুটা ভাবে স্থির 
করিল। পরে যখন একেবারেই অগ্নির নিকটে আসিল, তখন সে স্পষ্টই 
বিশেষরূপে বিনা তর্কে অগ্নিকে প্রত্যক্ষ করিল এবং তাহার অগ্নিবিষয়ক 
যাবৎ আকাঙক্ষাও নিবৃত্ত হইয়া গেল। [ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইলে আর 
তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাস্য থাকে না। ব্যান্তিজ্ছান বা শব্দের দ্বারা বুঝিলে বিশেষ- 
রূপে বুঝ! যায় না। অভ্তএব জ্ঞানের তারতম্য ভাস্যকারের অভিমত । 


1 


২৭০ স্কায়মন্রর্য্যাম্‌ 

এবং এই স্থলে একই ধৰ্স্মাকে লইয়া ত্রিবিধ প্রমাণের প্রবৃত্তি ঘটিল । কিন্ত 
ধৰ্্মিগত বিভিন্ন রূপ লইয়! বিভিন্ন প্রমাণ-প্রসূত জ্ঞানের তারতম্য হইল না 
কিন্ত এইরূপ স্থল আছে, যেখানে সকল প্রমাণ প্রবৃত্ত হইতে পারে না। 
উদ্দাহরণ--স্ব্গার্থী অগ্নিহোত্র যাগ করিবে এই প্রকার আমাদিগের জ্ঞান 
কেবলমাত্র আগম হইতেই হয়, প্রত্যক্ষ বা অনুমান হইতে হয় না 
মেঘগঞ্জন শ্রবণের পর সেই গঞ্জনের হেতুভূত মেঘের জ্ঞান কেবলমাত্র 
অনুমান হইতেই হয়, প্রত্যক্ষ বা! আগমের দ্বারা হয় না, কিন্ত নিজ হন্ত 
দুইটা মাত্র এই প্রকার জ্ঞান কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ-প্রমাণ হইতেই হয়, শব্দ 
বা অনুমান হইতে হয় না। কারণ--এই পক্ষে শব্দ বা অনুমান প্রমাণ নাই 
ইহাই উদাহরণ । স্বতরাং ইহা! সত্য যে, প্রায় সকল প্রমাণ একটা প্রামেয়ের 
প্রতি প্ররত্ত হয়। কিন্তু কোন স্থলে একৈক প্রামেয়ের পক্ষে একৈক প্রমাণ 
নিয়মিত। এই পর্যন্ত আমাদের কথা 


ইত্াদ্তাখিল-পরোদিত-দোষজাত- 
সম্পাতভীতিরিহ সংগ্রব এষ সিন্ধঃ । 
সর্ববাস্চ সৌগত-মনঃস্র চিরপ্রকূঢ়া 
ভগ্াঃ প্রমাণ-বিষয়ন্বয়সিস্ধিবাসাঃ ॥ 


অন্ুুব্বাদ 
প্রতিবাদীর উন্থাপিত দোষসমূহের উপস্থিতির ভয় এই প্রকারে 
খণ্ডন করিয়াছি। স্ততরাং এই ক্ষেত্রে প্রমাণসংপ্লব সিদ্ধ হইয়াছে। 
এবং বৌদ্ধগণের চির অভিমত প্রমাণদ্বর এবং প্রমেয়দয়ের ইচ্ছা খণ্ডিত 
করিয়াছি। 


ডিগ্রী 


ভাষ্যকার বাহস্ায়ন প্রামাণসংস্লবন্ুরক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়া! অনেক কথা 
বলিয়াছেন। তবে ভাস্মকার প্রথমে পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রমেয় পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
প্রমাণের বোধ্য ব| একটামাত্র প্রমেয় নান! প্রমাণের বোধ্য হইতে পারে 


© 


প্রমাণনবৈৰিধ্যখণ্ডনম্‌ ২৭১ 
এইরূপ সন্দেহ দেখাইয়া শেষে স্থলবিশেষে পৃথক্‌ পৃথক প্রমেয় পৃথক 
পৃথক্‌ প্রমাণের বোধ্য হইতে পারে এবং একটামাত্র প্রমেয়ও নানা 
প্রমাণের বোধ্য হইতে পারে এইরূপ সিদ্ধান্ত মনোনীত করিয়াছেন। 
অমেয়বিশেষ প্রমাণবিশেষের বোধ্য ইহা পাতঞ্রলদর্শনের ভান্য- 
কারের উক্তির দ্বারাও পাওয়া যায়। ভ্াস্থাকার ব্যাসদেব সমাধিপাদে 
৭ম সূত্রের ভাম্যে প্রত্যক্ষকে সামান্যবিশেষাবধারণপ্রধান বলিয়াছেন। 
অনুমানকে “সামান্যাবধারণপ্রধান' বলিয়াছেন। ইহার এই কথার 
দার! বুঝ! যায় যে, উক্ত ভাস্মাকারের মতে প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের 
বোধ্য এক বিষয় নহে। 

বাচস্পতি মিশু উক্ত ভাস্ের টাক! তব্ববৈশারদীতে বিশেষ অনুমান- 
বোধ্য কেন হয় না, কেবলমাত্র সামান্য অনুমান-বোখ্য হইয়। থাকে 
ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন। 

কিন্তু শব্দবোধাবিষয়গত কোন বিশেষত্ব দেখান নাই। 

উদ্দ্যোতকর শ্যায়বান্তিকে ত্রিসূত্রীপ্রকরণে প্রত্যক্ষ এবং শব্দে 
মহাবিষয় বলিয়া সমান করিয়াছেন। সামান্য, বিশেষ এবং তাহাদের 
আশ্রয়ই মহাবিষয়। তদতিরিক্ত প্রমাণের বিষয় এতাদৃশ নহে। যদিও 
প্রত্যক্ষ এবং শব্দের কথিত রীতি অনুসারে প্রমেয়গত মোটামুটি সাম্য 
আছে তথাপি শব্দবোধ্য বিষয়ের প্রত্াক্ষবিষয় অপেক্ষা সুন্মম একটা! 
বিশেষত্ব আছে। 

তাহাই হইতেছে পদ্দোপস্থাপিতত্ব। অর্থপদ্দের দ্বারা উপস্থাপিত 
ন! হইলে শব্দের প্রামেয় হয় না। সামান্য, বিশেষ এবং তাহাদের আশ্রয় 
সমুদয়ই পদোপস্থাপিত হইয়া শব্দবোধ্য হয়। এই অভিপ্রায়েই ভাশ্যকার 
বাৎস্যায়ন একই প্রমেয়ের পক্ষে ত্রিবিধ প্রমাণের প্রবৃত্তি দেখাইয়াছেন। 
এবং ব্যাসদেবও পাঁতগুল দর্শনের ভাম্যো প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের বিষয়গত 
স্বরূপের যথাযথভাবে পরিচয় দিয়া শব্দবোধ্য বিষয়ের স্বরূপগত পরিচয় 
এভাবে দেন নাই। তবে বাচস্পতিমিশ তববৈশারদীতে অনুমানের 
বিষয় কেবলমাত্র সামান্য হইলে সেই সামান্য সন্বহ্ধগ্রহণকালে গৃহীত 
হইয়! পুনরায় অনুমানকালে গৃহীত হওয়ায় অগৃহীতগ্রাহিক্বের ভঙ্গে 


২৭২ স্যায়মঞ্জর্যাম্‌ 


অপ্রামাণ্যদোযাপত্তির সন্ভাবনাস্থ অগুহীত ধশ্রাংশকে পর্য্যন্ত অন্মমানের 
বিষয় বলিয়। গৃহীতগ্রাহিত্বের প্রতিষেধ করিয়াছেন । 
ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনিও একট! সাধারণ বিষয় ত্রিবিধ 
প্রমাণের বিষয় হইতে পারে ইহা দেখাইয়াছেন। ইহার দ্বারা ইহা 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রমাণসংগরব পাতঙ্জলদর্শনেরও অভিমত । শ্যায়- 
মঞ্জরীকার বলিয়াছেন (ন হি শন্দান্মবেধশূন্যা শব্দার্থে মতির্ভবেৎ।.) 
শ্থায়ম্জরীকারের কথার দ্বারা বুঝ যায় যে, শব্দাথপ্রতীতিকালে এ অর্থ 
শক্তি লক্ষণার অন্যতর সম্বন্ধে শব্দবিশিষ্ট এই ভাবেই প্রতীত হয়। 
) স্তৃতরাং স্ুম্প্টনাবেই শব্দবোধ্য বিষয় অপর জ্ঞানের বিষয় হইতে 
বিলক্ষণভাবেই প্রতীয়মান হইয়া! থাকে । তথাপি তিনিও ভাস্যকারের 
বত প্রতীয়মান বিষয়ের '্বলাংশ লইয়া ত্রিব্ধি প্রমাণের প্রবৃত্তি 
দেখাইয়াছেন। ধর্্মীর স্বরূপমাত্রই সেই প্বলাংশ। ধশ্মিগত ধর্মী 
বিশেষই একৈক প্রমাণের বিশেষ ক্ষেত্র । 
/ শব্দস্থলে প্রতিপাপ্ধ অর্থের শব্দান্ুবিদ্ধতা তাদৃশ। 
> অন্থমানস্থলে অনুমেয় বিষয়ের সাধনব্যাপকতা তাদৃশ। এবং 
{ এক ধৰ্শ্মিগত আলোকসংযোগ, উদ্ধৃতরূপ এবং মহত্ব তাদৃশ । 
ইহাই হইল মঞ্জরীকারের অভিপ্রায়, ইহ! আমার মনে হয়। অর্থের rd 
শব্দান্থুবিদ্ধত| স্বীকার করায় মঞ্জরীকারেরও অভিপ্রায় এই যে, শব্দও 
মহাবিষয়। শব্দাহ্মবিদ্ধতাদ্বার বৈষমা দেখাইলেন, ইহাও আমার মনে 


হয়। রর 


অর্থাপন্তিপ্রামাপ্যোপপাদনস্‌ ২৭৩ 
মানাদর্থান্তরকল্লন! অর্থাপত্তিরিত্যেং ব্‌্প্রমাণপ্রভবস্বেদ  যড় বিধানে 
ভবতীতি। দৃক্টউবচনেনোপলব্ধিবাচিনা! গতাৰ্থব্বেহপি ক্ৰুতাৰ্থাপঞ্ডে পৃথগ্‌- 
বিধানং প্রমাণৈকদেশবিষয়কেন প্রমেয়বিযয়ার্থাপত্তিঞ্পঞ্চৰুবিলক্ষণত্বাৎ । 

তত্র প্রত্যক্ষপূর্বিবিকা তাবদর্থাপত্তিঃ প্রত্যক্ষাবগতদহুনসংনর্গোদ্‌গত- 
দাহাখ্যকাধ্যান্যথান্থুপপত্ত্য| বচ্ছ্দোহশক্রিকল্পন। ৷ 

অন্ুমানপূর্ৰিৰকা দেশাস্তরপ্রান্চিলিঙ্গা নু মিতমরীচিমালিগত্যন্তগান্ুপপ জা 
তন্য গমনশক্তিকল্পনা। উপমানপুর্বিবকা উপমান-চ্জানা বগত্তগবয়লানপা- 
বিশিষ্টগে।পি গদি প্রেয়ান্থান্ুপপত্তা তথ্য তজ্জ জ্ঞানগ্রাহ্বত্বণক্তিকলপন| 
ইতি। তদিযাস্তাবদতীব্তরিয়শ্ক্তিবিবয়ন্থাদর্থাপত্তয়ঃ "1" প্রমাণান্তরমূ। 
শক্তেঃ প্রত্যক্ষপরিচ্ছেছান্থানুপপত্তেঃ তনঘ্ীনগ্তিবন্ধা ধিগমবৈধুর্ধোপাম্থমান” 
বিষয়ন্থাযোগাহ। 


মন্নুব্লাদ 


এই প্রকারে ( কথিত প্রকারে ) প্রমাণসংখ্য1গতন্যুনতাব্ষিয়ে পরীক্ষ। 
কর! হইয়াছে । [ অর্থাৎ প্রমাণ চতুদিধ কিংবা তদপেক্ষা। নূন এই 
সম্বন্ধে বিচার কর! হইয়াছে । ] এক্ষণে প্রমাণের আধিকাসম্থান্ধে বিচার 
কর! হইতেছে। আধিকাবাদিগশের মধ্যে প্রভাকরের মতে প্রত্যক্ষ, 
অনুমান, উপমান, শব্দ এবং অর্থাপন্ডি এই পঞ্চবিধ প্রমাণ। কুমারিল 
ভট্টের মতে কথিত পাঁচটি এবং অন্ুপলব্ধি এই ছয়টি প্রমাণ । কেহ কেহ 
বলেন যে, সন্তব এবং এঁতিজ্ও পৃথক্‌ প্রমাণ, স্তর তাঁহাদের মতে 
প্রমাণ অষ্টবিধ। প্রমাণের (দ্বিত্বাদি ) সংখ্যার নিয়ম সাধা নহে এই 
কথ। সুশিক্ষিত চাৰ্বাক বলিয়াছেন [ অর্থাৎ চার্ববাক মতে প্রমাণ নানাবিধ 
নহে, প্রমাণ একবিধ।  প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ ।] তাহাদের মধ্যে ভট্ট 


5. অরযেষববিমন বিশেৰা্মাপাতিপকুকবিলক্ষণযাৰিতি পাঠ শোভন ॥ 
1 ৰীদা:লা-ছোকনায্িকে মর্থযপততিপরিজ্ছেক । 
৩৫. 


ছ 
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অর্থাপত্তিকে নিক্গলিখিত প্রকারে প্রমাণ বলিয়া থাকেন-__দৃষ্ট কিংবা! 
শত অর্থ অর্থান্তরের কল্পনাব্যতীত উপপন্ হয় ন! বলিয়া যে অর্থান্তরের 
কল্পনা, তাহাই অর্থাপত্তি। 

[ অর্থাৎ বড়বিধপ্রামাণবোধ্য বিষয় বিষয়ান্তরের কল্পনার অভাবে 
অনুপপন্ন হইলে তাদৃশ বিষয়ান্তরের অবশ্থাকর্তব্া কল্পনাই অর্থাপত্তি । ] 
শব্দাতিরিক্রপঞ্চবিধপ্রমাণবোধ্য বিষয়ই দৃষ্টশব্দের অর্থ। [ অর্থাৎ, 
কেবলমাত্র প্রত্যক্ষগমা অর্থ দৃষ্টশব্দের অর্থ নহে।] লৌকিক বা 
বৈদিক শব্দের দ্বারা অবগত বিষয়ই শ্রন্তশন্দের অর্থ। অর্ান্তরকাল্পনার 
অভাবে তাদৃশ প্রমাণ হইতে তাদৃশ অর্থের অন্ুপপন্তি ঘটিলে (এ 
অনুপপন্তি-নিরাসের জন্য ) অর্থান্তরকল্পনাকে অর্থাপন্তি বলে। অতএব 
মূলে এ অন্ুপপস্ভমান অর্থটা যড়বিধপ্রমাণবোধিত থাকে বলিয়া 
উক্ত ষড়বিধ প্রমাণই অর্থাপত্ধির মূলীভূত * উদ্ধাপক বলিয়া এ অর্থাপত্তি 
ছয় প্রকার। (এই পর্যান্ত ভট্টমত, উপলন্বাচক দৃষ্টশন্দের দ্বারা 
আনতার্থাপত্তির লাভ হইলেও নিয়মিতপ্রমাণমূলক বলিয়া বিলক্ষণ- 
প্রমেয়বিশেষগ্রাহী অর্থাপন্তিপর্ক হইতে শ্রুতার্থাপত্তির পৃথক্‌ বিধান 
হইয়াছে ।) 

[ অর্থাৎ মোটামুটি অর্থাপত্তি ছুই প্রকার, দৃষ্টার্থাপত্তি এবং অ্তার্থা- 
পত্তি। কিন্ত দৃষ্টশব্দের জ্ঞাত অর্থ করিলেই দৃষ্টের মধ শরম্তও পরিগণিত 
হইতে পারে। স্বতরাং শ্রন্তশব্দের পৃথক্‌ উল্লেখ নি প্রয়োজন হয় । তথাপি 
অন্তর্খীপন্তির পৃথক্‌ উল্লেশদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, শ্রততভিন্পই 
দৃষ্টশব্দের অর্থ। আন্তার্থাপন্তির মূলে কেবলমাত্র শব্দ প্রমাণ থাকিবে, 
অন্য প্রমাণ থাকিবে নাঃ সুতরাং প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, অর্থাপন্ডি 
এবং অনুপলন্ধি এই পঞ্চবিধ প্রমাণের অন্যতম প্রমাণের ছার! বোধা 
অর্থের অনুপপন্তি-নিরাসক অর্থাপন্তি হইতে শ্রন্তার্থাপন্তি সম্পূর্ণ পৃথক্‌। 
ফলতঃ অর্থাপন্তি ষড় বিধপ্রদাণমূলক । ] তাহাদের মধো প্রাতাক্ষমূলক 

= আনাপঘউকবিজগাতো মারো নাকৰ কবেত। 
আুষ্: কেক সাৰ্থাপত্িরুাহতা ॥ 
_লাকবারিকে অৰ্থাপত্িপরিচ্ছেক: । 
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অর্থাপন্তির উদাহরণ _প্রত্যক্ষীকৃত বহ্ছিকার্য্য দাহের অন্ুপপত্তিশতঃ 
বন্ধিগত দাহিকাশক্তির কল্পনা । অন্মুমানমূলক অর্থাপত্তির উদাহরণ 
-_দেশান্তর প্রান্তিরূপ লিন্দের দ্বার! সূর্য্যের গত অনুমিত হয়, কিন্ত এ 
অনুমিত গতি সূষ্যের গমনশক্তি ব্যতীত উপপন্ন হয় না, স্থতরাং তথা- 
কথিত গমনশক্তির করনাই অন্ুমানমূলক বলিয়া অন্ুমানমূলক অর্থাপন্ডি ॥ 
উপমানমুলক অর্থাপান্তির উদাহরন-_ প্রথমে (গবয়াদিদর্শনরূপ ) উপমান- 
জ্ঞান হয়, তাহার দ্বার! (দৃশ্যমান ) গবয়সাদৃশ্মবিশিষ্ট গোবাক্কির 
(উপমিতিরূপ ) প্রমিতি হয়, সেই উপমিতিরূপ প্রমিতির পক্ষে 
গবয়সাদৃশ্ম্বিশিষ্ট গোব্যক্তি-প্রভৃতি প্রমেয়। তাদৃশগো বাক্তিপ্রভৃতির 
(বোধকশন্দের অভাব, দূরশ্বিতি ও ব্যাপ্ডিজ্জানের অভাব এই ভ্রিবিধ 
প্রতিবন্ধকবশতঃ ' প্রসিতিবিষয়তারূপ প্রমেয়ত্ব অন্থাপ্রকারে উপপন্ন হয় 
না বলিয়া তাদৃশ গোব্যক্তিপ্রস্থতির উপমান-জ্ঞানের প্রমেয় হইবার 
উপযোগী শক্তির কল্পনা করিতে হয়। 

এই পৰ্য্যন্ত উপমানমুলক অর্থাপন্তির আলোচন! ৷ 

[ অর্থাৎ, ভট্টমতে প্রথমে গবয়ের দর্শন হয়, তাহার পর গোস্মরগ হয়, 
তাহার পর স্মর্য্যমাণ গোপিণ্ডে গবয়সাদৃশ্থাচ্জান হয়, এই শ্মর্ম্যমাণ 
অসপ্িরুষ্ট গোপিণ্ডে গবয়সাদৃশ্যজ্জানই উপমিতি। তাদৃশ গোপিগুই 
এই উপমিতির প্রমেয়। তাদৃশ গোলিগু অসগ্নিক্বন্ট হইলেও তাদুশ 
উপমানের প্রমেয়। তাদৃশ গোপিণ্ড স্ববোধকশব্দের অভাব, ব্যাণ্ডি- 
জ্ঞানের অভাব, এবং সঙ্সিকর্ষের অভাব থাকিলেও যে প্রামিতির 
বিষয় হইতেছে তাহার কারণ_উপমানের ছারা গ্রাহ্য হইবার 
উপযোগী শক্তি। সেই শক্তি অতীন্দিয় হইলেও অর্থাপত্তির দ্বারা, 
তাহার জ্ঞান হয়। যদি এতাদৃশ শক্তি তাদৃশ গোপিণ্ডে ন! থাকিত, 
তাহা হইলে তাদৃশ গোপিণ্ড এই উপমিতির প্রমেয় হইত না। এই 
প্রকার অতীক্তরিয়শক্তিনির্ণায়ক অর্থাপন্তির ছারা তাদৃশ গোপিণ্ডের 


=  তঙ্মাৰ্‌ নত ৰথতে তৎ সা সাৰৃত্ষেৰ ৰিশেষিতন। 
অরশেরবমুপামানহ্ষ সুখ, বা তৰৰিতন ॥" ইতি জোকৰাৰ্চিকে উপনানপরিচ্ছেধ: । 
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প্রমেরদ্ধ সিদ্ধ হইয়া থাকে। উপমান অগ্রে উপস্থিত হইয়া অর্ধাপন্তির 
সাহীবো বিষয়-প্রকীশক হয় বলিষ! অত্রত্য অর্থাপত্তিকে উপমানমূলক 
অর্থাপন্তি বলে। এই মতে শক্তিগ্রহ উপমানের ফল লহে। গোসদৃশ 
গৰয় এই শ্রকার অতিদেশবাকোর দ্বারাই এ শক্তি গ্রাহ্য হইয়া 
খাকে। (শ্রই কথা উপমানপরিচ্ছেদে শাস্তদীপিকার টাকায় আছে। ) 
সেই জন্য অষ্টীন্দিয় শক্তি এই সকল অর্থাপন্তির বিষয় বলিয়া অর্থাপত্তি 
পৃথন্্‌ প্রমাণ । কারপ-শ্তি, প্রাক প্রমাণের বোধা হয় না! বলিয়া 
্রসাক্ষসাপেক্ষব্যাপ্থিঙ্জীননূলক অনুমানের বিষয় হইতে পারে না। 
| শর্ধাৎ তথাকথিত অতীন্দিয় শক্তি প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষমূলক অনুমালদপ 
পৃথক প্রমাণের দ্বার! বোখিত হয় না বলিয়া এ সকল শক্তিনধপ প্রামেয়ের 
পক্ষে অর্থাপত্তি পৃথক্‌ হামাণ । Cr 


অন্বয়ব্যতিরেকৌ হি জবারূপান্থবন্তিনৌ । 
শক্তিস্ত তদ্গতা! সৃশ্মনা ন তাভ্যামবগম্যতে ॥ 


শব্দোপমানয়োস্বত্র সপ্তাবনৈব নাস্তীতার্থাপন্ডেরেবৈধ বিষয়ঃ | অর্থাপত্তি- 
পশিব যথা শব্দকরণকারথশ্রতীত্যন্যথানুপপন্তা| শব্দন্য বাচকশক্কিমবগত্য 
তদধ্বা্ধাশুপপত্তয| তস্য লিত্যত্বকমনা, সা চেয়ং শব্দপরীক্ষায়াং বক্ষ্যতে। 
অভাবপুর্ষিকা তু ভাস্যকারেণোদাহৃতা, জীবতশ্চৈত্রস্থ গৃহাভাবমবসায় 
ভদন্ৰীনুপপত্যা বহি্ভাবকল্পনেতি । ক 

নন দৃষ্টেন সিক্ষসিন্গেরন্ুমানমেবেদং স্যাৎ নাশুমানং সামগ্রাভাবাৎ । 
পক্ষধপ্ৃতাদিসীমগ্রযা যজড্ঞানমুপজন্থতে, তদনুমানমিতি ভার্ষিকস্থিতিঃ। 
সা চেহ সাস্ডি,ণ' গৃহা ভাববিশিস্টে চৈত্রে বহির্ভাবে ৮ 
2৮577: 
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অন্মুবাদ 

কারণ-__অন্বয় এবং ব্যতিরেক ( উভয়বিধ ব্যাপ্তি ) ভ্রবান্বরূপের 
অনুগামী । ( অর্থাহ দব্যের স্বরূপকে লইয়া অশ্বয়ী এবং বাতিরেকী উদ্ভয়- 
বিধ ক্ষ অনুমান প্রবৃত্ত হয়।) | গুণ-কশ্মাদিও দ্রব্যের স্বরূপ ্থৃতরাং 
ভীহাদিগকেও লইয়া অনুমান প্রবৃত্ত হইতে পারে ।] কিন্ত তদ্গত 
অতাক্ষের অগোচর শক্তিকে সেই ছুই অনুমানের দ্বারা জানা যায় ন1। 

[ অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞীন প্রীত্যক্ষমূলক, তাহ! দ্রবাদির পক্ষে সম্ভব হইতে 
পারে, কিন্ত শক্তির প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব তাহার ব্যাপ্তি নির্ধারণ 
হইতে পারে না। অতএব তাহার পক্ষে অনুমান অসম্ভব । ] 

শক্তির পক্ষে শব্দ এবং উপমানের সন্তাবনাই নাই, অতএব ইহা এক- 
মাত্র অর্থাপন্ডিরই বিষয়। [ অর্থাৎ এই স্থানে শক্তিক্ূপ অর্থের বোধক 
কোন শব্দ যদি এযুক থাকিত, তাহা হইলে শক্তির বোধ শব্দপ্রযুক্ত হইতে 
পারিত; কিন্ত তাদৃশ শব্দ প্রযুক্ত না থাকায় অত্রত্য শক্তিবোধ শান্দবোধ 
হইতে পারে না। এবং এই স্থলে এরূপ কোন উপমান এদশ হয় 
নাই, যাহার বলে কাহারও সদৃশরূপে শক্তি উপমিত হইতে পারে। 
অতএব একমাত্র অর্থাপন্ডির সাহাযে। শক্কিজ্ঞান হইতেছে। ] 

অর্থাপত্ধিমূলক অর্থাপন্তির উদাহরণ _শব্দত্বারা জায়মান অর্থ- 
অ্রভীতির উপপত্তি অন্য উপায়ে হয় না বলিয়া শব্দের বাঁচিকাশক্িকে 
কল্পনার! জানিয়া৷ সেই বাচিক।শক্তির উপপন্তি অন্য উপায়ে হয় না 
বলিয়া (তাহার উপপাদনের জন্য ) শব্দের নিত্যহ্বকল্লনাই অর্থাপন্তি- 
মুলক অর্থাপত্তি। [ অর্থাৎ শব্দে বাচিকাশক্তি ন! থাকিলে শব্দ কখনও 
অর্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না, স্থতরাং অর্থাপত্তিগম্য বাচিকাশক্তি 
শব্দে আছে এই কথা পূর্বেই বলিতে হইবে। তাহার পর এ বাচিকাশক্তি 
শব্দের নিত্যতা ব্যতিরেকে উপপঙ্ন হয় ন! বলিয়া শব্দ নিত্য এই 
কথাও বলিতে হইবে।] এই শব্দগতনিত্যত্বকল্পন| শব্দপরীক্ষার 
প্রকরণে বিশদভাবে বিবৃত হইবে। [ অর্থাৎ শব্দ যদি অনিত্য হয়, 


২৭৮ স্বায়মন্জর্য্যাম্‌ 


তাহা হইলে শক্তিগ্রহের পর শব্দের বিনাশ হওয়ায় শব্দের অথবোধন- 
কাধ্য অনুপপন্ন হয়, এবং যাহার শক্তি গৃহীত হইল, ক্ষণিকতানিবন্ধন 
তাহা নষ্ট হইল, অথচ তদুত্তর জায়মান তচ্জাতীয় অভিনব শব্দের শক্তি- 
গ্রহ না হওয়ায় তাহা হইতে শান্দবোধ হইতে পারে না। অগুহীত- 
শক্তিক অভিনব শব্দ হইতেও শাব্দবোধ স্বীকার করিলে সকল শব্দ 
হইতে শান্দবোধের আপত্তি হয়। [ অর্থাৎ শক্তিগ্রহের পর গৃহীতশক্তিক 
শব্দটা নস্ট হইল, শান্দবোধসম্পাদনের স্থযোগ পাইল না। শক্তিগ্রহের 
পর সকল শব্দেরই এইরূপ দশা ঘটে, অথচ তাহার পরবর্তী তজ্জাতীয় অপর 
শব্দটা অনুশৃহীতশক্তিক, স্থতরাং শব্দ অনিত্য হইলে এইরূপ শব্দগত 
দুর্দশার অপলোদন হয় না। এইজন্য শব্দকে নিত্য বলিতে হইবে । আরও 
অনেক কথ! আছে, তাহ! পরে আলোচিত হইবে । অর্থ।পন্তিই শব্দগত- 
নিত্যতার সাধক, ইহাই মীমাংসক ভট্টের মত] কিন্তু শাবরভাষ্যকার 
স্বয়ং অনুপলন্দিমূলক অর্থাপন্তির উদাহরণ দেখাইয়াছেন। জীবিত চৈত্রের 
গৃহে অনুপস্থিতি খেখিয়া গৃহাতিরিক্ত অন্য কোন স্থানে তিনি ন থাকিলে 
গৃহে অনুপস্থিতি অনুপপন্ন হয় বলিয়া বহিদেশে তিনি আছেন এইরূপ 
কমনাই অনুপলব্ষিমূলক অথাপত্তি। [ অর্থাৎ জীবিত চৈত্রের স্বীয় গৃহে 
অন্ুপলন্ধি ছার! তাহার অভাব সেই স্থানে গৃহীত হয়। তাহার পর এ 
'অন্থপলব্ষিগমা অভাব অর্থাপত্তির ছারা গৃহাতিরিক্ত অন্য কোন স্বানে তাহার 
সত্তা প্রমাণিত করাইয়া দেয়। এই পর্য্যন্ত ভা্যাকারের কথা ]। 

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ( জীবিত চৈত্রের গৃহে 
অভাবনূপ ) হেতুর দর্শনদ্ধার। ( গৃহাতিরিক্ত কোন স্থানে তাহার সত্তারূপ ) 
প্রসিন্ধ সাধোর অনুমান করিলেই যখন চলিতে পারে, তখন এই ক্ষেত্রে 
অর্থাপততদ্বীকারের প্রয়োজন কি? এই কথাও বলিতে পার ন1। 
কারণ--যে সকল কারণে অনুমান হয়, সেই সকল কারণ এ ক্ষেত্রে না 
থাকায় অনুমান হইতে পারে না॥ পক্ষতা প্রস্ততি কারণে যে জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়, তাহাকে অন্মিতি বলে, ইহাই নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত। এই 
স্থলে সেই সকল কারণ নাই, ( এই স্থলে ) গৃহে অনবস্থিত চৈত্রকে পক্ষ 


অর্থাপত্তিপ্রামাণ্যোপপাদনস্‌ ২৭৯ 
কিংবা! গৃহে অনবস্থানথটিত বহিদে শে অবস্থানকে পক্ষ করিয়া চৈত্রবৃনতিক্ছকে 


সাধ্য করিয়। অনুমান হইতে পারে। কিন্দ এ প্রকার অনুমানে কে লিঙ্গ 
হইবে, তাহা! চিন্তনীয় । 


গৃহাভাববিশিল্টস্য বা চৈত্রস্ত চৈত্ৰাভাববিশিষ্টন্য বা! গৃহন্ত গৃহে * 
চৈত্ৰান্তাবন্ত বা চৈত্ৰাদৰ্শনপ্য বান চৈযামনপ্ততমশ্তাপি পক্ষধন্দ্মত্ধমন্তি । 
নহি গৃহং ব৷ চৈত্রো ঝা তদভাবো ব! তদদর্শনং বা চৈত্রসা ধৰ্ম্মঃ, তদ্‌- 
বহিভাবন্ত বেত্যপক্ষপশ্মন্থাদন্যতমস্যাপি ন লিঙ্বত্বম্‌। অপি চ প্রমেয়ান্ম- 
প্রবেশপ্রসঙ্গদপি নেদমন্ুমানম্‌। তথ! হাগমাবগতর্জাবনস্ত গৃহাভাবেন 
চৈত্রস্ত বহির্ভাবঃ পরিকল্পাতে, ইতরথা৷ মৃতেনানৈকাস্তিকে হেতুঃ প্রাৎ । 
'অভাবশ্চ গৃহীতঃ সন্‌ বহিভাবমবগময়তি, নাগুহীতে! ধূমবহ । অভাবগ্রহণঞ 
সকলসছৃপলম্তক প্রমাণ প্রাতান্তময়পূর্বক মিহ তু সচৃপলন্তক্মন্ত্যেব জীবনগ্রাহি 
প্রমাণম্‌। জীবনং হি কচিদস্ডিত্বমুচযাতে। অল্রত্যস্তমিতে তু সদুপলন্রকে 
প্রমাণে কথমভাবঃ প্রবর্ততে ইতি প্রবর্ধমান এবাসৌ সদ্পলস্তকং প্রমাণং 
পৃথগ্বিষয়মুপপ্থাপয়তি বহিরপ্য ভাবে! গৃহে স্বভাব ইতি। 


ব্সন্নুলাদ, 

গৃহে অবিদ্যমান চৈত্র, কিংবা চৈত্ৰপুগ্য গৃহ, ব! গৃহে চৈত্রের অভাব 
অথব| গৃহে চৈত্রের অদর্শন ইহাদের মধ্যে কাহাকে লিঙ্গ বলিবে। 
ইহাদের মধ্যে কেহই পক্ষধ্শ্ম নহে। (স্থতরাং কেহই লিঙ্গ হইতে 
পারে না। ) অর্থাৎ যাহা সাধ্যব্যাপ্য হইয়! পক্ষবৃত্তি হয় তাহাই লিগ্গ 
হয়। উহাদের মধ্যে কেহই তাদৃশ নহে, অতএব লিঙ্গ হইতে পারে ন! ।] 

কারণ_( চৈত্রশৃন্ধ ) গৃহ কিংবা! ( গৃহারৃত্তি ) চৈত্র, বা ( গৃহে ) চৈত্রের 
অভাব অথবা ( গৃহে ) চৈত্রের অদর্শন ইহাদের মধ্যে কোনটাই চৈত্রকূপ 
পক্ষে থাকে না, কিংব! বহিষ্ভাবরূপ পক্ষেও থাকে না বলিয়া লিঙ্গ হইতে 
পারে না। 


5. ধৃহৈজাভাৰক্ত বা এৰ পাঠো| ন শ্োতনঃ ৷ 
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[অর্থাৎ ‘বহিঃিসব্ং চৈতরনত্ি' এইরূপে বহিংসনকেও বদি পক্ষ করা 
যায়, তাহা হইলেও উল্লিখিত হেতুর মধ্যে কেহই তাদৃশ সাধ্যের সাধক 
হইতে পারে নাঃ কারণ উহাদের মধ্যে কেহই বহির্ভাব( বহিহসত্ব )রূপ 
পক্ষে থাকে না।] 

আরও এক কথ [অর্থাৎ কথিত স্থলটা যে অনুমানের ক্ষেত্র নহে, উহা 
অর্থাপন্তির ক্ষেত্র, এই সন্ধন্ধে আরও একটা কারণ আছে। তাহা হইতেছে 
এই যে] প্রমেয়ের পশ্চাৎপ্রবেশের আপত্তি হয় বলিয়াও ইহু| অনুমান 
নহে (ইহা অর্থাপত্ি)। [ অর্থাৎ অর্থাপত্তিস্থলে পূর্বের উপপাদক 
বিষয়টা (সাধনীয় বিষয়টা ) স্বিৱাকৃত হয়, পশ্চাৎ সাধনস্থলাভিিক্ত 
উপপাদ্াটা সম্পূর্ণভাবে ঝ্যবস্থাপিত হয়। কিন্তু অনুমানন্থলে ভাহার 
বিপরীত। পূর্বের সাধনের নিশ্চয় হয়, পশ্চাৎ সাধ্যের নিশ্চয় হয়। 
কথিতন্থলে অনুমানন্দীকার করিলে পূর্বের সাধনের ব্যবস্থ। করিতে হয়। 
পশ্চাৎ উপপাদকের ব্যবস্থার আপন্ডি হয়, স্থতরাং কথিতন্থলে অনুমান- 
স্বীকার অসঙ্গত। ] 

তাহারই পরিচয় দিতেছি, শুন। আগমরূপ জ্যোতিঃশান্ত্ের বা 
কোন আপ্ত ব্যক্তির উক্তির দ্বার যে চৈত্রের দীর্ঘজীবন জান! গিয়াছে, 
তাহাকে বাড়ীতে দেখিতে ন! পাওয়ায় গৃহাতিরিক্ত অন্য কোন স্থানে 
তাহার অবস্থান (অন্থপ্থানে অবস্থান কল্পনা না করিলে স্বীয় গৃহে 
তাহার অবস্থান অসঙ্গত হয়। হুতরাং স্বীয় গৃহে অনবস্থানকে নিঃসন্দিখ- 
ভাবে স্বিরীকৃত করিবার পূর্বের গুহাতিরিক্ত অন্য কোন স্থানে তাহার 
অবস্থান কল্পনা করিতে হয়। অন্যত্র অবস্থান কল্পনা লা করিলে 
গৃহে অনবস্থান অসঙ্গত হয়। অতএব পূর্বের অন্যত্র অবস্থান ব্যবস্থিত 
হইবার পর স্বীয় গৃহে অনবস্থান সিদ্ধান্তে আসিল। স্থতরাং ইহ! 
অর্থাপত্তির ক্ষেত্র হইল।) ইহার অন্বীকার করিলে [ অর্থাৎ অন্যত্র 
অবস্থানকল্পনার পূর্বেদই গৃহে অনবস্থান সিন্ধান্তিত করিয়া এ অনবস্থান- 
কূপ সাধনের দ্বার| অন্যত্র অবস্থানের অন্ুমানন্্ীকার করিলে] এ 
সিদ্ধান্তিত হেতু অনবস্থান মৃত ব্যক্তিতেও থাকিতে ‘পারে বলিয়া স্ব 
ব্যক্তির সহিত ব্যভিচার হয়। 


অর্থাপন্ডিপ্রামাপ্যোপপাদনম্‌ ২৮১ 


(কারণ_তাদৃশ ব্যক্তিতে গৃহাতিরিক্র স্থানে অবস্থান নাই, অথচ 
তাহাতে স্বীয় গৃহে অনবস্থানরূপ হেতু আছে ॥) (যদিও জীবিত-চৈত্রের 
গৃহে অনবস্থানরূপ অন্ভাবকে হেতু বল, তাহা হইলেও এ অভাব হেতু 
হইতে পারে না। এই অভিপ্রায় পূর্ববপক্ষী মীমাংসক বলিতেছেন । ) 
গৃহে (অনবস্থানরূপ ) অভাব গৃহীত হইয়া! বহির্দেশে অবস্থানের জ্ঞাপক 
হইতে পারে, ধূমের ম্যায় অগুহীত হইয়া জ্ঞাপক হইতে পারে না। 
[অর্থাৎ ধূমের দ্বার! বন্ধ গ্ুমানস্থলে ধূন যেরূপ অগৃহীত হইয়। বহ্ির 
অনুমাপক হয় না, তজ্রপ স্বীয়গুহে জীবিত-চৈত্রের ( অনবস্থানজপ ) 
অভাব অগুহীত খকিঘ। বহিরদেশে অবস্থানের নিশ্চায়ক হইতে পারে না।] 
এবং অভাবের জ্ঞান প্রতিযোগীর অন্তিক্কগ্রাহক সব্ববিধ প্রমাণ নিবৃত্ত 
হইবার পর হয়। কিন্দু এই প্লে (জীবিতটৈত্্থলে ) জীবনগ্রাহক 
প্রমাণ সন্তাগ্রাহক হইয়াই থাকে । কারপ__জীবনকে কোন স্থানে সন্ত! 
বল! হইয়া থাকে । কিন্তু সন্তাগ্রাহক প্রমাণ নিবৃন্ত না হইলে অভাব 
গৃহীত হয় না [ অৰ্থাৎ সন্তাগ্রাহক প্রমাণ থাকিতে অভাব গৃহীত হইতে 
পারে না।] অতএব এই প্লে আগম যখন চৈত্রের সন্তাগ্রাহক, তখন কেমন 
করিয়া তাহার অভাব গৃহীত হইতে পারে? কোনমতেই গৃহীত হইতে 
পারে না। কারপ--সন্ত। এবং অভাবের পরস্পর বিরোধিত। আছে। 
অতএব এ অভাব অন্ুপলব্ষিজপ প্রমাণের ক্ষেত, সন্তাগ্রাহক প্রমাণের 
ক্ষেত্র নহে, সত্তাগ্রাহক প্রমাণের ক্ষেত্র পৃথক্‌ । বাহিরে হহার সত্তা, গৃহে 
ইহার অভাব ইহ। উভয়প্রমাণযোগে বুঝাইতেছে। [ অর্থা অনুপলন্ধি- 
গম্য অভাব ও অর্থাপপ্জিগণ্য সন্তার ক্ষেত্র এক হইতে পারে না। 
কারণ_ভাব এবং অভাব একত্র থাকে না। অতএব জীবিত-চৈত্রের 
অভাব গৃহীত হইবামাত্র তাহার অর্থাপত্তিগম্য সম্ভার স্থান বাহিরে, সর্ববত্র 
নহে ইহ! বুঝাইয়। দেয়। স্বীয় গৃহে অবস্থানগ্রাহক প্রমাণ নিবৃত্ত না 
হইলে স্বীয় গৃহে অনবস্থান সিদ্ধ হয় কিকপে ? বহছিঃসন্তা-কল্পানাদারা 
্বীয় গৃহে অনবস্থান যখন চৈত্রের পক্ষে সিদ্ধ হইতেছে, তখন এ গৃহগত 
অনবস্থান প্রতীয়মান হইয়া চৈত্ৰসন্তার গ্রাহক প্রমাণের বিষয় চৈত্রের 
সর্বত্র অবস্থান নহে কিন্তু স্থানবিশেষে অবস্থান ইহ! বুঝাইতেছে। 

4 রর 


ভি 


২৮২ স্যায়মঞ্র্যাম্‌ 
তাহার ফলে বহিদেশে চৈত্রের অবস্থান এবং গৃহে অনবস্থান সিদ্ধ 
হইয়| থাকে ।] 


তেন জীবতে। বহভাবব্যবস্থাপনপুর্ববক-গৃহাভাবগ্রহণোপপন্তেঃ 
প্রমেয়ানুপ্রবেশঃ॥ অনুমানে তু ধুমাদিলিঙ্গগ্রহণসময়ে ন মনাগপি % 
তলিঙ্গ( তদনুমেয় ) দহনলিঙ্ব্যনুপ্রবেশস্পর্শো বিদ্যা ইতি। নন্বর্থাপন্তা- 
বপি কিং প্রমেয়ানুপ্রবেশো ন দোষ: ? ন দোষ ইতি জমঃ 11. 


শঅআন্মুলাদ 
সেই জন্য জীবিত ব্যক্তির বাহিরে ( গৃহাতিরিক্র স্থানে) অবস্থান 
বাবস্থাপিত হইবার পর স্বীয় গৃহে অভাব ( অনবন্থান )-নিশ্চয়ের উপপত্তি 
হয় বলিয়া পমেয়ানুপ্রবেশ হইতেছে । কিন্তু অনুমানপ্থলে ধৃমাদি লিগ্গের 
প্রতাক্ষকালে একটুও ধূমান্ুমেয় বন্ছিরূপ সাধ্যের অন্ুপ্রবেশ-সন্দদ্ধ নাই । 
এই পর্যাস্ত আমাদের কথ! । [অর্থাৎ অনুমানন্থলে পূর্বের ছেতুর ব্যবস্থা 
হয়, পশ্চাৎ অনুমেয়কূপ প্রমেয়স্ূুত সাধোর বাবস্থা হয়, স্থৃতরাং প্রমেয়াম্ু- 
প্রবেশ হয় না। কিন্তু অর্থাপন্তিস্থলে পূর্বেদ অর্থাপন্তিগম্য বিষয়রূপ 
প্রমেয়ের নিশ্চয় হয়, পশ্চাৎ উপপান্ধোর ব্যবস্থা হয়। স্থাতরাং অর্থাপন্ধি- 
স্থলে প্রমেয়ানুপ্রবেশ হয়।] 
আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্র এই যে, অর্থাপন্তিস্থলেও প্রমেয়ানু- 
প্রবেশ কি দোষ নহে? রে ne আইন 
সি ১ 


অপ্থাপন্তিপ্রামাশ্যোপপাদনন্‌ ২৮৩ 


দনিয়তদেশতয়া কচিদস্তাতিসংবিক্ডিক্রভূৎ, সৈবেয়ং গৃহাভাবে গৃহীতে 
বহিরস্তাতি সংবিদবুনা সংবুত্তা, তদতে|  বৈলক্ণ্যাক্ানুমানমর্থাপন্তিং । 
অতশ্চৈৰং সন্বন্ধগ্ৰহণাভাবাৎ । 


সসন্মুলাদ 


( অৰ্থাপত্তির অন্যবিধ বৈশিষ্ট্য দেখাইবার জন্য পূর্ববপক্ষী মীমাংসক 
বলিতেছেন) আগম এবং অন্ুপলন্ধি এই ছিবিধ প্রমাণের দ্বারা একই 
বস্তুর পক্ষে যে অভাব এবং ভাব [ অর্থাৎ গৃহে অসন্তা এবং কোন স্থানে 
সন্ত! প্রমাণিত হুইয়াছে।] তাহারই সমর্থনের উদ্দেশ্যে অর্থাপন্ডিজপ 
প্রমাণ প্রবৃত্ত হইয়। অভাব এবং ভাবরূপ প্রমেয়ন্বয়কেই বিশেযেরূপে 
বুঝাইতেছে। কারণ__ইহ! স্বাকার না করিলে বিভিন্ন প্রমাণগন্য বিভিন্ন 
প্রমেয়ের যুগপত একত্র অবস্থান অসন্ত হইয়া পড়ে । এবং এই জন্য আগম 
হইতে এই যে অনিদ্িস্টদেশগতরূপে কোন স্থানে আছে এইরূপ 
(সামান্বাভাবে ) জ্ঞান হইয়াছিল, এই জ্ঞানটা তৎসদৃশ হইয়াই (জীবিত 
ব্যক্তির পক্ষে) স্বীয় গৃহে অভাব গৃহাত হইলে বাহিরে ( গৃহাতিরিক্ 
স্থানে) আছে এইরূপ বিশেষভাবে এক্ষণে উৎপগ্ন হইল । এই প্রকার 
বৈলক্ষণ্যবশতঃ এই জ্ঞানটা অন্মুমানজন্যচ্গান ( অন্মুমিতি ) নহে, অর্থাপত্তি- 
জন্য ভতান। [অর্থাৎ পূর্বের আগমজ্ন্য যে জ্ঞানটা উৎপন্ন হইয়াছিল, 
তাহা “কচিদস্ত্ি এই ভাবে হইয়াছিল । আগমবোধ্য প্রমেয়-সন্তার স্থান 
অনির্দিষ্উভাবে দেশসামান্যই হইয়াছিল । কিন্ত অর্থাপত্ডিজন্য জ্ঞানটা 
অনেক বিষয়ে তৎসদৃশ হইলেও আগমঙ্ন্ত জ্ঞান অপেক্ষা ইহার বৈলক্ষণ্া 
আছে। বিষয়-বৈলক্ষণ্যই উল্ত বৈলক্ষণ্যের কারণ । অর্থাপত্তিগম্যপ্রমেয়- 
সত্তার স্থান গুহাতিরিক্র-দেশগত ॥ স্বতরাং গুহাতিরিক্তত্বকূপে স্থানের 
সংকোচ হওয়ার বিষয়-বৈলক্ষণ্য হইতেছে । শন্মুমিতির মূলে হিবিধ 

রা প্রমাণের সাহাম্য খাকে না। ৫ অর্থাপত্তিনরস্া জ্ঞানের মূলে কথিত, 


শপ 


২৮৪ স্যায়মঞ্রধ্যাম, 


দ্বিবিধ প্রমাণের সাহায্য থাকায় অর্থাপত্তিজন্য এই জ্ঞান অনুমিতি হইতে 
বিলক্ষণ ।] এবং এই কারণেও অর্থাপন্তিজগ্ঞ জ্ঞান অন্ুমিতি হইতে 
পৃথক্‌, যেহেতু, অর্থাপত্রিঙ্গন্য জ্ঞানের পূর্বের ব্যান্তিগ্রহণ হয় না। (কিন্ক 
অনুমিতির পূর্বে ব্যাপ্ডিএহণ আবশ্যক হয়। ) 


ভাবাভাবো হি নৈকেন যুগপদ্বক্রিধূমবহৎ । 

* প্রতিবন্ধতয়! বোদ্ধ,ং1 শক্ৌ গৃহবহিঃস্থিতে ॥ 
অন্রাথাহনুপপন্তা! চ প্রথমং প্রতিবন্ধধীঃ । 

পশ্চাদ্‌ বসম্থমানন্থমচ্যতে কামমুচ্যতাম্‌ ॥ 

নন্বস্রোব গৃহদ্ধারে বস্চিনঃ সঙ্গতি গ্রহ; । 
ভাবেনাভাবসিঙ্চৌ $ তু কথমেষ ভবিম্যাতি ॥ 


অন্মুলাদ 

কারণ--যেরূপ (একত্র অবস্থিত ) বন্তি এবং ধূমকে এক প্রমাণ 
অনুমানের দ্বারা যুগপৎ ব্যাপ-ব্যাপকরূপে বুঝা যায়, তজ্ঞপ গৃহ এবং 
বহির্দেশে অবস্থিত [ অর্থাৎ পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থানে অবস্থিত । ] ভাব এবং 
অভাবকে অনুমানরূপ এক প্রমাণের ছারা ব্যাপ্য এবং ব্যাপকরূপে 
যুগপৎ বুঝিতে পারা যায় না। এবং উপপাদকের অভাবে উপপাছ্ছের 
অভাববিষয়ক আলোচনাদ্বার প্রথমে ( অগ্রয়-সহচার-জ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে ) 
ব্যাপ্রিক্গান হয় [ অর্থাৎ অন্যথা অনুপপন্তি ছারা ব্যান্তিচ্ঞান হয়।] 
তাহার পর তাহাকে যদি অনুমান বলিতে হয়, বল; তাহাতে আমাদের 
আপক্তি নাই। [অর্থাৎ একর অবস্থিত ভাব-পদার্থদ্য়ের অন্যথানুপপন্তি- 
যোগে ব্যাপ্তিজ্জান ঘটিলে তাদৃশ স্থলে অনুমানস্বীকার করিবার পক্ষে 
আমাদের কোন আপত্তি নাই ।] হে (অর্থাপান্তর অপ্রামাণ্যবাদি ) 


= শতিবন্ধত_্াপন্যাপকজ্াবেন । 
1 প্রতিৰদ্ধতয| রোদ্ধ ন্‌ ইত্যাৰৰ্শপুপ্তকগত: পাঠে ন সঙ্গচ্ছতে। 
} আছেন আাৰসিংস্ধ৷ ইতো পাঠে| ন সঙ্গচ্ছতে । 


অর্থাপন্তিপ্রামাশ্যোপপাদনস্‌ ২৮৫ 


মহাশয়, গুহন্বারে অবস্থিত বস্তুর পক্ষে ব্যান্তিগ্রহ হইবার কোন বাধা 
নাই । কিন্দ ভাবপদার্থের পারা অভাব-পদার্থের নিশ্চয়স্থলে এই ব্যাপ্তি 
রহ কেমন করিয়| হইবে? [অর্থাৎ ভাব-পদাথদ্ধয় একত্র অবস্থিত এবং 
সঙ্নিকৃন্ট, স্থতরাং তাহাদের পক্ষে অন্যথা অন্পপন্থির পথ ধরিলেও 
ব্যাপ্ডিগ্রহের পথ অবরুদ্ধ হয় না॥ কিন্তু ভাব এবং অভাব এই দুইটার 
মধ যদি কেহ সপ্লিকদ্ট কেহ বা! দূরস্থিত হয়, তাহ হইলে তাহাদের 
পক্ষে অন্যথ! অন্ুুপপন্ডির পথ ধরিলেও তাহাদের ব্যাপ্তিগ্রহ করিতে 
পারিবে ন! । স্বতরাং ব্যাপ্ডিগ্রহমূলক অনুমানও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব । 
অতএব তাদৃশ স্থলে অর্থাপন্তির শরণাগত হুইতেই হইবে । ] 


যত্র গৃহে চৈত্ৰন্তা ভাবমবগমা তদশ্বাখাহন্বপপন্ত তদন্রাদেশেষ নাস্ডিস্ব 
মবগমাতে, তত্র দেশানামানন্ত্যাদ্‌ দুরধিগমঃ প্রতিবন্ধঃ। অনগ্রি-বাতিরোক- 
নিশ্চয়ে ধূমস্তা ক! বান্ডজেতি চেদ্রচাতে, তত্র ধূমক্ষলনয়োর্বয়গ্রহণ-সন্তবান্ন 
বাতিরেকগ্রহণমাজিয়েরন্‌ । ভূয়োদৰ্শনস্থলভ্ত-নিয়ম ক্ষান-সম্পান্ভামান- 
সাধ্যাধিগমননিবু তিমনসাং কি মনগ্লি-ব্যতিরেকনিশ্চয়েন £ ইহ পুনরগ্য়া- 
বসায়সময়ে এব গমাধশ্মন্ত দরবগমত্থমূক্তমনন্থদেশরৃত্তিস্থাৎ । 


শ্বন্নুল্যাদ 

যে স্রলে গৃহে চৈত্রের উপস্থিতি দেখিয়! গৃহাতিরিক্ প্রানে তাহার 
অনুপস্থিতি না ঘটিলে গৃহে চৈত্রের উপস্থিতি শন্ুপপন্ন হয় বলিয়া 
গুহাতিরিক্ত স্থানে চৈত্রের অভাব নিশ্চিত হয়, তাদৃশ স্থলে গৃহাতিরিক্ত 
স্থান অসংখ্য বলিয়া ব্যাপ্তি নিশ্চয় কর! যায় না। [ অর্থাৎ গ্ৃহগত চৈত্র- 
সস্তার প্রতি গৃহাতিরিক্ত অসংখাদেশগত তদীয় অভাবের ব্যাঞ্ডি-নির্ধারণ 
অসম্ভব । হেতুর অধিক্রণ এবং সাধ্যের অধিকরণ বিভিন্ন হইলে কয় 
'সহচারদশীন-জ্য ব্যাপ্ডি-নির্ধারণ অসন্জব। 

ব্যাশ্ডি-নির্ধারণ না হইলে ব্যান্ডিগ্রহণ-সাপেক্ষ অনুমানের প্রসন্তি 
ন! থাকায় অগত্যা তাদৃশ স্থলে অর্থাপন্ডির আশ্রয় লইতে হইবে। ] 
বহ্ধিশূগ্ন স্থানে ধুমের অভাবনিশ্চয়গত বৃ্ান্তটা কি? [অর্থাত ব্ধিশৃন্য 


২৮৬ স্যায়মজ্রব্যাম্‌ 

স্থানে ধূমের অভাবনিশ্চয়টী কি ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিচ্মানের উপযোগী 
ব্যতিরেকনিশ্চয় নহে ? উহা! হইতেও ব্যতিরেকব্যান্তিজ্ঞান হইতে 
পারে।] এই কথা যদি বল, তছুন্তরে ইহু| বক্তব্য যে, সেই স্থলে 
{ বন্ধিশৃগ্যা স্থানে পূনের ব্যতিরেকনিশ্চয় হইলে ) বহ্ছি-ধূমের অন্বয়ব্যান্তির 
জ্ঞান হইতে পারে বলিয়া বাতিরেকব্যান্তির অনুসন্ধানে অনুমাতৃগণেরে 
আস্থ। পাকা উচিত নহে । [অর্থাৎ বঙ্গিশূন্যা স্থানে ধূমের অবিষ্ধমানতাই 
ধুমনিষ্ঠ বক্ির অগ্বয়ব্যান্তি । সুতরাং তাদৃশ শ্থলে নিয়ত ব্যতিরেক- 
ব্যাপ্ডিজ্ঞানের প্রসন্দি হয় না। অন্বয়-ব্যাণ্তিকপ সরল পথে যাইবার 
কাণ ও প্রবৃত্তি থাকিলে অভিজ্ঞ অনুসন্ধাতা ব্যতিরেক-ব্যান্ডির্প 
কুটিলপথে কেন যাইবে ? ] (সহঙ্গলভ্য নানা সপক্ষ বিদ্ধমান বলিয়| ) 
সাধাসাধনের ভুয়ঃসহচারদর্শনবশতঃ অন্থফ-ব্যাপ্ডিজ্ঞানই হইয়! যায়। 
এবং এ অন্বয়-ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রভাবেই ( ক্গাতবা ) সাধোর অনুমান হয়। 
অন্মমানই আকাভিকত। স্থতরাং সেই আকাঙ্ক্ষিতের সিদ্ধি হওয়ায় 
অনুমাতা পরিতৃপ্ত হইয়! গিয়াছে। সুতরাং আবার যাহ! বন্ধিমান্‌ নহে, 
তাহা ধূনবান্‌ নহে এইরূপ ব্যতিরেকমুখে ব্যাপ্ডতির নিশ্চয়ের আবশ্যকত( 
কি? [অনাবশ্যক বিষয়ে কেহ প্রত হয় না।) কিন্তু এই স্থলে [ অৰ্থাৎ 
গৃহে চৈত্ৰদ্শনানস্তর গুহাতিরিক্ত সকল স্থানে তাহার অভাববোধ- 
স্বলে] অন্বয়-সহচার জ্ঞানকালেই জ্ঞাতব্য ধর্মের (চৈত্রের অভাবরূপ 
জেয় ধর্শ্মের ) দুঙ্জেযিতার কথা পূর্বের বলিয়াছি। ছুজ্ে তার কারণ তাদৃশ 
অভাবের অসংখা-দেশকুতিতা। [ অর্থাৎ অদ্বয়-সহচারজ্ঞান করিতে গেলে 
খাহাদের সহচার জানিতে যাইতেছ, তাহাদের জ্ঞান পূর্বেই আবশ্যক । 
নচেৎ সহচার-জ্ঞান হয় না। কথিত লহচারটা চৈত্রের ভাব এবং অভাব 
এতছভয়গত ॥ এইস্থলে অসংখা-দেশগত চৈত্রের অভাব দুক্সেয। সুতরাং 
তাহাদের সহচার-জ্ঞান দুর্ঘট । সেইঞ্জন্যা তাদৃশ স্থলে অনুমান অসম্ভব । ] 


অর্থাপত্তিপ্রামাপ্যোপপাদনম্‌, ২৮৭ 


গস্থা গত্বাপি তান, দেশান্‌ নাস্য জানামি নাস্ডিতাম্‌ । 
কোৌশান্ব্যাস্বায়ি নিক্ষান্তে ততপ্রবেশা দিশঙ্ষয় ॥ 


তায্নাদতূমিরিয়মসববঞ্জানামিত্যখাপন্যৈৰ তনিস্চয়ঃ॥ লহ্িথমনুম্থননুমানা। 
পিশ্চে্যামঃ।  দেশাস্তরাশি চৈত্রশগ্তানি চৈরাধিষ্িতবাতিরিক্তনবাু 
তঙ্লমীপদেশবদিতি। ন, প্রতান্রমানোপহতত্থাৎ ৬ । দেশান্ত্রাণি চৈত্রা- 
থিষ্টিতাব্/তিরিক্তানি 1" তহ্সনীপদেশব্যতিরিক্ত্থাচ্চৈরাখিষ্ঠিতদেশবদিতি। 
তম্মান্িয়ত-দেশোপলভ্যমান-পরিমিত - পরিমাণ -পুরুষশরীরা-্াথান্ুপপই্ৈব 
তদিতর-সকলদেশনান্ডিস্বাবধারণং তশ্যেতি সিদ্ধম্‌। 


অন্মুবাদ 

যদি বল শে, গুহাতিরিক্স্থানে চৈত্রের অভাবনিশ্চয় অনুপলক্ষিদ্ধারা 
হইবে [অর্থাৎ ইহার জন্য অপ্গাপন্তিরূপ পৃথক প্রমাণম্বীকারের 
প্রয়োজন নাই ], তাহাও বলিতে পার না। কারণ --গৃহাতিরিক্ত যাবৎ 
স্থানে তাহার অভাববিষয়ক নিশ্চয় স্থানবিশেষগত অভাবের নিশ্চায়ক 
অনুপলব্ধির সাধ্য নহছে। [ অর্থাৎ অনুপল'ক্করূপ প্রমাণের দ্বার! স্থান- 
বিশেষে (প্রত্যক্ষগম্যদেশে ) অভাবের নিশ্চয় হইয়া থাকে। কথিত 
স্থলে এ অভাবের অধিকরণ অসংখা, নিদ্দিষ্ট এবং প্রত্যক্ষগম্য নহে। 
শুহাতিরিক্র সকল স্থানই এ অভাবের আত্রয়। স্থতরা: অনুপলক্ষিকূপ 
প্রমাণের দ্বারা তাদৃশ সকল স্থানে যথোক্ত অভাবের নিশ্চয় করিতে 
পার! যায় না। ] 
__ যদি বল যে, সেই সকল স্থানে বেড়াইয়া বেণাইয়| যথোক্ত অভাবের 
নিশ্চয় করিব, তাহাও বলিতে পার না। কারণ_-সেই সকল দেশে 
[নঃ পুনঃ গমন করিয়াও চৈত্রের অভাব নিশ্চয় করিতে পারি না। 


২৮৮ স্যায়মঞ্র্যাম্‌ 
কারণ-_তুমি কৌশান্বী দেশ হইতে নির্গত হইবার পর সে পুনরায় সে 
দেশে গমন করিতে পারে এইরূপ আশঙ্কাই তাহার কারণ । [ অর্থাৎ যখন 
কৌশান্দী দেশে গমন করিলে, তখন চৈত্র সেই দেশ হইতে অন্যত্র গিয়াছে, 
এই জন্য তাহাকে সেখানে দেখিতে পাইলে না। তাই বলি! সেই স্থানে 
চৈত্রের অভাব নিয়ত থাকিবে, এইরূপ বলিতে পার না। কারণ__যখন 
তুমি সেই দেশ হইতে প্রত্যাব্বত্ত হইবে, তখন সে সেই স্থানে পুনরায় 
যাইতে পারে। অতএব দূর হইতে গুহাতিরিক্ত সকল স্থানে চৈত্রের 
অভাব-নির্ণয়ছুর্ঘট |] স্বতরাং অসর্ববভ ব্যক্িগণের পক্ষে এই অনুপলন্ধি 
'অবলন্বনীয় নহে । [অর্থাৎ কোন অসর্ববজ্ঞ ব্যক্তি অন্থুপলন্িনূপ প্রমাণের 
দার! দূরদেশগত অভাবের নির্ণয় করিতে পারে না। সর্বজ্ঞ ব্যক্তি 
দূরদেশ প্রতাক্ষ করিয়া অনুপলন্ধিকূপ প্রমাণের দ্বারা তদ্গত অভাবের 
নির্ণয় করিতে পারেন ।] 

অতএব অধ্থাপত্তিপারাই সেই অভাবের নিশ্চয় হইয়া থাকে। আচ্ছা, 
ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, অনুমানের দ্বারা এ বিষয়টার নিশ্চয় 
করিব। (অনুমানের রীতি শুন।) গুহাতিরিক্ত স্থানে চৈত্র নাই; 
যেহেতু এ স্থানগুলি চৈত্রের অধিষ্ঠিত স্থান হইতে অতিরিক্ত । যেরূপ 
তদতিরিক্ত অথচ সনীপবন্তী অনেক স্থানেই চৈত্রকে দেখ! যায় না। 
এই কথাও বলিতে পার না। কারণ _ প্রতিকূল অনুমানের দ্বার! কথিত 
অনুমানের খণ্ডন হইতে পারে। প্রতিকূল অনুমান হইতেছে এই যে, 
(তুমি যে দেশে চৈত্রের অভাব সিদ্ধ করিতে যাইতেছ, আমি বলিব) 
সেই দূরদেশগুলি চৈত্র কর্ক অধিষ্ঠিত স্থান হইতে অতিরিক্ত নহে। 
[অর্থাৎ এ দেশে চৈত্র আছে।] যেহেতু তাহা চৈত্রের অনধিষ্ঠিত অথচ 
ষ্টার সমীপবর্ী দেশ হইতে অতিরিক্ত। যেরূপ চৈত্রের অধিষ্ঠিত স্থান । 
[শর্খাৎ_যেক্ূপ ষ্টার নয়নপথগামী চৈত্রের অধিষ্ঠিত স্থান 
অনধিষ্ঠিত বলিয়া প্রত্যক্ষীকৃত নিকটবন্জী 


সর্থাপত্তিপ্রামাণ্যোপপাদনম্‌ ক 


[অধা* অনুপলঙ্কি বা অনুমান দেশাপ্তরগত অভাবের নিৰ্ণায়ক হইতে 
পারে না বলিয়া।] স্থানবিশেষে দৃশ্ানান অল্পপরিমাণবিশিষ্ট পুরুষের 
তদতিরিন্র স্থানে অভাব না থাকিলে ক্ষুপ্রশরীরগত ক্ষৃদ্রতার নন্ুপপন্তি 
হয় বলিয়া! চৈরের অনধিষ্ঠিত সকল প্কানে চৈত্রের অভাব নির্ীত 
হইল। [ অর্থাৎ অর্ধাপন্জিকূপ প্রমানের দ্বারাই তাদৃশ সকল স্থানে চৈরের 
অভাব নির্ণাত হয়। কারণ _যাহাকে যুগপৎ নানা প্রানে দেখা যায়না, 
পরদ্ধ স্বানবিশেষে দেখা যায়; তাহার আকার বিভু হইলে যুগপহ নানা 
শ্বানে দেখ! যাইত। যখন নান। স্থানে যুগপহ দেখা যাইতেছে না, তখন 
তাহার আকার ক্ষুদ্র ইহা স্বাকার করিতেই হইবে। [ দেশাস্তরে চৈত্রের 
অভ্ভাব স্বীকার না করিলে এ আকারগত প্ুদ্রতা অনুপপন্ন হইত ॥ 
স্থতরাং দেশান্তরগত চৈত্রের অভাবই এ আকারগত ক্ষুপ্রতার অনুপপন্তি-: 
নিরাসক ইহা বলিতে হইবে। অতএব দেশান্তরগভ চৈত্রের অভাবই 
চৈত্রশরীরগত ক্ষুপ্রতার উপপাদক-বিদায় অর্থাপত্তিকূপ প্রমাণের সাহাযো 
দেশান্তরে চৈত্রের অভাব নির্ণীত হইতেছে । ] 


শীনো। দিবা চ নাস্বীতি সাকাঙক্ষবচন শ্রতেঃ । 
তদেক্দেশবিজ্ঞানং শ্রম্তার্থ।পন্তিরুচ্যতে ॥ 


ইহৈবংবিধসা কাঞ্ষবচনশ্রবশে সতি সমুপক্ঞাযমানং রজনীভোজন- 
বিজ্ঞানং প্রমা ্তরং ৯ ভবিহুমহতি প্রত্যক্ষাপেরস্গিধানাৎ। ন প্রাতাক্ষং 
ক্ষপাভক্ষণ প্রাতীতি-ক্ষমত পরোক্ষত্বাৎ ।  নানুমানমনবগতসংবন্ধস্তাপি তৎ- 
প্রতীতেঃ। উপমানাদেন্র শক্চৈব নান্তি। তগ্মাচ্ছাত্দ এব রাত্রি- 
ভোজন প্রতায়ঃ, শব্দশ্চ ন শ্রয়মাণ ইমমর্থমভিবদিতুমলমেকস্ত বাকাস্য 
বিধিনিষেধরুূপার্থৰয়সনর্থনশুন্যাহথাৎ, "* অত্র চ রাব্রযাদিপদানামশ্রবণাদ- 
পদার্থস্ত চ বাক্যাধ্বানপপন্তেহ। ন চ বিকাবরীকো নল 
দিবাবাকাপদার্থানাং ভেদঃ সংসর্গে। বা যেনায়মপদার্থোহপি প্রতীয়তে। -- 


২৯৭ স্কায়মঞ্তর্্যা্্‌ 


অন্মুব্বাদ 

এবং ‘স্থূলকায় ( দেবদত্ত ) দিবসে ভোজন করে না” এই প্রকার 
অশ্ময়মাণবাক্যাস্তরসাপেক্ষ বাক্যের শ্রবণ হইতে তাদৃশ একদেশের 
( অপেক্ষিত বাক্যাংশের যে জ্জান, তাহাকেই শ্রুতাখাপত্তি বল! হুইয়া 
থাকে । ) 

[অর্থাৎ ‘স্থূলকায় ( দেবদত্ত । দিবসে ভোজন করে না" মাত্র এই 
বাকাটা শ্রবণ করিলে শ্রোতার আ কাও্রণ-নিবৃত্তি হয় না, কারণ এঁ বাকাটা 
অসম্পূর্ন। উহা ‘রাত্রিতে ভোজন করে' এইপ্রকার অংশসাপেক্ষ। 
এই অংশটী অশ্ময়মাণ ; শ্রয়মাণ এ বাকোর সহিত এই অংশের যোগ 
না হইলে এ শ্রায়মাপ বাকাটা শ্রোতার সম্পূর্ণক্ঞানসম্পাদনে অক্ষম 
হইবে । স্থতরাং সেই আকাঙিক্ষত অংশের জ্ঞান সৰ্বথা কর্তবা। এ 
আকাঙিক্ষত বাক্যাংশের জ্ঞানই শ্রচতার্থাপত্তি । ] 

এই স্থলে এই প্রকার অনুন্তাংশ সাকাঙক্ষ ( তথাকথিত ) বাক্য এন্ত 
হইলে পর ( অপেক্ষিত অনুক্র বাক্যাংশের কল্পনাপূর্ববক ) রাঞ্িকালীন 
ভোজ্জনবিষয়ক জান উৎপল্ন হয়। এবং তাদৃশ জ্ঞানটা প্রত্যক্ষাদিজ্ঞাঁন 
হইতে পৃথক্‌ প্রমা হইবার যোগা। কারণ রাত্রিকালীন-ভোজনরূপ 
বিষয়টা লপ্রিকষ্ট নহে। প্রতাক্ষ প্রমাণ রাত্রিকালীন-ভোজনবিষয়ক- 
প্রতীতি-সাধনে সমর্থ নহে। কারণ_এঁ রাত্রিকালীন-ভোজনরূপ বিষয়টা 
পরোক্ষ । অনুমানও ভাদুশ প্রভীতি-সাধনে সক্ষম নহে, কারণ--ঘে 
ব্যক্তির ব্যাপ্তিচ্ছান হয় নাই, তাহারও তদ্বিষয়ে প্রতীতি হয়। উপমান- 
প্রভৃতি প্রমাণের আশঙ্কাই এই ক্ষেত্রে নাই। অতএব উপসংহারে ইহাই, 
বক্তব্য যে,  রাত্রিকালীন-ভোজ্নবিষয়ক-চ্ানটা  একমা রশব্দজগ্ব । 


এবং শ্রয়মাপ শব্দ এই অর্থকে ( রাত্রিকালীন-ভোজনর্ূপ অর্থকে ) 
ETE OTTO একটা বাক্যের ভাব টি 


অর্থাপন্তি প্রামাশ্যোপপাদনম, ২৪১ 


এই সকল পদগুলি) শ্রচ্ত হইতেছে না এবং যাহা পদের দ্বারা 
অনুপন্থাপিত সেইরূপ অর্ধ বাক্যার্থ হইতে পারে না। [ অর্থাৎ রাক্রি- 
কালীন ভোজন তদ্বেধকবাক্যের দ্বারা উপস্থাপিত না হওয়ায় উহা! 
বাক্যের অর্থ হইতে পারে না। ] 

অধিকন্ধ রাত্রিকালীন ভো্গনন্ূপ অর্থ "দিবা ন ভূঙ্ক্তে" এই প্রকার 
বাক্য-ঘটকাভূত পদগুলির এক্ৃত অর্থের রূপান্তর নহে, এবং উহা সন্দন্ধও 
নহে, হইলে ইহা ( রাত্রিকালীন ভোজনরূপ অর্থ ) পদের অর্থ না হইলেও 
প্রতীতির বিষয় হইতে পারে। 


টিল্গনী 


*রাতৌ ভুত্ক্রে’ এই বাকাটা রাত্রিপদাদিশ্ঘটিত। কিন্তু এই সকল 
পদ শ্রুতিগোচর না হওয়ায় এ বাক্যটা দুর্ঘট । অথচ পদের দ্বারা অর্থ 
উপস্থাপিত না হইলে শাব্দবোধের বিষয় হয় ন!। স্বতরাং 'রাত্রিকালীন 
ভোজন’ বাকোর দ্বারা উপস্থাপিত না হওয়ায় বাক্যের অর্থরূপে বোধ্য 
হইতে পারে না; উপায়া প্তর-দ্বারা পরিজ্জাত বিষয় লইয়া শর্ত বাক্যের 
অর্থগত-কলেবরের পুরিসাধন করিতে পারা যায় না। 


তবে পদের দ্বারা প্ররুতি-প্রতায-যোগে যাদৃশ অথ উপস্থাপিত হয়, 
যদি কোন অর্থ তাদৃশ অর্থের রূপান্তর হয়, তাহ! হইলে তাহা পদের 
দ্বারা সাক্ষাংসন্দন্ধে উপস্থাপিত না হইলেও উক্ত-পদবোধ্য হইতে পারে। 
যেরূপ রামশবন্দের যাহা! প্রকুতি-প্রতায়-লভ্য অর্থ, দাশরখি, রঘুপতি 
ইত্যাদি অর্থ তাহার রূপান্তর ; পদের হবার! সাক্ষাৎ উপস্থাপিত নহে। 
কিন্ত এ রূপান্তরভূত অর্থগুলি রামশব্দের দ্বারা বোধিত হইতে পারে, এবং 
শাব্দবোধ-স্থলে আরও একটা নিয়ম দেখা যায়। তাহা হইতেছে এই 
যে, শান্দবোধ-স্থলে বিশেস্ট এবং বিশেষণ প্রায় অভেদ-সম্থন্ধে কোন 
স্থলে ব! ভেদসন্বদ্ধে বোধিত হইয়া থাকে। সমান-বিভক্কিক পদঘয়ের 
দ্বারা উপস্থাপিত. অর্থন্যয়ের ভভেদসম্থন্ষেই অন্বয়বোধ হয়, এবং 


২৯২ শ্াযমধ্যাম্‌ 


নিপাতাতিরিক্ত নামার্থেরও অভেদসম্বন্ষেই অশ্বয়বোধের নিয়ম দেখা 
যায়। প্রত্যক্ষাদি-স্থলে এই ভাবে বিশেশ্বা-বিশেষণের প্রতীতি হয় না। 
কিন্তু শাব্দবোধ-স্থলে তথাক্থিতভাবে বিশেশ্য-বিশেষণের প্রতীতি হয়। 
ইহার অস্বীকার করিলে শান্দবোধ এবং প্রত্যক্ষাদির তুল্যাকারতা আসিয়া, 
পড়ে। যদি তাহা স্বীকার কর, তবে সমানাকারক-জ্ঞানীয় বিষয়তার 
এক্য মতে প্রতক্ষাদি-নিরূপিত বিষয়ত! এবং শাব্দীয় বিষয়তা এক হইয়া 
পড়ে। তাহাদের এক্য নিয়মবিরুদ্ধ। 'নীলোৎপলম্‌” ইত্যাদি স্থলে 
বিশেষ এবং বিশেষণের অভেদ-সন্বন্ধে অদ্বয়বোধ হয়। এবং ‘ঘটে! ন" 
ইত্যাদি স্থলে ভেদ-সন্বন্ষে অগ্বয়বোধ হয়। তাদাত্মযাই অভেদ-সন্বদ্ধ । 
এবং প্রতিযোগিত্ধ, বিষয়ন্ক ভূতি সন্বন্ধ ভেদ-সন্বন্ধ । 

‘চৈত্ো জানাতি' ইত্যাদি প্থলেও আখ্যাতের লক্ষ্যার্থ আশ্রয়ন 
স্বরূপ-সন্দক্ধে চৈত্রে অশ্বিত হয়। এ ব্বরূপ-সন্বন্ধও ভেদ-সন্বন্ধ। এ 
সকল সন্দস্ধকের বোধক কোন শব্দ না থাকিলেও সৰ্বন্ধের আকাগক্ষা- 
নিয়মাত্ব-নিবন্ধন শান্দবোধস্থলে সন্দন্ধ-বোধ হইয়া থাকে। “লীনো। 
দেবদত্তে! দিবা ন ভূহ্ক্তে" এই স্থলে রাত্রিকালীন ভোজন তথাকথিত 
বাকোর রূপান্তরভূত অর্থ নহে, এবং তাহা সন্বন্ধও নহে, হৃতরাং তাহার 
বোধক শব্দ না থাকায় তাহা শাব্দবোধের বিষয় হইতে পারে না। 


তল্যাৎ কল্পযাগমরুতঃ নক্তমন্তীতি বেদনম্‌। - 
তদ্বাকাকল্লনায়াং কু শ্রমাণং পরিচিন্ত্াতাম্‌ ॥ 
নাধাক্ষমনভিবা ক্র-শব্দ এ্রহণ-শব্িমত । 

ন লিঙ্গমগৃহীস্থাপি ব্যাপ্তিং তদবধারণাৎ ॥ 
কচিগ্রিতয-পরোক্ষত্থাদ ব্যান্তিবোধোহপি দর্ঘটঃ । 


অর্থাপত্তিপ্রামাশেপপাদনস্‌, ০২৯৩ 


এইরূপ করনীয় প্রনাপস্ৃত বাক্য হইতে উৎপন্ন । কিন্তু তঙ্রপ-বাক্য- 
কল্পনার মূলাভূত প্রমাণের অনুশীলন আবশ্যক । [ অর্থাৎ কোন্‌ প্রকার 
প্রমাণের বলে সেই বাকোর সমর্থন ঘড়ে, তাহার অনুসন্ধান করা কর্তব্য । ] 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুচ্চারিত বলিয়া অনভিন্যক্র শব্দের প্রকাশক হইতে 
পারে না। [ অর্থাৎ মীমাংসকমতে শব্দ নিত্য হইলেও অনভিবাক্ত 
অবস্থায় অ্রবপেক্িয়-গ্রাহ্য হইতে পারে ন!। কিন্তু অভিব্যক্ত অবস্থায় 
তাহা অবণেক্িয়-গরাস্ধ হইয়া থাকে । ] 

অধিকন্ত হেতুর দারা তাদৃশ শব্দের অনুমিতিও হইতে পারে না। 
কারণ__ব্যাপ্তিজ্ঞান ন! করিয়াও তাদৃশ শব্দের নিশ্চয় হইয়া থাকে। যে 
স্থলে প্রকরণাদি-ছার! বিনিযোক্ধ্যা শ্রুতি ৫ [ যে শব্দটা শ্রচ্ত হুইবামাত্র 
প্রাগুক্রশন্দার্থের অনুপপত্তি-নিহাসক হয় তাহা বিনিযোক্তা শ্রুতি] 
কল্পনীয় হুইয়া থাকে, তাদৃশ স্থলে সেই বিনিযোক্রয শ্তি ( অনুচ্চারণ- 
বশতঃ অনভিগাক্ত বলিয়া ) অতীন্দ্িয়। স্থভরাং ব্যাপ্তিক্ঞানও অসন্তব। 
[ অর্থাৎ কোন স্থলে হেতু-সাধোর প্রত্যক্ষ না হুইলে ব্যাপ্ডিজ্ঞান হয় 
ন!। ধূমের দ্বার! বহ্ছির অনুমানন্বলে মহানসাদিতে বহ্ছি-ধুমের সামানাধি- 
ক্রগা দৃ'্ট হয় বলিয়াই প্রথমে মহানসাদিতে বুমের উপর বক্ছির ব্যাপ্তি 
প্রত্যক্ষ হয়। তাহার পর পর্বতে ধূম দেখিয়া সেই ব্যাণ্ডির স্মরণ করিয়া 
বঙ্ছির অশ্ুমান কর! হয়। কিন্তু কথিত স্থলে কলিত-শব্দরূপ বিনিযোক্তধী 
শ্রচৃতির অতীন্ড্িয়তা-নিবন্ধন ব্যান্তি-প্রত্যক্ষের সন্তাবনাই নাই । ] 


বিনিযোক্রী হি আগতিঃ সর্বব্র প্রকরণাদৌ বাকাবিষ্থিরভ্যাপগমাতে ৷ 
যথোক্তং বিনিযোক্তী শ্রুতিস্তাবৎ সর্বেবষেতেষু, সংমতেতি। শ' তন্যাশ্চ 
নিত্যপরোক্ষত্বাদ দুরখিগমস্তত্র লিঙ্গন্য প্রতিবন্ধঃ। ন চ নিশাপদবচনস্ত 


* ৰিনিংঘোক্া তি: আবি বিকি্পা, লহানাতিখানরপা। এবং একপৰজপা। ইহা 
ভছাহকাপর্ে বিবৃত আছে। আভা বিনিযোজয কতি সঙগানাতিখানজপা | “লীনো বেৰৰৱো 
ধান কুক এই প্রকার একটা কালা আাজিকালীৰ গোজন লীনবেৱ উপকাৱক ইহাত ৰোগ 
হইহেছে। 

+ কবানিকে অ. ৩ পা. ওহ. ১৯. 


তন 


২৯৪ স্কায্মঞ্থণাস্‌ 


সম্ভা অন্ুমাতুমপি শক্যা, তন্যাং সাধ্যায়াং ভাবাভাবোভয়ধর্্রক্ত হেতে1- 
রসিদ্ধবিরুদ্ধানৈকান্ডিকহেনাহেহুত্বা২। ন চাত্র ধৰ্ম্মঃ কশ্চিহ্পলভাতে | 
যন্তেন তদ্বান্‌ পর্ববত ইবাগ্রিমান্‌ অনুমীয়তে । ন চ দিবাবাকাং তদর্থোহপি 
নিশাবচনানুমানে লিঙ্গতাং প্রতিপন্জুমর্থতি । 


অনুবাদ 


মীমাংসকগণ সবববিধ প্রকরণাদিস্থলে বিনিযোক্র শ্রুতি স্বীকার 
করেন। কথিত হইয়াছে যে, এইরূপ সববরই বিনিযোকজ্যা শ্রুতি 
আমাদের সপ্মত। এবং সেই বিনিযোক্রা শ্তি অবণেন্দিয়ের নিয়ত 
অগোচর বলিয়া তাহাতে লিঙ্গের ব্যাপক দুষ্জে'য় । [ অর্থাৎ সাধন- 
বিশেষের দ্বারা তাহার অনুমান করাও সন্ববপর নহে। ]. বর্ধমান নিশা- 
বাচক-পদঘটিত বাক্য (রায়ে ভুঙ্‌ক্তে এই প্রকার বন্ধনান বাকা) অনুমেয় 
হইতে পারে না, কারণ তাহ! সাধ্য হইলে লীনন্বরূপ ভাবপদার্থ ও 
দিবা ভোঙ্গনাভাবরূপ অভাব-পদার্থ এই উভয়-বিশিষ্ট-পদাথরূপ হেতু 
্বরূপাসিদ্ধি, বিরোধ এবং ব্যভিচাররূপ হেত্বাভাসে দূষিত হয় বলিয়া 
সাধন হয় লা। [অর্থাৎ তাদৃশ উভয়-বিশিষ্ট-পদার্থ চৈত, মৈত্র, 
দেবদন্তাদি হইবে। তাদৃশ পদার্কে হেতু বলিলে তাহা কথিত, 
সাধোর অধিকরণ বন্তৃরূপ পক্ষে না থাকায় স্বরূপাসিদ্ি হয়, ও তথায় 
না থাকায় বিরোধ হয়, এবং তাদৃশসাধ্যশৃস্য স্থানে থাকায় ব্যভিচার 
হয়। চৈত্র মৈত্রাদিই তাদুশ সাধ্যশৃন্ধ স্বান ৷] এবং এইরূপ ক্ষেত্রে 
সাধ্য হইবার উপযুক্ত কাহাকেও দেখি না যাহাকে সেই হেতুর ছারা 
পর্বতে বহ্ছির স্যায় পক্ষরূপ ধপ্রীতে অনুমান করা যাইতে পারে। এবং 
“দিবসে ভোজন করে' এইরূপ বাক্য ও তাহার অর্থও লিশাবাচক-পদ- 
ঘটিত বাকোর অশ্মমান-সম্পাদন-কাধ্যে লিঙ্গ হইতে পারে না। 


অশ্রতে হি নিশাবাকো কথং তদ্ধপ্মতাগ্রহঃ । 


অর্থাপত্ডিপ্রামাণ্যোপপাদনম্‌ ২৯৫ 


দিধাবাক্য-পনার্থানাং তিঠহু লিঙ্গহমন্থুপপন্তনানতয়াপি ন নিশীবাকা- 
অভ্যায়কহমবক্্রতে। পনার্থানাং হি সাঘান্সাক্কাকহাদ্‌ বিশেষমন্ত্ররেলা 
স্পসন্তিঃ স্যার বাক্যান্তরন্তরেশ । তণ্মাচ্ছুযনাণং বাক্যমেব তদেকদেশ- 
মন্তরেণ নিরাকা ঞক্ষ-প্র তায়োহপান ক-ন্ববাপারনির্বহপং  সন্ধিননধিগচ্ছৎ, 
তদেকদেণনাক্চিসতীতি সে: প্রনাগৈকদেশবিষয়। শ্রচভার্থপন্ডিঃ | = 
নার্বাদেৰ কখনর্বান্তরং ন করাতে, লীবরহুং হি নান ভোক্ষনকাধামুপল ভা 
মানং স্বকারণং তভোঙ্গনমনলমিব ধূনঃ লনুপন্থাপয়হু, তগ্চ বচস! কালবিশেষে 
নিষিদ্ধং তদিতর-কালবিপেষ-বিষয়ং ভবিস্যতীতি কিং বচনান্ুমানেন। 
বচননপি নানৃন্টার্থবলি তু অর্থগতার্থনেব তদন্ত সাক্ষাদর্থন্তৈব কল্লামানপ্য 
কে। দোষে যদ বাবধানম। শীয়তে ৷ 


আসলুলাদ 


কারণ__নিশাবাচক-পদঘটিত বাক (“রাত ভূহ্ক্রে' ইত্যাদি বাকা) 
পূর্বের অশ্রত থাকায় (অজ্ঞাত বলিয়া) তাহাকে পক্ষরূপধস্মস্ডিত 
সাধারূপে জান! যায় কি প্রকারে? [ অর্থাৎ যাহা সাধ্য হয়, পূর্বে 
তাহার কোন প্রকারে জান থাক! আবশ্যক । নচেৎ অন্বয়-ব্যাপ্ডি-চজ্জান 
অসম্ভব হইয়। পড়ায় অনুমান অন্ুপপন্ন হয়। ] 

কিন্তু সেই বাকাটী পুরে শ্রমতিগোচর হইলে তাহাকে সাধারূপে 
জানিবার প্রয়োজন কি? 

“লীনো দিবা নান্তি' এই বাক্য-প্রতিপাস্া পদার্গুলিকে সাধন বলিয়া 
কল্পনা করা ত দূরের কথা, অন্থপপন্তি-ব্বারাও তাহার! “নিশায়াং ভূহ্‌ক্তে' 
এই প্রকার বাক্যের কল্পক হইতে পারে না। অর্থাত শ্রতিগোচর 
বাকোর প্রতিপাগ্ত পদার্ঘগুলিকে হেতুরূপে কল্পনা করিয়া তাহার দ্বারা 
নিশাপদ-ঘটিত বাক্যের অনুমান সন্তবপর নহে, শ্রুতিগোচর বাক্যের 
অর্ধের সহিত অশ্ৰুত বাকোর কোন সন্বন্ধ নাই। এমন কি শ্রুতিগোচর . 


* পৃষ্ঠা অেদক্রোপপানকক্ত করিকা জঃতি। 
ক্রা্দীপনজি অযানকৈৰোপপানকত্ধ করিকা শুধত । ইতি শাবীপিকা, ১১ পৃঃ 
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বাকোর প্রচিপান্ত পদার্ধশুলি অতুপপত্তিযোগেও অশ্র্ত নিশাপদখটিত 
বাকোর -কলক হইতে পারে না; ] কারণ _পনার্থশুলি সামান্তস্বরূপ 
বলিয়। বিশেষ বাতাত অন্ুপপন্ন হয়, বাক্যান্তর বাতীত অনুপপন্ন হয় ন। 
[অর্থাৎ সামান্ন্দরূপ বিশেষস্বক্ূপের উপপাদ্য, হুৃতরাং বিশেষন্বরূপ- 
বাতিরেকে সামান্ধম্থরূপ উপপান্থা হইতে পারে না। স্তরাং সামান্তস্বরূপ- 
বিশি্ট পদার্থ অনুপপত্তিযোগে বিশেষদ্বজ্রপের নির্পায়ক হইতে পারে, 
কিন্তু তখাকবিত উপায়ে বাক্যান্তরের নির্ণাক হইতে পারে না।] 
স্থতরাং উপসংহারে ইহাই বক্রণ্য বে, শ্রামাশ বাক্যই তাহার অংশভ়ূত 
( অথচ অশ্রায়মাণ ) বাকাবিশেষ ব্যতীত আকাওক্ষা-নিরৃন্তিপৃপবিক সপ্পূৰ্ণ।খ- 
বোধোশযো নী সানর্ধের সাফল্যসাধক আসন্তির লাভ করিতে না! পারায় 
তাহার অংশস্ৃত (আকাওসণনিবর্তক ) বাক্যান্তরের কল্লক হইয়া থাকে । 
অতএব ইহাই সেই প্রমাণের একদেশবিষদ্ক শ্রন্তার্থাপন্তি। [ অথাৎ 
দুন্টাধাপন্তি, প্রমেয়ের কলপক হয়, কিন্তু শ্রতার্থাপন্তি প্রমাণের কম্পক 
হয়। কারণ _যে বাকাটা কল্পিত হয়, তাহাও শব্দাস্মক শ্রায়মাণ বাক্যর্ূপ 
প্রমাণের একদেশ বলিয়া শব্দান্মক প্রমাণ । ] 
আচ্ছ! ভাল কথা, এখন পিজা এই যে. (বাঁকা হইতে বাক্যাস্তরের 
কল্পনা না করিয়া) অর্থ হইতেই অর্থান্তরের কল্পনা কর! কেন হয়না। 
কারণ লীনন্ক ভোগ্চনের কার্য । তাহারই উপলব্ধি হইতেছে । সেই 
উপাল গামান লীনহন্দপ কার্ন/ই ধূম য্েক্তুপ বহর অনুমাপক্‌ হয়, সেরূপ 
স্রকারণ ্ডোজনের বোধক হউক । এবং সেই ভোজন বাক্যের দ্বারা 
কালবিশেষে (দিবসে ) নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহ! ইতরকালান বলিয়া, 
অনায়াসেই, স্থিরীরুত হইতে পারিবে। অতএব (তাহা বুঝাইবার জনা), 
বাক্যের কল্পনা করিতে কেন যাইতেছ ? কল্পিত বাকাটারও অপ. 


পুর্ব: অর্থের বাবস্থা না করিয়া পুন্েরই সাক্ষাত সন্ধে ত অহ কহন কহন! 
বিধেয়। সেইরূপ কলনাতে কি দোষ? যাহার জন্য ব্যবধান স্থাকার 
করিতেছ। [ অর্থাৎ দোষ থাকিলে শব্দকল্পনাপুল্দক অর্থের কল্পনা 
Ee পারিতে? বাধ্য হইয়াই এই প্রকার বাবদানের স্বীকার করিতে ke 
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হইত। কিন্তু যখন কোন দোষ নাই, তখন অর্থাপত্তিূপ প্রমাণের 
ঘার। বাক্যান্তরের কনার প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়। অনুমানরূপ প্রমাণের 
দ্বার! সাক্ষাৎ-সন্বন্ধে অর্থের কল্পনাই বিধেয়। ] 


উচ্যতে । শব্দপ্রমাণমা গেহস্রিক্নভিজ্জোহসি বালক ! 
প্রমাণতৈব ন হস্ত সাকাজজ্ষজ্ঞালকারিণঃ ॥ 
পুরোহ্বপ্হিত-বন্্ংশ *-দর্শনপ্রাপ্ডিনির্বৃতি । 
প্রত্যক্ষাদি যখ। মানং ন তথ! শান্দমি্যাতে ॥ 
বাক্যার্থে হি সমগ্রাক্গপরিপূরণত্রশ্রিতে । 
1" নাভিধায় ধিয়ং নাস্ত ব্যাপারঃ পর্য্যবস্ততি ॥ 
তাবন্তং বোধমাধায় প্রামাণ্যং লভতে বচঃ । 
তদর্থবাচকত্থাচ্চ তদ্‌ বাক্যং বাক্যমিয্যতে ॥ 
শন্দৈকদেশ শ্ৰত্যাৎতন্তদংশপরিপূরণম্‌ । 
কল্লাং প্রথমমর্থন্থা কুতস্ডেন বিনা গতিঃ ॥ 
প্রায়ঃ শ্রতার্থাপন্তা। চ বেদঃ কার্যেযু পূর্য্যতে । 
তত্রার্থঃ কল্লামানস্ক ন ভবেদেব বৈদিকহ ॥ 
যো মগ্ঠৈরদ্ট কালিন্দৈন্দদ্ৰিধঃ পরিকল্লাতে । 
শ্তিলিঙ্গাদিভিধঁ, চ ক্ল্যতে বিনিযোজিকা ॥ 
বিশ্বজ্জিত্যধিকারশ্চ যাগকর্ত্ব্যতাশ্তেঃ। 
উৎপত্তিৰাক্যং সৌ্যাদাবধিকারবিধিশতেঃ ॥ 


অন্মুব্বাদ 
এতদুত্তরে বলা হইতেছে। (এখানে বক্তা! অর্থাপন্তিপ্রামাপাবাদী 
মামাংসক। ) হে বালক, তুমি এই ছুর্ণেবাধ্য শব্দ প্রমাণপথের অনভিচ্ঞ । 
[ অর্থাৎ তুমি এই ছ্ষটিল শব্দরূপ প্রমাণের রী-তনীতি কিছুই জান না।] 


*  পুোহৰান্থতৰৰশেতি হলে পাঠ । 
+ বাব নাতি পাঠ: সমীগীনহ$। স্থিতি সে 
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যে শব্দের ছারা আকাওক্ষার নিবৃত্তি হয় না, সেরূপ শব্দ হইতে 
যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা সাকাজ্কু, সুতরাং তাদৃশ শব্দ প্রমাণ নহে, ইহা! 
প্রসিদ্ধ কথখ!। [ অর্যাৎ যাদৃশ শ্রলে ক্রঘ্নমাণ শব্দ সাকাজ্ষু, তাদৃণ 
স্থলে তদ্ুৎপন্ন জ্ঞানও সাকার, এরূপ প্থলে শব্দের পূরণ না করিলে *% 
এ সাকাঙ্ক্ শব্দ প্রমাণ হয় না।] শেক্প চাক্ুযাদি সঙ্লিকৃষ্ট বস্তুর 
একাংশ-চ্ঞাপন-ঘারাও কুতরুত্যা হয় বলিয়া প্রমাণ হইতে পারে, 
(সম্পূর্ণভাবে অর্থ-প্রতিপন্তি করাইতে না পারিলে) শব্দ সেরূপ ভাবে 
প্রমাণ হইতে পারে না। [ অর্থাৎ শব্দবিষয়ক আকাঙ্ক্ষার নিরাসপূর্ববক 
সম্পূর্ণভাবে অর্থ-প্রতিপাদনে সমর্থ হইলে শব্দ প্রমাণ হইতে পারে। ] 
কারণ-__বাক্োর সমগ্র অংশের সর্পবতোভাবে পুরপ-ার! পূর্ণ বাক্যার্ের 
জ্ঞান সম্পাদন না করিয়। শব্দ কৃতকৃত্য হয় না। [ অর্থাৎ শব্দ যতক্ষণ 
অসম্পূর্ণ থাকে, ততক্ষণ তাহার কাধ্য সম্পূর্ণ হয় না, এবং সম্পূর্ণ 
কারোর সাধন ন! ক্র। পর্য্যন্ত শব্দ স্বকার্ধ্যে ব্যাপৃত থাকে ।] বাক্য 
সেই সম্পূর্ণবৌধ সম্পাদন করিয়া প্রামাণ্য লাভ করে। এবং সেই 
সম্পূর্ণ অর্থের বাচক হওয়ায় সেই ঝাকাকে বাকা বলা হয়। | অর্থাৎ, 
সেই বাক্যই বাক যাহ নিরাকাওক্ষ-ভাবে অর্থ-প্রতিপাদনে সমর্থ । | 

অতএব প্রথমে বাক্যের একদেশ শ্রবণ-জাব। বাক্যের অশ্রয়মাণ 
অংশের পুর কল্পনায় । তদ্বাতিরেকে অর্থের সঙ্গতি কেমন করিয়। হইতে 
পারে? এবং প্রায়ই বেদবিহিত অনেককপ্মের স্থলে শরতার্থাপন্ডিরূপ- 
শ্রমাণ-দ্বারা বেদের পূরণ করিতে হয়। কিন্তু সেইরূপ ক্ষেত্রে বেদাংশ- 
শব্দের কল্পনা ন! করিয়া অর্থের কল্পনা! করিলে এ অর্থ শব্দাস্মকবেদ- 
প্রতিপা্ঘ না হওয়ায় এ অর্থে বৈদিকন্ছের হানি হয়। অন্টকাজ্ঞাপক 
আয়মাণমন্্ের ছারা অন্টকাবোধক যে বিদ্বিবাক্য কল্পিত হয়, 
এবং শ্রুতিলিঙ্গাদিদ্বার যে ৯ শরতি কল্পিত হয়। এবং 


JK in rin ons WT EEL 
পদ ক্নাবাতীত প্র পল হক “| । হচযাণ মরগান পের কনা করিতে হক “শা 
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অধিকারী কলিত হয়। [ অর্থাৎ ‘বিশ্বজিত! বজেন্ এই প্রকার বিশ্বজিৎ- 
যঙ্জের কর্তবাতা-বিধায়ক শতি থাকায়, কিন্তু এ শতিতে বিশ্বজিৎ যচ্ের 
অধিকারিবোধক পদ ন! থাকায় অথচ অধিকারিবোধক পদ না থাকিলে 
সম্পূর্ণভাবে অর্থবোধের মন্তুপপন্তি হয় বলিয়া “ন্বর্কামঃ এই প্রকার 
অধিকারীর বোধক পদের নিক্ষেশদ্বার৷ অধিকারবিদির ৬ মর্যাদা যে 
অক্ষ হয়। ] 

“সৌধ্যং চকরুং নিবপেদ ক্রঙ্গব্চসকামঃ।" ইত্যাদি বাকা-স্থলে 
অধিকার-বিখিবোধক বাকের শ্রবণবশতঃ উৎপত্তি-বিধিণ'-বোধক বাক্যের 
যে কল্পনা হয়। 


এন্দা্াদি-বিকারেবু কার্য্যমাতোপদেশতঃ। 
য্চ প্রকুতিবন্তাবো! বিধাস্্ উপপাছাতে ॥ 


= করল খামাবোধকো  বিধিৱৰিকাৰৰিৰি:। কমলা কপাল দু 
নুন থাগং বিবধ তাৎলেন কাম ঘাগগঞ্কলঙটোকং ্রতিপা্জাতে । ইতালংগছ 
1 অৰ্য-দেৰচাৰতপ ৰোধক ৰিৰিকৎপতিৰিনি: । লৈিনী-্াালা বিনতে বপমাগারক 
এখনপাকে  খপথাবিকওণে চর পী্জসপযানগরবনছেন আগের জা খনি হৎপ্জিবিবিং 
লমর্ধাতে। বগা-_ আগের ইতি বেখভাতদ্িতসাতুক; পুরোজাশ; পরদে-বাস্‌, খা পৌখাধিতাযাপি 
ব্েৰতা-তৰ্ধিজ গোগেন চঝোঃ আদে্াসধবাধাতে। ভাবুশ-জন্যাক দন-বিশেশকপন্। অতএব 
খাণবাগাঙোন ৰাখ্যান-প্স্গেনোজং সঙ্গোধৰ ঝাচিতে "লীন! ইতি ভনধিতোংপু/পপজতে। ইতি 
িনী্্জযমালা বির এছ বামাগাহ্ অথস-পানগাত ধশমাধিকরণক 
লৌ জর চন স্বালী কিং বাং লোকিকোকিতং 
লাগাং অপণং মোগাং কপাল-বিক্বতিহ্তঃ ॥ 
বি তি-পনিস্ধাহকা দেৰতাতক্ষিতোকিজত। 
লোগাহেন পরা, তৎ পুা্োছাশহবিধণা ॥ 


্যশযানক "সাং চকু নিবে” ইনি ৰাকো চশক: কিং সবালীং বি, উত গননসিতি সন্দেহ: । 
তত্র লৌকিকা: চকপ্ষংজ পাচ পাকাধিকরণে কাসারিমযে পশুজতে॥ নিদন্ট.কারাশ্চ_ "উৰা লী 
উরু; ইতোঙ্তান্‌ শঙ্খান্‌ পণ৷ছিত্বেনোপৰিশঞ্ধি। স্ছাৎ উর স্থালী: বক্রি। বৰি তক্৷ অৱনীৱতা- 
ভাবেন পুরোজাশবৎ, শৰাৰবোগাতা ন জান, ভাহি থা কৃত পৃরোভাশবিরতিযষ্‌॥ কপালবিকৃতিদং 
ুবিষ্ঠতি অপণ-যোগ্যতাকা; নস্ভাৰাৎ। বখাকপাজেদ ছবি: আপাকে, তথা স্বাল্যাষপি হপরিতুং শকাতে। 
কাত, চক্গ: স্থালী। ইতি পাণ্তে জখ।-ন্মগানেব চকশন্ধেনোচাতে। কত্ত: শৰতিশ্ৰদিক্ধে। “আৰিহাঃ 
প্রাপলীঘশ্চর:” ইতি ধা তথা কাশেে হি *্কিতিমোকনেন" ইত্দোধনশত্জেন ভররন্জাতে । 
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৩০০ ক্বায়মঞ্রধ্যাম্‌ 
তদেবমাদো সন্থন্ধ-গ্রহণানুপপন্তিতঃ। 
শ্রচতাৰ্থাপত্তিরেবৈষা নিঃসপত্তং বিজৃস্ততে ॥ i 
তয়া অতোকদেশস্চ সববত্র পরিকল্যতে । 
নর্থকল্লনপক্ষে তু ন সাদ বেদৈকগমাতা ॥ 
ইতার্থাপন্ডিরুক্তৈষ। বট প্রনাণ-সমুন্তব| । 
এষ! বিচাৰ্য্যমাণ! তু ভিন্কতে নানুমানতঃ ৷ 
প্রতিবন্ধাদ্‌ বিনা বস্তু ন বন্ধন্তরবোধকম্‌। 
যৎকিঞ্চিদগমালোকা ন চ কশ্চিৎ প্রতীয়তে ॥ 
প্রতিবস্ধোহপি নাজ্জাতঃ প্রযাতি মতিহেতুতাম্‌ । 

+ ন সন্ভোজাতরালাদে?দ্ভবন্তি তথ! ধিয়ঃ ॥ 
ন বিশেষাস্মন! যত সন্দন্ধজ্ঞ'নসন্তবঃ | 
তত্রাপান্ড্রোব সাম'ম্যারূপেশ তছুপ গরহঃ ॥ 
আস্নুন্লাদ 
ক এঁকাগ়াদি 1 বিকৃতি-কৰ্দ্ন্থলে কাধ্যমাত্ের উপদেশ বাক্য হইতে 

ইতিকরব্যতাব্যিয়ে যে ! প্রকৃতিভূতক্্মসাদৃশ্বের বোধক বাক্যের কল্পন। এ 

হয়। [অর্থাৎ ইতি-ক্ঠবাতা বুঝাইবার জন্য শব্দের ঘারা প্রধান-কপ্দী... 

সাদৃশ্যের উপদেশ করিতে হয়। তন্ব্যতিরেকে এক্জাগ্নাদি কপ্্কে বিকৃতি. 
কৰ্ম্ম বলিয়। উপদেশও অগ্ুপপন্গ হয়।] অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য 
যে, এই সকল স্থলে ব্যাপ্তি গহণ সম্তধপর নহে বলিয়া! এই শর্তার্থাপত্তিই 
অপ্রতিদবস্থিভাবে উপস্থিত হইয়। থাকে । এবং সেই রচ্তা্থাপানার 
সরব শরয়মাণবাক্যের অংশভূত অস্রয়মাণশন্দের কল্পনা করা হয়। 

কিন্তু শন্দকলনার পরিবর্তে র্থকল্না স্বীকার করিলে সেই অর্থটা 
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অর্থাপত্তিপ্রামাণ্যোপপাদনম্‌ ৩০১ 


প্রমাণরাজ্ঞ বেদের সহায়তা পাও! বায় না॥] অতএব যট্‌-প্রনাণ-মূলক 
এই অর্থাপন্তিকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিতে হইবে। ( ইহাই মীমাংসক- 
গণের মত।) কিন্ত বিচার করিয়া দেখিতে গেলে শর্থাপন্তির স্বতন্ত্র 
প্রমাণতা রক্ষা! করা যায় না; ইহ! অনুমান হইতে ভিন্ন হয় না, এবং ব্যাপ্তি- 
ব্যতিরেকে একটা বস্তু অপর বস্্র সাধক হইতে পারে না, ব্যাপ্ডতিও অজ্ঞাত 
থাকিয়া অন্ুমিতির কারণ হয় না। সগ্ভোজাত বালকদিগের তথাকগ্থিত- 
ভাবে অর্থাপত্তি ঘটে না। যে স্লে বিশেষরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞান অসম্ভব 
তাদৃশস্বলে ও সামাস্যভাবে ব্যাপ্রিজ্ঞান হইতে পারে । | অর্থাৎ সগ্যোক্জাত, 
শিশুদের বিশেষে ব্যাপ্ডিজ্ঞান না হইলেও সামাগ্বরূপে ব্যাপ্টিজ্ঞান হয়। 
স্থতরাং তাহাদের পক্ষে অর্থাপত্তির সন্তাবন! ন! থাকিলে ও অনুমান সম্ভব।] 
অপি চ তেন বিন! নোপপদ্ভতে ইতি চ বাতিরেকভণিতিরিয়ং ব্যাতিরেকম্চ 

প্রতীতঃ তশ্মিন্‌ সত্াপপ্তে ইত্য্ম়মাক্ষিপতি ৷ অগ্রয়ব্যতিরেকৌ চ 
গমকপ্য লিঙ্গপ্ত ধৰ্ম ইতি কণমপা পত্তিনান্ুমানম্‌। €েবলব্যতিরেকী 
হেতুরঞয়সূল এব গমক ইতি বঙ্ষ/ম:। যাশ্চ প্রতাক্ষাদিপুনিবকাঃ শব্তি- 
কল্পনায়ামর্থাপন্তখ় উদাহৃতাঃ তাশ্চ শক্তেরতীন্দ্রিয়ায় অভাবাদ্‌ 
নিৰ্িযয়| এব । 

স্বরূপাদৃন্ধবহ কাৰ্য্যং সহকাযু পর্বংহিতাৎ । 

ন হি কল্পয়িতুং শক্তং শক্তিমন্যামতীক্তিয়াম্‌ 


অন্মুলাদ 

আরও একটা কথ! এই যে, তাহার অভাবে অনুপপঙ্ন হয় ইহা আবার 
ব্যতিরেকের কথা, এবং বাতিরেক স্রতীত হইয়! অশ্বয়ের অনুমাপক হইয়া 
থাকে, এবং অন্বয় ও ব্যতিরেক অনুমাপক লিঙ্গের ধণ্ম । [ অর্থাৎ যেখানে 
তদসবে তদসন্তারূপ ব্যাতিরেক থাকিবে, সেখানে ততসন্বে তৎসত্তারূপ 
অদ্বয়ও থাকিবে, এই প্রকার নিয়ম আছে। স্বতরাং যেহেতু সাধ্যের 
সাধক হয়, তাহাতে অন্বয় এবং ব্যতিরেক উভয়ই বর্ধমান থাকে। অতএব 
অর্থাপন্তি অন্বমানের অন্তর্গত হইবে না কেন ?] যাহা কেবল ব্যতিরেকী 
হেতু, তাহাতেও অদ্বয়ব্যান্তিজ্জান করিতে হইবে। তাহার পর সেই হেতু 
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.. ৩০২. স্কায়মজজর্য্যান্‌ 

সাধ্যের সাধক হয়, এই কথা! পরে বলিব। এবং প্রতাক্ষাদিষড়বিধপ্রমাণ- 
মূলক যে সকল অর্থাপন্ধিকে শক্কিন্ধপ প্রমেয়ের পক্ষে প্রমাণরূপে 
উল্লেখ করিয়াছ, তাহারা আবার অতীন্টিয় শক্তির মিথ্যাত্বনিবন্ধন 
প্রমেয়হীনই হইয়া পড়িতেছে। কারণ-__সহকারী কারণের সাহাযাপ্রাপ্ত 
প্রধান কারণ হইতে উৎপস্ভমান হয় বলিয়া কাৰ্য্য নিজ নিজ কারণ 
হইতে অতিরিক্ত কোন অতীন্দ্িয় শক্তির সাধনে সমর্থ নহে। 

নন্থু শক্তিমন্তরেশ কারকমেৰ ন ভবেহ। যথা পাদপং ছেত্ত, মনসা 
পরশুকরুস্ভম্যতে, তথ! পাদ্রকাছ্ছপুাম্যেত, শক্তেরনভ্যপগমে হি ভ্রব্য- 
ন্ররূপাবিশেষাৎ সৰ্ব ্রাৎ সববদা কার্ধ্োদয়প্রসঙ্গঃ। তথ! হি বিষদহন- 
যোর্মারণে দাহে চ শক্তাবনিশ্নাশায়াং মন্ত্র প্রতিবদ্ধায়াং স্বরূপ প্রতাভিজ্ঞায়াং 
সত্যামপি কার্য্যোদাসীন্যাং যদ দৃশ্াতে, তর কা ঘুক্তিঃ, ন হি মন্ত্রেণ স্বরূপ- 
সহকারিসান্সিধাং *তিবধাতে। তন্ত প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ। শক্তিস্ত 
শ5তিবধ্যতে ইতি সতাপি দ্ররূপে সৎন্দপি সহকারিসু কার্যানুত্পাদে। যুক্তঃ। 
কিঞ্চ সেবান্তর্জনাদিস'মোহপি ফলবৈচিত্রাদৰ্শনাদতীন্দিয়ং কিমপি কারণং 
কল্পিতমেৰ ধৰ্্মাদি ভবন্ধিঃ, অতঃ শক্তিরতীন্ডিয়া তথাৎভ্যুপগম্যতামিতি ৷ 


অনুবাদ 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, শক্তিম্ীকারব্যতিরেকে 
কারকই হয় না। [ অর্থাৎ যাহ! ক্রিয়ার অন্ুকুলশক্তিশালী, তাহাই 
কারক হইয়া থাকে। স্থতরাং শক্তিস্থীকার না করিলে কারকন্বই থাকে 
না।] যেরূপ বুক্ষচ্ছেদনে ইচ্ছুক ব৷ক্তি কুঠারের উত্তোলন করে, তদ্রপ 
পাদ্ুকাদিরও উত্তোলন করা উচিত। কারণ শক্তি স্বীকার ন! করিলে 
জবর স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য না থাকায় সকল বস্ত্র হইতে সকল সময়ে সকল 
কাধ্যের আপত্তি হয়। তাহারই সমর্থন করিতেছি । বিষপান করিলে 
মৃত্যু হয়, এবং গৃহে অগ্রি-সংষোগ করিলে গৃহদাহ হয়; উক্ত মৃত্যু এবং 
তন ক 

তাহার + এশ 


অর্থাপন্তেরনুমানেহস্তর্ডাবঃ ৩০৩ 


পরিবর্তন ন! হইলেও সেই বিষ এবং অগ্নি জীবন-নাশ ও দাহ-ক্রিয়! সম্পন্ন 
করিতে সক্ষম হয় না যে দেখা যায়, সেই পক্ষে কি যুক্তি? [অর্থাৎ 
শক্কিন্বীকার ব্যতীত অন্য কোন যুক্তি পাওয়! যায় না ] কারণ__মন্তরের দ্বারা 
তৎ তৎ দ্রবোর স্বরূপ এবং সহকারী কারণগুলির যোগ প্রতিবন্ধ হয় না। 
ক।রপ-_তৎকালে বিষাদির স্বরূপ এবং সহকারা কারণগুলির যোগ 
পুর্ববভাবেই প্রতীয়নান থাকে । কিন্তু ( নগ্রের দ্বার! ) বিষগত জাবননাশিনী 
শক্তি এবং বহ্নিগত দাহিক! শক্তি প্ৰতিবন্ধ হয় বলিয়া বিষাদিগত স্বরূপ 
এবং সহকারী কারণগুলি থাকিলেও কার্ধোর অনুৎপত্তি যুক্তিযুক্ত হয়। 
আরও একটা কথা_সেণাদি এবং উপাঞ্জনাদর তুল।তা থাকিলেও 
স্থখরূপফলগত পার্থকা দেখা যায় বলিয়া তোমরা ধপ্মাদিকে অভীন্গিয় 
কিছু কারণ কম্পন! করিতে ক্রুটা কর নাই। অতএব অতীন্দ্িয় শক্তিকে 
সেই ভাবে কারণ ন্্ীকার কর। এই পর্যন্ত আমাদের কখা। 


তদেতদন্ুপপঞ্রন। যহ তাবদুপাদাননিয়মাদিত্যু ক্ৰম্‌ । ততোচ্যতে । 
নহি বয়মন্য কিঞ্চিদভিনবং ভাবানাং কাৰ্্যকারণভাবযুন্াপয়িতুং শরু মঃ | 
কিন্তু যথা প্রবু হুমনুসরস্টো ব/বহরামঃ। ন হৃশ্মদিচ্ছয়। আপঃ শীতং শময়ন্তি 
কশানুৰী পিপাসাম্‌। তত ছেদনাদাবন্রয়ব।তিরেকাভ্যাং বৃদ্ধব্যবহারাদ্ধা 
পরশ্বধাদেরের কারণহ্বমধ/বগক্ছাম ইতি তদের তদধিন উপাদপ্রহে ন 
পাছকাদীতি । 

অন্মুবাদ 

এই মতটা যুক্তিবিরুদ্ধ। গ্রহণে নিয়ম থাকিবার জন্য এই কথ! যে 
বলিয়াছ, [অর্থাৎ ছেদনকালে কুঠারাদির গ্রহণ কর! হয়, কিছু পাদুকাদির 
গ্রহণ কর! হয় না, ইহা হইতে বুঝ! যাইতেছে যে, কুঠারাদিতে ছেদনের 
অনুকূল শক্তি আছে। তাদৃশ শক্তি পাত্বকাদিতে নাই. এইজ ছেদনকালে 
পাদুকাদির গ্রহণ করা হয় না। এই কথা যে বলিয়াছ ] সেই পক্ষে 
বলিতেছি। আমরা এখন ভাবপদার্থসন্দন্ধে কোন প্রকার নূতন কার্য 
কারণভাবের উত্থাপনে সক্ষম নহি। কিন্তু চিরাগত কার্যকারণভাবের 
অনুসরণ করিয়া ব্যবহার করিতেছি মাত্র । [অখাহ আমরা এই 
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কার্যাকারণভাবের আবিদ্ধর্া নহি । ] কারণ আমাদের ইচ্ছায় জল 
লীতনিবারক ব! অগ্নি পিপাসানিবারক হয় ন! । [ অর্থাৎ জলের পিপাসা- 
নিরৃত্বির পক্ষে বা অগ্নির শীতনিবৃত্তির পক্ষে যে কারণত! আছে, আমাদের 
ইচ্ছায় তাহার পরিবর্তে অন্যের কারণত| ঘটিতে পারে ন|।] সেই 
ছেদনাদির পক্ষে অন্বয়বাতিরেক হইতে বা! বৃন্ধব্যবহার হইতে কেবলমাত্র 
কুঠারাদির কারণতা জানিতে পারিতেছি। অতএব ছেগনার্থী কুঠারাদিকেই 
গ্রহণ করে, পাদ্ৃকাদিকে গ্রহণ করে না, এই পর্যন্ত আমাদের কথ|। 


ন চ পরশ্ধধাদেঃ স্দরূপসন্লিধানে সতাপি সর্বদা কার্ধ্যোদয়ঃ, স্বরূপবৎ 
সহকারিণামপাপেক্ষণীয়বাৎ সহকাধ্যাদিসন্নিধানন্র সব্বদাহন্ুপপত্তেঃ। 
সহকারিবর্গে চ * ধপ্মািকমপি নিপততি, তদপেক্ষে চ কার্য্যোৎপাদে 
কথং সর্বদা তৎসন্ব:। ধৰ্ম্মাধশ্ময়োশ্চ কার্ধ্যবৈচিরাবলেন? কল্পনম- 
পরিহার্্যম্‌। তয়োশ্চ ন শক্তিস্থাদতীন্দরিয়হৃদ্‌। অপি তু স্বরূপমহিক্সৈব 
মনঃগরমাণ্বাদিবৎ । 

অনুবাদ 

এবং (মুখ্য কারণ) কুঠারাদির অবিকৃত ভাব থাকিলেও ছেদনাদি- 
কূপ স্বীয় কাধের নিয়ত-প্রসন্তি নাই । কারণ-_-ছেদনাদি-কার্দ্যে অবিক্ৃত 
কুঠারাদি যেক্কপ অপেক্ষিত সেরূপ সহকারী কারণগুলিও অপেক্ষিত 
থাকে। এ সহকারী কারণগুলির সহিত মুখ্য কারণের যোগ সর্ববদ] 
ঘটে ন!। কারণ--এঁ সহকারী কারণগুলির মধে৷ অদৃষ্টও আন্ত 
এবং কাধ্যমাত্রের উৎপত্তি সেই অদৃষ্টের সাপেক্ষ বলিয়| কেমন করিয়া 
সর্বদা কার্ধোর আপত্তি হইতে পারে ? [অর্থাৎ অদৃষ্ট য 
কাৰ্য্য হয় না। ] কাধ্যবৈচিত্রা রক্ষা করিতে গেলে 


অর্থাপত্তেরম্ুমানেহন্তভভাবঃ ৩০৫. 

যদপি বিষদহনসন্পিধানে সত্যপি মন্ প্রয়োগ তৎকার্সাদর্শনং তদপি 

ন শক্কিপ্রতিবন্ধননিবদ্ধনমপি কৃ সামগ্রান্তরান্মপ্রবেশহেতুকম্‌। নন্থু 

মন্তিণ। প্রবিশতা তর কিং ক্ুতন্* ন কিঞ্চিৎ কৃতম্‌। সামগ্রান্তরং তু 

সম্পাদিতগ্‌, কাচিন্ধি সানগ্রী কম্যচি কার্ধান্য হেতুঃ। স্বরূপং তদবস্থ- 
মেবেতি চে । যঞ্তেবম ভক্ষিতমপি বিষং কৰং ন হন্যাৎ ? 


আন্মুকাদ 
বিষ এবং মগ্নি থাকিলেও প্রতিকূল মন্ত্রের প্রয়োগন্ধার! বিষকার্ধা 
জীবননাশ এবং অগ্নিকার্দ্য দাহের যে অদর্শন, তাহাও বিষগত এবং 
অগ্নিগত শক্তির প্রতিরোধনিনিন্ধক নহে, পরপ্থ (প্রতিকূল মন্ত্রের 
অভাৰটাও ) জীবনন।শলানগী এবং দাহসানগ্রীর আন্মগতিহেতুক । 
[ অর্থাৎ প্রতিকূল মন্ের অভাবও কণিত সহকারী কারণ-সমুহের 
অন্তর্গত বলিয়া! মন্ত্র পরযোগকালে এ অভাব না থাকায় কৰিত কারণ- 
সমূহ কার্ধের প্রাক্কালে অনুপস্থিত । সুতরাং বিষক্রিয়া ও অগ্নিক্রিয়া 
প্রতিরুদ্ধ। ] আচ্ছা ভাল কথা _এখন বক্তবা এই যে, মন্্প্রয়োগ- 
কারী মন্ত প্রয়োগন্বার। যদি বিবাদিগত শক্তির প্রতিরোধ ন! করিল তবে 
সেই স্থানে আসিয়া মনপ্রযয়োগ করিয়া কি করিল? তত্ন্তরে নৈয়ায়িকের 
বক্তবা এই যে. মগ্রপ্রায়োগকারী কিছুই করে নাই, কিন্দু কেবলমাত্র 
সামগ্রীর পরিবর্ধন করিল। [ অর্থাৎ মন্তরপ্রয়োগ করায় অন্যতম কারণ 
মন্তরাভাবকে নিবন্ত করায় অন্যাগ্ত সহকারী কারণকে দুর্ববল করিয়া দিল। ] 
কারণ _কার্ধাবিশেষের সামগ্রাবিশেষ কারপ। [ অর্থাৎ কতকগুলি 
কারণ একত্র হইলেই কাধ্য হয় না, সমগ্র কারণগুলি একত্র 
হইলেই কার্ধা হয়।] যদি বল যে. (মন্্রপ্রয়োগ-দ্বার৷ ) বিষ এবং 
অগ্নিতে স্ক্গপগত কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য না হওয়ায় কার্া হইল না 
কেন? তাহাও বলিতে পার না। যদি এই কথা বল, তাহা হইলে 
অভক্ষিত হইলেও বিষ জীবন নাশ করে না কেন? 
তরাপ্তসংযোগাঘপেক্ষষীয়মস্তাতি চেস্মক্রাভাবোৎপাপেক্ষযতাস্‌: দিবা 
করপকালে ধর্ম ইব মন্রোহপানু প্রবিন্টঃ কান্যং প্রতিহন্তি । শক্তিপক্ষেহপি 
৩৯ 
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বা মন্ত্র কো ব্যাপারঃ ? মন্তেণ হি শক্ষের্নাশো। ব! ক্রিয়তে প্রাতিবন্ধে! 
বা? ন তাবন্নাশঃ। মন্ত্রাপগনে পুনস্ত২কা ববাদর্শনা। প্রতিবন্ধন্ত স্বরূপ- 
স্যৈৰ শক্তেরিবাস্ত । 


অন্ুুন্াদ 


সেই কার্ষো ( জীবন-নাশ জল কার্বে। ) সংযোগাদি বিষের অপেক্ষণীয় 
হইয়া থাকে। [ অর্থাৎ রসনার সহিত সংযোগাদিও সহকারী কারণ। ] 
এই কথা যদি বল, তাহা হইলে বলিৰ থে, সন্্রাভাবকেও ( সহকারী 
কারণরূপে ) অপেক্ষ। করু+। শপধ-ক্িয়াকালে ধর্ণ্দের হ্যায় মন্ত্রও 
অপক্ষিতভাবে থাকিয়। (বিষাদি-ক্রিয়ার ) প্রতিরোধক হয়। [ অর্থাৎ, 
কোন পাপকাধ। কোন ধান্মিক ব্যক্তির প্রতি আরোপিত হইলে ধান্মিক 
ব্যক্তি শপথ করেন যে, আমি যদি এই কণ্মী করিয়া থাকি তবে আমার এ 
পু মরিবে ইঠ্যাদি-রূপ। কিন্তু তাহার ধর্স্ম এ শপথ-রিয়ার বিষয়ীভূত 
পুরনাশের প্রতিরোধক হয়। সেরূপ মন্রও প্রযুক্ত হইয়! অলক্ষিতভাবে 
বিষাদি-ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে । যাহার অভাব কারণ, তাহাকে, 
প্রতিবন্ধক বলে।] শক্তিপক্ষেই ব! সন্্রের কি কাথা, তাহা জানিতে 
ইচ্ছ। করি। [ অর্থাৎ শক্তিপক্ষে মন্ত্রের কোন কাৰ্য্য দেখা যায় না।] 
কারণ-মগ্র বিধাদিগত শক্তির লাশ করে কিংবা ব্যাঘাত করে? 
বিষাদিগত শক্রির নাশ করে, এই কথ! বলিতে পার না; কারণ-_মন্তরের 
উচ্চারণ কিয়। নন্ট হইলে পুনরায় তাহার কার্ধা দেখা যায়। [ অথাৎ 
উচ্চারিত মঞ্্ের সার! যদি শক্তি নষ্ট হইত, তাহা হইলে উচ্চারণ-ক্রিয়া- 
নাশের পরও বিষংদি শক্রিহীন হইয়াই থাকিত। শক্তির 
কারণ না ঘটিলে নষ্টণ্তি পুনরুক্ধত হইতে পারিত না। : 
সময়েও বিষাদি-ব্য হারে অনর্প ঘটে ইহা দেখ! যায়। | কিন্তু ও 
কথা যদি বল, তাহা হইলে বলিব যে, শক্তির স্যার কেবলমাত্র 
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স্বরূপন্ত কিং জাতং কার্খ্যৌদাসীন্যমিতি চেৎ তদিতরতাপি + সমানম্‌। 
স্বরূপমস্ত্যেব দৃপ্যামানস্বাদিতি চেচ্ছক্তিরপ্যন্তি পুনঃ কাধ্যদর্শনেনানুমীয়- 
মানত্বাদিতি। কিনু শক্তিরহ্ুপগ-্যনাশ| পদ৷পন্বরূপবন্নিত্যাভ্যুপগম্যেত 
কার বা, নিত্যত্বে সববদা-কাবে/দয়প্রসঙ্গ:। সঞকাৰাপেক্ষায়ান্ত স্বরূপ- 
স্যৈৰ তদপেক্ষাতন্ত, কিং শক্ত ? কাথানে তু শক্তেঃ পদাৰ্থন্ৰরূপমাত্র- 
কাথাত্বং বা স্যাৎ সহকাধ্যাদি-সামগ্রা-কাধ্যহং বা। প্রকূপমাব্রকাধান্ধে 
পুনরপি সপবদা কাখ্যোৎপাদ প্রসঙ্গঃ সরবদ। শক্রেরুংপাদাহ। সামগ্রী- 
কারান তু কাধ্ামপ্ত সামগ্রা।ঃ”* কিসন্তরালবন্তিগ্ণ। শক্ত । অশক্তাৎ 
কারকাৎ কাৰ্য্যং ন লি্পগ্ধতে হতি চেচ্ছক্কির প কারা $ তদুৎপত্তাবপোবং 
শক্তান্র-কল্পনাদনবস্থ! । 


আন্না 

বিষাদি অবিকৃত থাকিতে তাহাদের স্বকার্ণ্যে বৈমুখ/ কেন হইল? 

[ অধাহ সগ্রাদি-প্রভাবে যখন বিষাদিগঞ্ স্বর্ূপের পরিবর্ধন হয় নাই, 

ন্বরূপটী সমভাবেই রহিঘাঞ্ছে, তখন কি প্রকারে বিষাদি স্বকাধা-সাধনে 

বিমুখ হইল? ] এই কথা যদি বল, তাহ। হইলে ততুন্তরে বক্তব্য এই যে, 
তাহা শক্ভিপক্ষেও সমান । 

[ অর্থাৎ শক্তিরও যখন পরিবর্ধন হয় না, তখন সমভাবে শক্তি 
খাকিতেই ব। তাহার স্বকাধ্য-সাধনে বিমুখ হইল কেন?] যদি বল 
যে, স্বরূপ আছেই, যেহেতু স্বক্ষপ দেখ! যায়। [ অর্থাৎ শক্তি-বিরুদ্ধ- 
বাদীর মতে স্বরূপের পরিবর্ধন বলা চলে না, কা'রণ_স্বরূপের পরিবর্ধন 
হইলে তাহা দেখা যাইত। যখন দেখা যায় না, তখন ন্বরূপের পরিবর্তন- 
স্বীকার অনুচিত।] এই কথা যদি বল, তাহা৷ হইলে তদুন্তরে বক্তব্য 
এই যে, শক্তিও আছে, কারণ _পুলরাম্ম কান্য-দর্শন-ছবারা তাহার 
অনুমান হইয়। খাকে। [ অর্থাৎ শক্তিবাদীও শক্তি দেখা যায় ন! বলিয়া 


আনু “ইতরতোহপি' ইতি পাঠ হত । 
1 আপুকে নামায ইতালা 71) 
$ শাক্ত কাখান ই যাবশসুপ্তকপাঠে! ন সৰগী: । 


৩০৮ স্াযমন্ত্যাস্‌ 


শক্তির পরিবর্তন স্বীকার করিবার সুযোগ পাইবেন না। কারণ_-শক্কির 
প্রশ্রক্ষ না হইলেও মন্তাপগমে বিবাদির পৃর্ববহ কাধ/কারিস্ব-দ্নি-ছার! 
শক্তির পরিবর্ধন হয় না, ইহা অনুমানের হার! বুঝ! যায়।] এই পর্যন্ত 
শক্তি-বিরুদ্ধ-বাদ। আরও এক কবা, শক্তি নানিতে যদি হয় তাহা 
হইলে সেই শক্তি জাতির গ্রায় নিত। বলিবে, বা কার্ধা বলিবে ? যদি 
নিত্য বল, তাহা হইলে সর্ববদ। কাব্যের আপন্ডি হয়। কিন্তু যদি এ 
শক্তিও সহকারী কারণগুলিকে অপেক্ষা করে, তাহা! হইলে প্রধান 
কারণই সহকারী কারণগুলিকে অপেক্ষ। করুক, শক্তি-স্বাকারের প্রয়োঞ্জন 
কি? কিন্তু যদি এ শক্তিকে কাধা বল, তাহা হইলে নী শক্তি কেবল 
মার স্থাশ্রয়স্ূত একক্জাতীয় বিভিন্ন বাক্তির কার্য, ন! সহকারি প্রভৃতি 
কারপ-সমস্তির কার্দয ? কেবলমাত্র একজাতীয় স্থাশ্রয়ের কাধা যদি 
বল, পূর্বববৎ স্ববদ৷ কাব্যের আপত্তি হয়, কারণ - সর্বদাই শক্তির 
উৎপত্তি হইতে থাকে। কিন্তু যদি সামগ্রীর কার্দ। বল, তাহা হইলে 
সামগ্রী হইতেই কাণ্য হোক্‌, মধ্যে শক্তি-দ্বীকারের প্রয়োজন কি? 
শক্তিহীন কারক হইতে কার্ম। উৎপগ্ হয় ন। এই কথা৷ যদি বল, তাহা 
হইলে বলিব যে, এ শক্তিও ( কারণগত শক্তিও ) কাধ।, তাহার উৎপত্তির 
জন্যাও শক্রান্তরের কল্পনা করিতে হয় বলিয়া অনবদ্থা-দোষ হয়। 


আহ-_দৃষটসিদ্ধয়ে হাদুন্টং কলাতে, ন তু দৃষ্টবিঘাতায়, শক্তান্তর- 
কল্পনায়াং শক্তি-শ্রেণী-নিশ্মাণে এব ক্ষীণন্থাৎ কারকাঁণাং কার্য্যবিঘাতঃ 
স্যাদিত্যেকৈব শক্তিঃ কলম্যাতে, ততকুতোহনবন্থা ? 


শক্তিনিরাকরণম্‌ ৩‘ 
দুৰ্ববলতা-নিবন্ধন নুখ্য কাধ্যের ব্যাঘাত হইতে পারে। [অর্থাৎ শক্তি- | 
ক্ূপ গৌণ কার্ণা করিতে করিতেই কারকগুলির সময় অতিবাহিত 
হইয়া পড়িবে, স্থতরাং মুখ্যকার্য্যসম্পাদনের অবসরই পাইবে না। ] 
অতএব একটামাত্র শক্তির কল্পন! করা হইয়া৷ থাকে, সেইজগ্রা অনবস্থা! 
কোথায়? [ অর্থাৎ বিষাদিগতশক্তি স্বীকার করিতে গিয়। এঁ শক্তির 
উৎপাদকগত শক্তি এবং তাহার উৎপাদকগত শক্তি, এইরূপে শক্তি- 
সঙ্মের কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই, কেবলমাত্র বিষাদিগতশব্জি স্বীকার 
করিব। তাহা! হইলে অনবস্থা-দোষ হইবে না। ] 


অত্রোচাতে -যন্দৃষ্টমন্তরেণ দৃষ্টং ন সিধ্যতি, কামমনৃষ্টং কল্লযতাম্‌। 
অন্যথাপি তু তন্তপপত্ডো কিং তদুপকল্লনেন, দশিতা চান্যথাপুুপপত্তিঃ। কল্পা- 
মানমপি চাদৃষ্টং তৎ কল্যতাং যদনবন্থাং নাবহেত ধৰ্্মাদিবহ। অপি চ 
ব্যাপারোহপাতীন্দিয়ঃ শক্তিবদিশ্যতে ভবন্তি, অশ্যতরকল্পনয়ৈব কাধ্যোপ- 
পন্তেঃ কিমুভয়কল্পনাগৌরবেণ । শক্রমব।প্রিয়মাপং ন কারকং কারক- 
মিতি চে তচ্ছক্রং & তথেতি কথং জ্রানামি ? কা খ্যদর্শনাঙ্্‌ জ্ঞাস্তামীতি 
চেদ্‌ ব্যাপারাদেব কার্ধাং সেতস্ততি। পাদুকাদেব্যাপ্রিয়মাণাদপি ন পাদপ- 
চেছদে! দৃশ্বাভে ইতি চেৎ, প্রতাক্ষত্তহি ব্যাপারো নাতীল্দরিয় যতঃ 
কাধাদর্শনাৎ পুরববমপি ব্যাপ্রিয়মাণত্বং জ্ঞাতসাযুসতা । 


প্সন্মুবাদ 


ইহার প্রতিবাদ করিতেছি । দৃষ্টির অগোচর পদার্থ না মানিলে যদি 
দুষ্ট কার্থোর ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ স্থলের জগ্য দৃষ্টির অগোচর 
পদার্থ মানিতে হয় মানো, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু 
তাদুশ পদাখ না মানিলেও যদি কার্াহানি না হয়, তাহা হইলে তাদুশ 
পদ্ার্থ-স্বীকারের প্রয়োজন কি? তাদৃশ পদার্থ না মানিলেও কাঁধ্য- 
হানি হয় না, তাহা! পূর্বের দেখাইয়াছ্ি, এবং যদি নিতান্ত কল্পনাই 


5 হচ্ছি তগেতি পাঠে! ন শোভন: । 


৩১০ স্কায়মঞর্্যাম্‌ 


করিতে হয়, তাহা হইলে সেই অদৃষ্ট পদার্থের কলন! কর, যাহা ধর্ম্মাদির « 
স্টায় অনবস্থা-দোষের স্য্ভি করিতে পারিবে না। (অর্থাৎ যেরূপ ধৰ্ম্ম 
এবং অধৰম দৃত্রিবহিভূতি পদাথ হইলেও অনবস্থা-দোষ হয় ন! বলিয়। 
তাহ। স্বীকৃত হইয়। থাকে, সেইরূপ অনবস্থা-দোষ না হইলে অন্য কোন 
অদৃষ্ট পদাথ-ন্বাকারেও কোন বাধা নাই। কিন্তু শক্তিক্ূপ অদৃষ্ট- 
পদাখের স্ব।কারে কৰিত প্রকারে অনবস্থা'দোষ হয় বলিয়া তাহার স্বীকারে 
আপত্তি আছে। | আরও এক কথা, তোমরা! শক্তির সায় ব্যাপার 
বলিয়া অপর কোন অতীপ্রঘ় পদাখ মানিয়া থাক । এ ইটা অতী্ডরিয় 
পদাখের মধ্যে একটামাত্র অতী য় পদাখ স্বাকার করিলেই যখন চলিতে 
পারে, তখন এ প্রকার দুইটা পদাখ মানিয়া গৌরবন্থাকারের প্রয়োজন 
কি? শক্তিশালী পদাথ ব্যাপারহীন হইলে কারক হয় না, ইহা! কারক 
যদি হহল, তাহা হইলে তাহা! শক্তিশালী এবং ব্যাপারবিশিষ্ট ইহা 
কেনন কৰিয়। জান! কাধাদর্শন হইতে জানিব এই কথা যদি বল 
তাহা। হইলে তদ্ন্তরে বলিব, কেবলমাত্র ব্যাপার হইতেই কাধ্যসিদ্ধি 
হইবে। [অধাৎ কাধ্যসিক্কির জগা শক্তি-স্বীকারের প্রয়োজন নাই |] 
পাদুকাদি ছেদনকাধে ব্যাপৃত হইলেও তাহা হইতে বৃপ্চ্ছেদনকাধ্য 
সিদ্ধ হয় না দেখ! যায়; এই কথা যদি বল [অর্থাৎ কেবল ব্যাপারের 
দ্বারা কাধ।লিদ্ি হয় না, শক্তিও কাধ্যাসিদ্ধির অনুকূল, বৃক্ষচ্ছেদনাদি ৮ 
কাধ্যে পাদুকাদি ব্যাপৃত হইলেও তাহা হইতে বৃক্ষাপিচ্ছেদনকাধ্য সম্পন্ন সর 
হয় না, ইহা দেখা যায়। এই কথা যদি বল। ] ইহার উত্তরে আমাদের ২ 
- বক্তব্য এই যে, তাহা হইলে ব্যাপার দৃষ্িগোচর অতীন্দ্রিয় নহে। যেহেতু 
কাখাদণনের পূর্বেও কাণ্যে ব্যাপৃত আছে ইহ! আযুক্সানের পরিজ্ঞাত। 
নব [ অৰাৎ মীমাংসক-মতে কাণ্যন্ধার৷ ঝাপারের অনুমান 
তীগ্রিয়। কিন্ত পাদ্কা দ-ছারা যখন বক্ষচ্ছেদন সম্পন্ন হয় 
এ স্থলে) ছেদনকূপ কাণ্য ন! থাকায় পাছুকাধিগত ব্যাপারের 


শক্তিনিরাকরণম্‌. ৩১১. 
ইহা জানিবার অন্য উপায় নাই। ক্রতরাং পাদৃকাদিগত ব্যাপাএকে 
প্রমাণিত করিতে হইলে এ ব্যাপারকে প্রত্যক্ষের গোচর বলিতে হইবে । ] 


কাণ্যানুমেকো। ছি শ্যাপারঃ কান্যং বিনা ন জ্ঞায়েতৈব ॥ কাবা স্বন্য 
তরস্মাদপি ঘটমানং নোভয়ং কলস্সিহুং প্রভবতীত্ালং প্রসঙ্গেন, প্রকৃত 
মনুসরা; তক্মাদতীন্দ্িয়ায়াঃ শক্তেরভাবান্নিবিষিয়া যখোদান্ত্ান্তা। 
অপাপত্য়ঃ। ভবন্ত্যাপি বা! শক্রিরতীন্দিয়ান্ুমানন্ৈর বিষয়ঃ কা; 
কারণ-পূর্ববকত্বেন ব্যাস্তিগ্রহণ(ৎ, স্বরূপনাব্রশ্তা চ কারণস্থানি্বনহণাদর্ি 
কিনপানুমান্ততে সা শব্তিরিতি । 


অ্সন্মুলাদ 


(ইম্টাপত্ৰিও বলিতে পার না) ব্যাপারকে কার্দোর দ্বারা অশুমান 
করিতে হয়, অতএব কাঁ?াবাতিরেকে তাহ। জানা! যায় না, ইহা ধ্রুব সতা। 
কিন্তু কানা ব্যাপার এবং শক্চি এই দুইটার মধ্যে যে কোন একটা হইতে 
হইতে পারে বলিয়! উভয়ের অন্মমাপক হইতে পারে ন1। আর অধিক কথা 
বলিবার প্রয়োজন নাই । এক্ষণে প্রকুতবিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইলাম। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, অতীন্দিয় শক্তি বলিয়া 
কোন বন্ধ না থাকায় শক্তিকে অবলম্বন করিয়া যে সকল অর্থাপণ্ডি 
উদাহরণ প্রদণিত হইয়াছে, তাহারা নিরবলব্বন হইয়া পড়িয়াছে। যদি 
বা অতীন্ডরিয় শক্তি থাকে, তাহা হইলেও সেই শক্তি একমাত্র অনুমানের 
বিষয়; কারণ _কার্য-কারণ-ভাবমুলক ব্যান্তিগ্রহণশ হইয়া থাকে। 
স্ব্নপনাত্রের কারপন্ব-নির্বাহ হয় না বলি! স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত কিছুর 
অনুমান করিতে হইবে, তাহা শক্তি । এই পন্যন্ত আমার কথা। 


শব্দনিতাহসিক্ছৌ তু যাহ থাপত্তিকুদাহ্ৃতা ৷ 
তন্তাহ শব্দপরীক্ষায়াং সমাধিরভিধা হতে ॥ 


অভাবপুরধিকাপার্ধাপত্তিন্ুমানমেব ॥ জীবতো গৃহাভাবেন লিঙ্গ- 
কূতেন বহির্ভাবাবগমাৎ। চৈরপ্ত গৃহাভাবে! ধৰ্ম্ম বহির্ভাবেন তদ্বানিতি 


৩১২ স্ায়ম্রশ্যাস 


সাধ্যো ধৰ্ম্মঃ, জীবন্মনুস্যাগৃহাভাবহ্থাৎ পূর্বেধাপলন্ৈবংবিধ-গৃহাভাববশ | 
যথা ধৰ্ম্মী বহিমানিতি সাধ্যোহথঃ ধূমত্বাৎ পূর্বেবোপলক্ধ-ধূমবদিতি । অতশ্চ 
গৃহাদীনাং লিঙ্দত্বাশঙ্ধননপাকরণৰ্াড়ব্বরমাত্রম্‌ । 


অন্মুাদ 


শব্দের নিত্যস্বসাধনের জন্য যে অর্থাপত্তির কথ! বলিয়াছ, যখন শব্দের 
বিচার করিব তখন তাহার খণ্ডন করিব। অভাবমূলক অর্থাপত্তিও 
অনুমান-মধ্যে গপনীয়। কারণ_-জীবিত ব্যক্তির গৃহে অভাব-দ্বারা 
বহির্দেশে অবস্থান জানা যায়। জীবিত চৈত্রের স্বীয় গৃহে অনবস্থান পক্ষ, 
সামানাধিকরণায-সন্বন্ধে বহির্দেশে অবস্থান সাধ্য, জীবিত বাক্তির গৃহে 
অনবস্থানন্ব হেতু । পূর্বের যত জীবিত ব্যক্তির গৃহে অনবস্থান দেখিয়াছি, 
তাহা বহির্দেশে অবস্থানের নিয়ত-সহচরও দেখিয়াছি। ইহার অনুরূপ 
দৃষ্টান্ত ধূম পক্ষ, সামানাধিকরণ্য-সন্বন্ধে বহ্নি সাধা, ধুমন্ব হেতু। যে 
ধূমের সহিত বহ্ছির সামানাধিকরণ্য পরিচ্ঞাত, এতাদৃশ ধূম সপক্ষ। এই 
পর্যন্ত আমার কথ|। অতএব পূর্বের যে অর্থাপত্তিকে অনুমান হইতে 
অতিরিক্ত করিবার জন্য গৃহাদির হেতুত্বের আশঙ্কা ও তাহার খণ্ডন তাহা বৃথা 
আড়দ্বর। [ অর্থাৎ পুরব-প্রদশিত অনুমান-রীতি জঘন্য, তাহার প্রাতিষেধ 
করিয়! অর্থাপত্তি রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। পূর্বব-প্রদশিত রীতিটা যদি 
একমাত্র পথ হইত, তবে তাহার প্রতিযেধে অর্থাপত্তি-রক্ষা সম্ভবপর 
হইত। কিন্দু তাহা! অসং পথ, তাহার প্রতষেধে অনুমানের সত্যপথ 
প্রতিরুদ্ধ হয় না।] 


যৎ পুনঃ প্রমেয়াম্ুপ্রবেশদুষণমভাধায়ি, তদপি ন সাম্প্রতম্‌। কিং 
প্রমেয়মভিমতমরভবতাম্‌? , কিং সন্তামাতমূত বহির্দেশবিশেষিতং সবম্‌?। .: * 
সন্থামাত্রং তাবদাগমাদেবাবগতমিতি ন প্রমাপান্তর প্রমেয়তামবলম্মতে। 
নহির্দেশবিশেখিতং তু সন্ধং ভবতি প্রমেয়ম্‌, ত্য তু তদানীমনু প্রবেশ 
কুতস্তাঃ? শ্হাভাবগ্রাহকং হি প্রনাপং গৃহ এব সদুপলন্তক-প্রমাণা- 
বকাশমপাক্রোতি ন বহিঃ সদসবচিন্াং পরান্তৌোতি। : 


= EE EE 
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অনুবাদ 


অর্থাপত্তিকে অনুমানের অন্তভু ক্রু বলিলে প্রমেয়াস্ুপ্রবেশরূপ দোষের 
আপত্তি হয়, ( শ্রুতরাং অর্থাপত্তি স্বতন্ত্র প্রমাণ ) এই কথ! যে বলিয়াছ, 
তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ কণ! । কোন প্রমেয় আপনাদের অভিমত ? 
সন্তামারই প্রমেয়, কিংব! বহির্দেশে জবস্থানরূপ সন্ত প্রমেয় ? কেবল 
সন্ত! [ অর্থাৎ সে পৃথিবীতে আছে, পূৰিবী হইতে অন্রহ্িত হয়নি ] 
ইহ! অন্য প্রমাণের দ্বারা ( জ্যোডিঃশাত্ররূপ প্রমাণের দ্বারা ) পুবেবই 
জানিতে পারা গিয়াছে, স্বতরাং তাহাকে অন্য প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত 
করিবার প্রয়োজন নাই। তবে বহির্দেশে অবস্থানকূপ সত্তা প্রমেয় 
হইতে পারে, কিন্তু তৎকালে তাহার অনুপ্রবেশ কোথা হইতে 
আসিবে? [ অর্থাৎ তাহা সুচিন্তিত হইবার পর হে সুনিশ্চিত হয় 
না, হইলে প্রমেয়ানুপ্রবেশ ঘটিত । কিন্ত পূর্ববনিশ্চিত ছেতুর দ্বারাই 
তাদৃশ প্রমেয়ের সাধন হইয়া থাকে, অতএব প্রমেয়ানু প্রবেশ হয় 
না।] কারণ-_গুহবুত্তি-সসভাবের গ্রাহক প্রমাণ কেবলমাত্র গুহবৃত্তি-সত্তার 
গ্রাহক প্রমাণ/ক বাধিত করে, বহির্দেশে সন্ধা ব1 অসন্তাবিষয়ক চিন্তার 
কারণ হয় না। [অর্থাৎ গৃহে অসন্তাএ্রাহক প্রত্যক্ষ প্রমাণ গৃহে সন্তা- 
গ্রাহক প্রমাণকে দুর্বল করিয়া রাখে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ একবন্রপক্ষে 
একদা একপ্থানে ভাবাভাবগ্রাহক হইতে পারে লা। এবং প্রতাগ্ষ 
প্রমাণের ত্বার৷ অভাব গৃহীত হইলে অন্য প্রমাণের দ্বারা সেই স্থানে 
তাহার সত্তা গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু কোন প্রমাণ এক শ্থানে 
ভাবাভাবগ্রাহক হয় না বলিয়। স্থানান্তরে সন্তার পক্ষে বাধক হইতে 
পারে না, এবং প্রচাক্ষ প্রমাণের হ্থাবা বা গন্থা প্রমাণের দ্বারা গৃহে 
অসন্তা প্রমাণিত হইবার সঙ্গে বহির্দেশে সত্তা বা অসৱাসন্বক্ধে কোন 
চর্চ্চাই পূর্বের হয় না। অনুমানগমা বহিঃসন্ত। পূর্বের স্থিরীকৃত হইলে 
প্রমেয়ানুপ্রবেশের প্রসক্তি হইত । ] 


বৃসতস্ত জীনতে। দূরে তিষ্ঠতঃ প্রাঙ্গণেহপি বা ॥ 
গৃহাভাবপরিচ্ছেদে ন বিশেষোহ স্তি কশ্চন ॥ 


৩১৪ স্যায়মঞ্জধ্যাম্‌ 


জীবনবিশিষ্ট'্বসোঁ গুহামাপণো লিঙ্গতামশ্ব_তে, ব্াভিচারনিরাসাৎ। নচ 
বিশেষণগ্রহণমের প্রামেয়গ্রাহণম্‌। জাীবনমন্যাদন্বাচ্চ বহির্ভাবাখাহ প্রমেয়ম্‌ । 
ননু জী:এনবিশিন্টগৃহাভাবপ্রচীতিরের বহির্ভাবপ্রতীতিঃ। নৈতদেবম্‌। 
জীবনিশিন্টগৃহ! হাব প্রতীতেঃ বহির্ভাবঃ প্রতীতঃ, ন তৎ প্রতীতিরেব বহির্ভাব- 
প্রচীতিঃ। ন হি দহনাধিকরণধূমপ্রতীতিরের দহনপ্রতীতিঃ, কিন্তু ধৃমাদন্য 
এব দহন হইহাপি গুহাভাবজ্গীবলাভ্ামন্থা এব বহির্ভাবঃ। পর্ববত- 
ভুতবহয়োঃ সিক্ষতথান্মহর্থমাত্রং তত্রাপুৰবমনুমেয়ম্‌ | এবমিহাপি বহির্দেশ- 
যোগমাত্রমপুববমন্ুমেয়ম্‌। 


অসন্মুবাদ 


জীবগণ হইতে দুরে অবস্থিত ( মৃত ) কিংবা প্রাঙ্গণে অবস্থিতেরও 
গৃহগত অভাবের নিশ্চয়ে কোন প্রভেদ নাই । [ অর্থাৎ মরণের পরও 
গৃহে অভাব হইতে পারে, কিংকা জী বত ব্যক্রিরও প্রাঙ্গণে থাকার সময়ে 
গৃহে অভান হইতে পারে, সুতরাং গৃহগত অভাবমাজজই গুহাতিরিক্র- 
স্থানে অবস্থানের সাধক ভষ্টতে পারে না। বাভিচার হয়।] কিন্তু 
সামালাধিকরণাসন্থন্ে জীব্ননিশিন্ট অভাব [অর্থ জীবিত ব্যক্তির 
গুগগত অভাব ] শত্াক্ষাত্মক নিশ্চয়ের বিষয় হইয়া! ( গৃহাতিরিক্তপ্থানে 
অবস্থানের ) সাধক হইতে পারে, কারণ ( উক্তহে তে ) ব্যভ্চার হয় 
ন|। এবং একমাত্রবিশেষণের গ্রহণ [ অর্থাৎ ভীবলের নিশ্চয় গৃছে 
যাহার অভাস। তিনি ভীবিত আছেন এইপ্রকার নিশ্চয়মাত্রই ] 
প্রমেয়নিশ্চয় নহে। কারণ_ভীবন পুথক্‌ এবং বিদেশে অনস্থানরূপ 
প্রমেয়ও পৃণকৃ। [ অর্থাৎ উক্ত উভয় এক হইলে পূর্বের জীবনের 
নিশ্চয়বশতঃ এবং তাহার পর হেচ়ুর নিশ্চয় হওয়ায় প্রমেয়ানু প্রবেশ 


শক্তিনিরাকরণম্‌ ৩১৫ 


হইয়া থাকে, স্বৃতরাং তাহার প্রত্ীতিঃ বহিদেশে অবস্থানবিষয়ক প্রচীতি 
নহে, কারণ _পহির আবিকরণে ধূমের প্রতীতিহ বহ্ছির প্রচীতি নহে। 
কিন্তু বহ্নি ধূম হইতে অঠিরিক্ত তাহাতে অপুষার সংশয় নাই । এই 
স্থলেও্ড জাবনসহকৃত গৃহগত অহাৰ হইতে বহিদেশে অবস্থান সম্পূর্ণ 
পূবন্থ। সেই স্থলে (পিতা বহ্নিমান এই প্রকার অনুমিতিন্থলে ) 
পর্বত এবং বন্ধ এই উভয় বন্ধু সিন্চ বলিয়া [ অর্থাৎ তাহাদের 
ব্দরূপাংশে কোন সংশয় না থাকায় ] কেবলমাত্র মতুপ্‌ ”তায়ের অর্থ 
(পৰিত এবং লহ্ষির সন্দন্ধ ) গসিক্ধ বলিব! তাগাই অনুমেয় হইয়! থাকে । 
এবং এই'রলেও বহির্দেশে সন্বহ্ধমাত্রই অসন্ধ বলিয়া অনুমেয় হইবে । 
(বহির্দেশ বা উক্ত জীবিত ব্যক্তি এখানে অনুমেয় হুইবে না । ) 


যদি হু তদধিকং প্রেম নেশ্য:ত, তদ! গুগভাবজীবনয়োঃ স্ব- 
প্রমাণাভযামবধারণাদ নর্থ গামর্থাপত্তেঃ । তন্মাৎ প্রামেয়ান্রসন্তাসাৎ তথ্য 
চ হুদানামননুপ্রবেশাল্গ প্র ময়ানু প্রবেশো। দোষ১। অর্থাপত্তাবপি চ তুল্য 
এনায়ং দোষঃ। তত্রাপার্থদর্থা স্তর কল্পনাভ পগমাহ | দৃষ্টঃ শ্রদতো। বাখে।ছ- 
ম্তথা নোপপদ্যাতে হত্যর্থকল্পনেতোব গ্রস্্োপনিনন্জাৎ॥ তথ্য তল্মাৎ 
প্রতীতিরিতি তত্র বাবহ্ারপ্ত হাবাচা তহপ্র তীতৌ। * হদনুপ্রসেশো দোষ এব । 
স্মভাব-হেতাবিন তদ্বুদ্ধিসিদ্ধা। তৎসিন্ধেঃ প্রমাণাস্তর-বৈফল্যাদিতি। 


অন্মুশ্বাদ 
কিন্তু যদি এইস্থলে সেই অধিক প্রমেয়কে ইচ্ছা না কর। [ অর্থাৎ 
বহি্দেশ-সন্দন্ধকে প্রমেয় না বল ৷ ] তাহা হইলে গৃহগত অভাব এবং 
গৃহে অবিভমান বাক্তির জীবন দুইটাই নিজ নিজ প্রমাণের হারা নিশ্চিত 
হইতে পারে বলিয়া অর্থাপন্তি অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। ( অনুপলক্ধি 
আভাবগ্রাহক প্রমাণ, জ্রযোতিংশাত্র জীবনগ্রাহক প্রমাণ আগম। ) 
সেইজন্য অগ্য প্রমেয় ( বহি্দেশযোগক্কপ প্রমেয় ) থাকায় এবং তাহা 


* *জবাচ্যং ততপ্রতীতাবিতি হুলে পাঠ 


স্কায়মঞ্রর্ঘ্যাম্‌ 


প্রাক্কালে ) জ্ঞাত ন! হওয়ায় ( অর্থাপন্তির পরিবর্তে 
অনুমিত স্বীকার করিলে ) প্রমেয়ানুপ্রবেশরূপ দোষ হইবে না। [ অর্থাৎ 
অনুমানের পুবের সেই প্রষেয়টী জ্ঞাত হইয়। পুনরায় অনুমানের দ্বার! 
জ্ঞাত ন। হওয়া প্রমেয্ানুপ্রবেশক্কপ নোবের প্রসক্তি হইল ন। । ] 

এবং পর্থাপত্তিতেও উহা দোবমধ্যে গণনীয়। [ অর্থাৎ অর্থাপক্ধি- 
প্রমাণে প্রমেযানু প্রবেশ দোধমধো গণনীয় নহে, এই কথ। সঙ্গত নহে। 
প্রমেয়ানু প্রবেশ অনুনানেও যেরূপ দেব, নর্থাপত্তি-পক্ষেও সেইরূপ দোষ । ] 
কারণ সেইক্ষেত্রেও একটা আর্থ হইতে অন্য অর্থের কল্পনা কর! হয়। 
[ অর্থাৎ সেই কলিত অৰ্থটা পূৰ্বেৰ জ্ঞাত থাকিলে পুনরায় তাহার কল্পনা 
সঙ্গত নহে, অতএব অর্থাপন্তিদ্থলেও প্রমেয়ানুপ্রবেশ দোধ। ] কারণ__ 
দৃন্ট ব৷ শ্ুত অর্থ নন্থা অর্খের কল্পনা না করিলে অনুপপঙ্ন হয় বলিয়া 
অর্থের কল্পন৷ কর! হয় ইহাই গ্রন্থে উপনিবন্ধ আছে। ( পুবের জ্ঞাত 
খাকিলে কল্পনা করিবার কথা শানে বলিবে কেন? তাহ! হইতে 
তাহার প্রহীতি হয়, ইহা সেই স্থলে ( অর্থাপত্তি-স্থলে ) ব্যবহার 
আছে। নেই স্থলে ( নর্থাপত্তি-স্থলে ) সেই কল্পিত অর্থটা শব্দের 
অগাচাজূপে প্রতীত হয় বলিয়া প্রমেয়ানুপ্রবেশ-দোষ হইবেই। 
[ অর্থাৎ অর্থাপন্তি-স্থলে সেই কল্লিহ অর্থের বাচকরূপে কোন শব্দ 
আত না হওয়ায় প্রমেয়ানুপ্রবেশ-দোষ হইবে ।  বাচ্যাথপ্রতীতন্দবলে 
সআাপ্তোক্তত্বদ্ঞান শাব্দবোধের পক্ষে কারণ বলিয়া এবং বাক্যাথগোচর- 
যখার্থভ্ঞানবদুক্তহই 'নাপ্ডোক্তত্ব' এই প্রকার মীমাংসা থাকায় বাচ্যার্থ- 
প্রতীতিন্থলে আপ্ডোক্রহগ্ঞানের কারণতাবাদীর মনে প্রমেয়ানুপ্রবেশ 
খটিতে পারে, অর্থাপত্তি-স্থলে তাহার কোন সন্ত্রবনা নাই। ] যেরূপ 
যলি-হেতৃব্থলে অন্ধ হেতুর জ্ঞান-দ্বার৷ সাধোর জ্ঞান হয়, তঙ্জেপ 
ন্যাতিরেকি-হেহুস্থলেও ব্যতিরেকী হেতুর জ্ঞান-দ্বারা সাধোর জ্ঞান হইতে 
পারে বলিয়। অর্থাপত্রিকে পৃবক্‌ প্রমাণ বলিবার প্রয়োজন নাই । [ অর্থাৎ, 
অর্থাপান্ত যদি অনুমান হইতে পূবক্‌ প্রমাণ হইত, তাহা হইলে অর্থাপত্তি- 
স্থলে প্রমেয়ান্ প্রবেশ দেখ নহে, কিন্তু অনুমান-"্থলে দোষ এইরূপ বিশেষ 
নিয়ম করিতে পারিতে, কিন্তু উক্ত বিশেষ নিয়ম করিবার উপায় নাই, 


অর্থাপত্তেরনুমানেহস্তরভীবঃ ৩১৭ 


কারণ _ আমরা নর্থাপন্ডিকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলি না। তাহাও অনুমানের 
অন্তর্গত। ] এই পৰ্যন্ত আমাদের কথ৷ । 


পাভাকরান্্প্রকাবান্তরেণানুমানাদ্‌ তেদনত্রাচক্ষতে | অনুমানে গমক- 
বিশেষণনস্যথান্ুপপন্নত্মনলং বিন! ধুষো। হ নোপপগ্ততে । ইহ তু বিপর্ধায়ঃ, 
মো? গমকেন বিনা নোপপস্তভতে গমে। বহির্ভাবঃ ল জীবতো। গুহাভাবং বিল 
নোপপগ্াতে গৃহান্ির্গতে। জীবন বহির্ভবতীতি। ভাষ্যমপ্যেবং যোজয়ন্তি । 
দৃষ্টঃ তো বাখোহর্থকলপন) অর্থাস্তরং কল্পয়তীতার্থঃ। যহঃ সা কল্পনা 
প্রমেয়-দ্বারিকাহন্যথ। নোপপন্ভতে কল্লামানোহর্থোহনস্যাখ। লোপপদ্াতে । সচ 
গমা ইতি । 


অআঅন্মুবাদ 


কিন্ত প্রভাকর অন্য প্রকাকে অনুমান হইত অথাপত্রিগত প্রভেদ বলিয়। 
থাকেন। অনুমানস্থলে অন্থথানুপপন্স্ব অনুমাপক হেতুর হিশেষণ, কারণ 
বহি বিন! ধূম উৎপন্ন হয় না॥ ( ধুম বিনা লহ্ষি উপপঙ্ন হয় না, এই কথা 
বলা যায় লা। কিন্তু অর্থাপন্ডিত তাহার বৈপরীত্য দেখা যায়। 
অর্থাপভ্ডিগমা বিষয় ভদ্জাপকের অভাবে উপপল্প হয় না (উত্তর স্থলে) 
অর্থাপন্তিগমা বিষয় বহির্দেশে অবস্থান । 

তাহা জীবিত ব্যক্তির গৃহে অভাব না ঘটিলে উপপঙ্ন হয় না। জীবিত 
বাক্তি গৃহ হইতে নির্গত হইবার পর বহির্দেশে অবস্থান করিয়। থাকে। 
[ অর্থাৎ যদ জীবিত থাকে, অথচ বাড়ীতে না থাকে, তাহা হইলে বাহিরে 
খাকিবেই। ] ইহাই তাহাদের কথ! ৷ তিনি শাবর ভাষ্যেরও এই ভাবে 
সমাধান করেন। দৃষ্ট বা শ্রুত অর্থ অথকল্পনার হেতু [ অর্থাৎ অন্য অর্থের 
কল্পনা করাইয়া দেয় ], যে হেতু সেই কল্পনা দৃষ্ট বা! শ্রন্ত-রূপ প্রামেয়ের 
ছার! হয় বলিয়া তাদৃশ প্রমেয়ের অভাব ঘটিলে সেই কল্পনা হইতে পারে না। 
সেই কল্পনার বিষয়ডুত অর্থ কল্পনার হেতুর অভাবে উপপঙ্ন হয় না। 
এবং সেই কল্পনার বিষয়টা সথাপত্রিগম্য। [ অর্থাৎ উহাকে বুঝাইবার 
জন্যাই অর্থাপত্তির প্রামাণ্য । ] এই পর্যন্ত ভাহার মত। 


i 


৩১৮ স্যায়মঞ্জধ্যাম্‌ 


এতদপি  গন্থরৈধমোোপপাদনমাত্রং ন তু নূতহনবিশেষোৎপ্রেক্ষণম্‌ । 
মো তাবদগুগীতে সতি তদ্গহমন্ুপপদ্ভমানহ্ং কৰমবধাধ্োত, গৃহীতে 
তু গমো কিং জদ্গতান্ুপন্ভবানহ গ্রহণেন ; সাধ্যস্ত সিন্ধত্বাৎ। পা 
তদ্গতমনথাধানু শপস্তনানত্থং শুহীতনাপী দতি চেং ; আহে| মহাননুমানাদ্‌ 
বিশেষঃ, ইদং হি পুন্িং প্রতিবন্ধগ্রহণমুক্তং প্তাহ। অপি চ বহির্ভাবস্ত 


_ গুহাভ্ভাবং বিনাহনুপপন্তিরিতি উক্তে তন্রিন্‌ সতি তশ্যোপপত্িবক্ব্যা। 


সা চ কা? কিমুৎপত্তিঃ জ্ঞ'প্তব৷। যদি জ্প্তিঃ সা চানুমানেহপি। 
গমাং গমকং বিনা! নাস্তি, তস্মিন্‌ সতি আন্্রীতি সমানঃ পন্থাঃ । 


অনুবাদ 

এই উক্তিও পূৰি গ্ৰন্থ অ:পক্ষায় পরবর্তী গ্রন্থের শব্দগ তটণধম্য-উ্াপক 
মাত্র, কিন্তু অভিনব কোন গবেষণা প্র্ণিত হয় নি । 

অর্থাপত্তি-গমা বিবয়টি কল্পনার পূর্বের সম্পূর্ণভাবে স্বিরীকৃত না হইলে 
তদ্গত অপুপপত্তমানন্থ কেমন করিয়! স্রিদীকৃত করিতে পারিবে? কিন্তু 
অর্থাপান্তগমা সেই বিষয়টা পূর্বের গৃহীত হইলে তদ্গত অনুপপদ্তমা নষ্টের 
নিশ্চয়ের প্রয়োগ্রন কি? কারণ-_যাহার নিশ্চয় অবশ্যকর্য্ব্য, তাহার 
নিশ্চয় তে হইয়া গিয়াছে । [অর্থাৎ উক্ত গমোর নিশ্চয়ই অনুপপন্মানাদ্ব- 
বিষয়ক অনুসন্ধানের ফল, সেই নিশ্চয় যখন পূর্বেবই সম্পন্ন হইয়াছে, তখন 
পিন্ট-পেষণ-সদৃশ অনুপপস্ধমানস্থবিষয়ক অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। ] 
যদি বল যে, পুবের জ্ঞাপকবাতিরেকে জ্ঞাপ্যের অনুপপস্ধমানস্ব 
স্থিরীকৃত হটয়াছে। [ অর্থাৎ অর্থাপন্ডিমূলকড্াপনের আবাবহিত পূৰ্বে 
স্থিরাকৃত হয় নি। ] ইহার উত্তরে অন্য কিছু বলিব না, কেবল এই কথা 
বলিল । ইহাতে অনুমান হইতে অর্থাপত্তির কি পরভেদই হয়? [ অর্থাৎ 
কোন প্রভেদই হয় না। ] কারণ _চ্রাপকব্াতিরেকে জ্ঞাপেঃর অনুপলল্লন্ব- 
গ্রহণই ব্যাপ্ডিগ্রহণ, তাহাই পুবে কথিত হইয়াছে, এবং আরও এক কথা, 
সঃ ব্যক্তির গৃহে অভাব লা ঘটিলে বহির্দেশে অবস্থান উপপঞ্জ হয় না 


অর্থাপত্তেরন্থুমানেহস্তর্ভাব: ৩১৯ 


(জ্ঞাপন )1 যদি জ্ঞপ্তি-পক্ষ গ্রহণ কর, তাহা হইলে সেই জ্ঞপ্রি অনুমানেও 
আছে । [ অর্থাৎ হেতুর দ্বারা সাধোর জ্ঞাপন অনুমানপ্রমাণেও আছে) 
জ্ঞাপক বাতিরেকে জ্ঞাপা বুঝ যায় না, জ্ঞাপক শাকিলে জ্ঞাপা বুঝা যায়, 
এই নিয়মটা অনুমানের পক্ষে সমান। [ অর্থাৎ কেএলমাত্র সথাপত্রিতে 
এই নিয়ম আছে ইগা স্বীকার করিলে অনুমান অপেক্ষ। অর্থাপন্তির বৈশিষ্টা 
প্রদর্শিত হইত। এবং সেই বৈশিন্টোর বশে অর্থাপত্তির প্রয়োজনীয়তা 
প্রমাণিত হইত। কিন্ত উক্ত নিয়ম অনুমানেও আছে, ্তুতরাং উক্ত 
নিয়মের অনুরোধে অর্থাপত্তির প্রয়োজনীয়তা সমর্থনীয় নহে । ] 


উৎপত্তিন্ৰ গৃহাভাবাদ্‌ বহির্ভাবস্ত ভূর্ভণ! । 

প্রাক্‌ সিন্ধে ভি গৃহাভাবে তদ্ুৎপাদঃ ক্রণান্তরে ॥ 
কারণং পূর্ববসিদ্ধ: হি কার্য্যোৎপাদায় কমতে । 
তেনৈকত্র ক্ষণে ভীনল্‌ ন গুজে ন বহির্ভবেহ ॥ 
তন্মাদ্‌ যংকিঞ্চিদেতৎ । 


অআন্মুলাদ 

কিন্তু গৃহগত অভাব হইতে বহির্দেশে অবস্থানের উৎপত্তি কোন মতে 
বলা যায় না। [ মর্থাহু জ্ঞপ্তপক্ষ স্বীকার করিলে অথ 'পত্তির প্রয়োজনীয়তা 
রক্ষিত হয় লা, এই কপ! পূর্বের বালয়াছি । উৎপত্তিপক্ষও্ড অবলন্দনীয় 
নহে, কারণ _গৃহগত অভান হইতে বহির্দেশে অবস্থান উৎপন্ন হইতেই 
পারে না। স্ৃতরাং উৎপত্তির কথা বল! উশ্মন্ত প্রলাপহুলা ৷] কারণ 
গুহগত্ত অভাব পূৰ্বেৰ সিন্ধ হইলে অন্যক্ষণে তাহা হইতে উৎপত্তি হইতে পারে, 
কারণ-_পু বিনন্থী কারণ কার্ষের উৎপাদক হইতে পাঞে। সুতরাং হাই 
বক্তব্য যে, জীবিত ব্যক্তি যে ক্ষণে গৃহে থাকে না; সেইক্ষণে বাহিরে 
থাকিতে পারে না কি? [ অর্থাৎ জীবিত বাক্তির যে সময়ে গৃহে অন্ঞাব হয়, 
ঠিক সেই সময়েই বহির্দেশে অবস্থান হয়। উক্ভাদের পৌববাপধা হয় না। 
অতএব জী বহ ব্যক্তির গৃহে অভাব এবং বহির্দেশে অবস্থানের একক্ষণ- 
বস্তিহা-নিবন্ধন পৌববাপর্য্য ন! খাকায় কার্ধাকারপভাব হইতে পারেনা । ] 


৩২০ স্যায়মঞ্জর্যাম্‌ 
অতএব উপসংহারে ইহা বক্তব্য যে, উৎপত্তির আলোচনা এই ক্ষেত্রে 
অনুপযুক্ত । 

এনক্চ যদেকে জ্ঞপ্তহপত্তিকৃতমিহ বৈলক্ষণামুৎপ্রেক্ষিতবন্তো ধমে- 
নাগ্নির্গন্যতে এব, গৃহান্তাবেন বহির্ভাবো জন্যতেইপীতি, তদপি প্রত্যক্তং 
ভরতি। মত্ত, সন্বন্ধগ্রহণাভাবাৎ মন্দিরন্বারব্তিনস্তদুৎপত্তেরিত্াক্তং তদপি 
ন স্বন্দরম্‌ । + 

ব্নন্নুলাদ 

এইরূপ কতিপয় দার্শনিক অনুমান এবং অর্থাপত্তির জ্ঞপ্তি এবং উৎপত্তি- 
কুত যে বৈলক্ষণ্য দেখিয়াছেন, যথা ( অনুমান-স্থলে ধূমের দ্বার অগ্নি 
জ্ঞাপিত হইয়াই থাকে ( উত্পাদিত হয় না), ( অর্থাপন্তি-স্থলে ) গৃহগত 
অভাবের দ্বার! বহির্দেশে অবস্থান উৎপন্ন হুইয়া থাকে_এই প্রকার 
বৈলক্ষণা, তাহাও প্রতিষিদ্ধ হইতেছে । কিন্দু ব্যাপ্ডিগ্রহ হয় না৷ বলিয়া 
( অর্থাপত্তি অশুমান হইতে পৃথক্‌ ) কারণ-_গৃহসম্লিকষ্ট বস্তুর ব্যান্িগ্রহ 
উৎপন্ধ হয় [ অর্থাৎ সমস্ত ভুবনন্ৰিত বস্ত্র অনুসন্ধান অসম্ভব, একন্থানে 
থাকিলে তাহার অনুসন্ধান সম্ভবপর হইতে পারে, সমস্ত ভুবনের বার্তা- 
হণ অসম্ভব। অতএব সমস্ত ভুবনের অনুসন্ধান ব্যতীত তাদৃশ বস্তুর 
ব্যান্তিগ্রহশ হইতে পারে না] এই কণা যে বলিয়াছ, তাহা! আমাদের 
মনোমত নছে। 

এতচ্চ প' স্বযমাশঙ্কয ন তৈহ প্রতিসমাহিতম্‌ । 
উদ্াহরণমন্তাস্ত, ব্যত্যয়েন প্রদশিতম্‌ ॥ 

খৃহভাবেন বহিরভাবকল্পনমিতি ভাতের তদেব ব্তন্যম্‌। ইয়মভাবপূৰ্বিৰকা 
ন ভবত্যেবাথাপস্তিঃ। যড়র্থাপন্থীঃ প্রতিজ্ঞায়েমামভাব-প 


অর্থাপন্ডেরম্ুমানেহম্তর্ভাবঃ ৩২১ 


ম্ন্নুলাদ 

কারণ__নর্থাপত্তির পুপকৃপ্রামাণ্যবাদিগণ ইহ! স্বয়ং আশঙ্কা করিয়া 
[ অর্থাৎ কথিত স্থলে ব্যাপ্ডগ্রহ হয় কি ন! ? এইরূপ সংশয় করিঘ। ] 
ব্যাণ্তিগ্রহ হইতে পারে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু 
পরিবর্তন করিয়া! অন্য উদ্দাহরণ দেখাইয়াছেন। সেই উদাহরণটা হইতেছে, 
গৃহগত অস্তিত্বের দ্বারা বহি'্দেশে অভাবকল্লন।। এই উদাহরণটা পরিবস্তিত 
ভাবে না বলিয়। পূর্বেরেই গলা উচত ছিল । (উদ্দাহরণের পরিবর্তন করা 
হইল বটে ), কিন্দু এই অর্থাপন্ডি অভ্াবনুলক্ষ অর্থাপন্ডির স্থল হইল না 
যড়্‌বিধ আর্থাপন্ডির প্রতিজ্ঞা করিত! আন্তাবমূলক অর্থাপত্তির সরল বলিয়া 
যাহা দেখাইয়ান্ধ, বনে হুরিণীর হ্যায় তোমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ নৈয়ায়িকগণের 
কটাক্ষপাতে ভীত সেই এই অনাপন্তিকে ( অবক্ষক অবস্থায়) উপেক্ষা! 
করিয়া যে পলায়ন করিতেছ, তাহ! ভদ্রলোক তোমাদের অভপ্রোচিত 
ব্যবহার হইয়াছে । 


স্বদেকশরণাং বালামিমাসুহস্থজ/ গচ্ছতঃ । 
কথং তে তর্কগিস্থান্ি মুখমন্য৷ অপি স্রিয়ঃ ॥ 


ভাবেনাভাবকল্পানা তু প্রাক্ষপৃিবকৈবার্থাপন্বিঃ । তন্তা অপিচ ন 
ছুরবগমঃ সন্দন্ধঃ। অসর্ববগতন্ত জব্যন্ত নিয়তদেশবৃত্তেরক্লেশেন তদি হরদেশ- 
নান্তিত্বাবধারণাৎ। অনশন গাতিরেকনিশ্চয়ে চ ধমন্ত ভবভাং কা গতিঃ ? 
যা তত্র বার্তা, সৈবেহাপি নো ভবিষ্থাতি ॥ 


আআন্মুলাদ 
তোমার একমাত্র শরণাগত [ অর্থাৎ তোমার অবশ্থা প্রতিপালনায় ] এই 
অর্থাপত্রিরূপ রমণীকে ত্যাগ করিয়া গমন করায় অন্য স্্রীলোকও কেমন 
করিয়া তোমার মুখ দেখিবে ? [ অর্থাত অন্যান্য অথাপত্তি রমণীরাও এক 
এক করিয়া তোমার আশয় ত্যাগ করিবে, এবং নিরাশ্বয়! হইয়া তাহারা 
নষ্ট হইবে।] কিছ ভাবের দ্বারা অভাবকল্পনারূণ অর্থাপন্তি একমাত্র 
82 


৩২২ স্যায়মঞ্রর্যাম্‌ 


পরত্যক্ষমূলক । [নর্থা উহ! প্রত্যক্ষমূলক অর্থাপত্তির উদাহরণ হইতে পারে, 
কিন্তু অভাবমূলক অর্থাপত্তির উদাহরণ হইতে পারে না।] এবং সেই 
অর্থাপত্তির স্থলেও ব্যাপ্তি ভেতর হয় ন! । [ অর্থাৎ তাহাএও অথাপত্তিত্ব 
থাকে না । এ স্থলেও ব্যান্তিগ্রহণ অনায়াসে হইতে পারে। ব্যান্ডিগ্রহণ 
যখন অনায়াসে হইতে পাণে, তখন উহাকে অর্থাপত্তি না বলিয়া অনুমান 
বলা উচিত। ] কারণ-_যে প্রবা সববত্র খাকে না, স্থানবিশেষে থাকে, 
তদত্তিরিক্ত স্থানে তাহার অভাবনির্ণয় অনায়াসেই হয়। বহ্নিশৃন্ত স্থানে ধূম 
খাকে না৷ এইরূপ নিশ্চয় হইলে তোমাদের মতে ধুম বহর সাধনে সমর্থ 
কিনা? সেই স্থলে ( ব্যতিরেক-সহচার-নিশ্চয়প্থলে ) সংগাদটা তোমাদের 
যেরূপ হইবে, তাহাই এই প্থলেও ( উক্ত অর্থাপত্রির উদাহরগস্থলেও ) 
আমাদের হইবে। 

[অর্থাৎ উত্ত অর্থাপত্তির উদ্দাহরণ-স্থলেও বাতিরেক-সহচার-নিশ্চয়াধীন, 
ব্যাতিরেকব্যাপ্ডিগ্রহ হন্ত বলিয়া উহাও অনুমানের ক্ষেত্র । ] 


ন চ ভুয়োদর্শনাবগমামানাঙ়্মাট্্রকশরণতয়া । 
যন্ত বশ্বন্তরাভাবে গমাাস্তস্ৈব ছুষ্যাতি । 
মম ব্বদৃষ্টিমাত্রেণ গমকাঃ সহচারিণঃ ॥ 


ইতি কল্পয়িতুমুচিতম্‌। অনিশ্চিতব্যত্িরেকস্য সাধ্যনিশ্চয়াভাবাদিতি 
দর্শচিষ্যামঃ | পক্ষধন্মা্বয়ব্যতিরেকোছপি নাগৃষীতোহমুমানাঙ্ম্‌। বহ্ির- 
ভাবসিন্ধৌ চান্ুমানপ্রয়োগঃ স এব যান্য়া দর্শিতঃ । অতিপক্ষপ্রয়োগঃ 
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্ন্যুবলাচ্গ 


এবং পুনঃ পুনঃ সহচারদর্শনন্ারা জঙ্কায়মান কেবলমাত্র 'অন্বয়- 
ব্যাপ্তিকে অবলদ্বন করিয়া অনুমতির বাবস্থা হইবে না। [ অর্থাৎ 
ন্ুমিতিমাত্র কেবল ঙ্্ব্যাপ্ডিড্ানগত্বা এই কথা বাললেও কথিত 
স্থলে অর্থাপত্তির উপপাদ্ন হইবে না। ] যাহার মতে বন্বিশেষের 
অভাব অর্থাপত্তিগমা, তাহারই মত ছন্ট। [ অর্থাৎ ব্রাহাদের মতে 
অনুপলক্ধি অভানএাহক প্রমাণ, তাহাৰ! যদি ব্রনিশেযের অভাব 
অর্থাপত্তিকূপ প্রমাণের গ্রাহা এই কথা বলেন, তাহ! হইলে ঠাহাদের 
মত পূর্ববাপরবিরুনদ্ধ এই কথা বলিব।] কন্দ আমার মতে 
সহচারীগুলি ( কখনও অন্তযসহচারী কখনও বা ব্যতিরেকসহচারী হেতু ) 
অনুমাপক হইয়া পাকে। [ অর্থাৎ আমার মতে বিরোধ নাই, কারণ 
আমি অনুপলন্ধি-প্রমাণ মানি না, এবং জাব এবং অভাব সকলই 
আমার মতে সাধ্য হইতে পারে, যদি তাহা পূর্বের নিশ্চিত না 
থাকে। অনুমিতির পূর্বের সাধনীয় বিষয়ের নিশ্চয় অনুমিতিপ্রতিবন্ধক, 
এবং এঁ অনুমিতি ব্যাপা হেড়ুর দ্বারা হয়। এ ব্যাপ্তি অশ্বয়ব্যাপ্ত্রি এবং 
ব্যতিরেকব্যান্তি । অন্বয়ব্যাপ্তির ভ্যান অগ্বয়-সহচারনিশ্চয়-দ্বার। হয় এবং 
ব্যতিরেকব্যান্ডির জ্ঞান ব্যতিবেকসহচারনিশ্চয়-দ্বার! হয়। তোমাদের সম্মত 
অর্থাপত্রিক্ষেত্রটী ব্যতিরেকী অনুমানের ক্ষেত্র এই কথা বলা উচিত । ] 
কারণ-_ব্যতিরেকব্যান্থির জ্কান না হইলে ( স্থলবিশেষে ) সাধ্যের 
অনুমিতি হয় না, ইহা পরে দেখাইব। পক্ষতৃত্তিহ্েতুনিষ্ঠ অনবয়-বাতিরেক 
অনুমানের পূর্বের অনিশ্চিত থাকিয়া অনুমানের উপকারক হয় না। 
এবং বহির্দেশে অভাব-সাধনের জন্য অনুমানের আকার তাহাই হইবে, যাহা 
তুমি পূর্বের দেখাইয়াছ । উক্ত অনুমানের পক্ষে বিরোধ সম্পাদনের জন্য 
যদি প্রতিকূল-হেতুর প্রয়োগ কর, [ অর্থা সৎ-প্রতিপক্ষের উদ্ভাবন কর ] 
তাহা হইলে তাহা প্রশ্রক্ষাদির বিরুদ্ধ বলিয়! হেহাভাল ভিন্ন আর ক্ছুই 
নহে। আর বেশী কথা বলিবার প্রায়োগ্রন নাই । ছুববল ক্রুচার্থাপত্তিও 
অনুমান হইতে ভিন্ন নহে। কারণ_বাকোর অংশ-কল্পন। করা সঙ্গত 
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নহে, এবং অর্থভৃত কার্যাকূপ লিঙ্গ বিদ্কমান। যেরূপ পর্ববতগুহাস্রিত 
ধূম দেখিয়া তাহার কারণ বহ্িকে জন্মমান করিয়া থাক; তজ্বূপ আপ্ত- 
ব্যক্তির বাকা হইতে স্ুলতারূপ কার্য স্থির করিয়া তাহার কারণ ও 
ভোঞ্নকে অনুমান কর। এই স্থলে কি বিশেষ আছে? [ অর্থাৎ 
ভোঙ্গনে অনুমেয়তার প্রতিবন্ধক এইরূপ কোন বৈশিব্টা নাই, যাহার ফলে 
অনুমান করিতে ভগ্রমনোরগ হইয়া অর্থাপন্ডি স্বাকার করিতে বাধা হইব? 
স্থতরাং এই স্থলে অন্ুমিতি-ম্বীকার অনশ্থাকনুবা । ] 

কারণ--সৃয়োদর্শনের দ্বার! স্বৌল্য তোক্ষনের কার্ধা বলিয়া স্বিয়ীকৃত | 
কিন্দ কোন স্থলে লিঙ্গের প্রত্াক্ষ প্রমাণের দ্বার! নিশ্চয় হয়, কোন স্রলে 
বাকা হইতে নিশ্চয় হয় ; অতএব অতাধিক শ্রভেদ হইতেছে না। [ অর্থাৎ 
লিঙ্গের নিশ্চয়ের প্রভেদ হইলেও তাহার কোন বৈলক্ষণা হয় না ] । 

নহম বচনমপরিপুর্পমিতি শ্রভীতিমেক যথোচিতাং জনয়িতুমসমথম্‌.। 
কিং পীনে| দেবদব্তো দিবা ন ভুহক্তে ই তাত ন ভবতি তৎপীনতাপ্রতীতিঃ । 
ন ন ভবতি, সাকাতক্ষা! কু ভবতি। ন চ সাকাঙ্কপ্রতীতিকারিণস্তন্ত 
প্রামাণ্যমিতি তদের তাবৎ পুরয়িতুং যুক্তম্‌ ৷ তদসহ। কণন্যাত্র সাকাওন্বং 
কিং শন্দস্ত কিংবা তদৰ্থস্তোতন্দিৎ তদবগম৷স্কতি। শব্দস্য তাবদর্থ- 
নিরপেক্ষস্ত ন কাচিদাকাজ্ক্ষ।, অনভিবাক্রশব্দবৎ। অর্থস্ত সাকাজক্ষঃ 


সন্গখান্তরমুপকল্লয়? কোহবসরো। বচনকল্পনায়াঃ। & অবগমোজপাথবিষিয় 


এব সাকাঙেক্ষা ভবতি. ন শব্দবিষযঃ শ্রোত্রকরণকঃ। তল্মাদবগমনৈ- 

রাকাঙ্ক্ষ/লিন্ধয়ে তদর্থকল্পনমের যুক্তম্‌ । 
বচনৈকদেশকল্পনমপা্থাবগতিসিদ্ধাথমেবেতি  তৎকল্পনমেবাত্ত কিং 

সোপানাস্তরেণ ? 

'অআন্মুবাল 
আছা, ভাল কথা, এখন ( রথাপতিক অপ্রামাণ্যবাদীর প্রতি ) 

এই যে, ( মান ) বাৰু অসম্পূর্ণ ধলা | অৰ্থাৎ কাজি অং 
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স্কুলকায় দেবদন্ড দিবসে ভোজন করে না এই বাকা হইতে দেবদব্তের 
স্থূলতাপ্রতাতি হয় না, ইহা নহে। ( হহ! মীনাংসকের উত্তর) কিন্তু 
এ বাকা হইতে যে স্ুলঙার জ্ঞান হয়, তাহ! সাকাঙুক্ষ [ অর্থাৎ পর্ধ/বসিত 
হয় না, এ জ্ঞানের সাধকরূপে এবং এ বাক্যের অংশরূপে অন্য বাক্যকে 
অপেক্ষা করে। ] এবং সাকা ক্ষ প্রভীতির জনক বলিগ্া। সেই বাক্য প্রমাণ 
নহে। অহএন সেই বাকেরই ( অপেক্ষিত অংশের ভ্বার। ) পূরণ করা 
উচিত। তাহা অনঙ্গত। এই স্থলে কে সাকাজক্ষ ? শব্দ তাহার অর্ণ 
ব। তাহার প্রতীতি? যদি বল, শব্দই আকাভক্ষ। করে ( অপেক্ষা করে )+ 
তাহা হইলে তহন্তরে বক্তথা এই যে, যেরূপ ( সর্থ-নিরপেক্ষ ) অব্যক্ত 
শব্দ শব্দান্তরের অপেক্ষ। করে না । তজ্জধপ অন্য শব্দও কেবলমাত্র 
শন্দাপ্তরের অপেক্ষা করেনা কিন্তু অর্থ এবং শব্দ উভয়ের অপেক্ষা করে। 
যদি বল, অথ হ অপেক্ষ। করে, তাহা! হইলে ত্বতুন্তয়ে বক্তব্য এই যে, 
কিন্তু অর্থ যদি সাপেক্ষ হয়, তাহ! হলে অর্থ জবা স্তরের অপেক্ষা করুক । 
বাকাকল্পনার কি প্রয়োঙ্গন ? (ইহা যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে 
শব্দকলনারূপ শ্রুতার্থাপত্ধি অনাবশ্যক |) যদি জ্ঞানকে সাপেক্ষ বল, 
তাহ! হইলে তহ্ঝরে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানমাত্রই সাপেক্ষ নহে, কিন্তু 
অর্থাবধয়ক জ্ঞানই সাপেক্ষ হইয়া থাকে । শ্রবণেশ্রিযজন্ শব্দবিধয়ক 
প্রচাক্ষাস্মক ভ্যান অপেক্ষা করে না। (অতএব *পীনো দেবদত্তো দিবা 
ন ভুঙক্ে এই ঝাকোৰ শ্রবণ রাত্রিকালীন ভোগ্রনরূপ অর্থের কল্পক 
হইবে না।) লেই জন্য জ্ঞানের নিরাকাতক্তা-সম্পাদনের জন্যা সেই অর্থ 
কল্পনাই উচিত। বাকোর একদেশ-কল্লনাও সথভজ্ঞান-সম্পাাদনের উদ্দেশ্যই 
হইয়া থাকে, অতএব অর্থকল্পনাই হোক, অন্ত উপায় অবলম্বন করিবার 
প্রয়োজন নাই। 


যত্ত_ কল্লামানস্যাবৈদিকহমর্থন্ প্রাপ্রোতীতি। তত্র বচনকল্পনা- 
পক্ষে ক্ুতরামনৈদিক: সোহর্থ: স্যাৎ ৷ কল্লামানস্ত বচনস্ত বেদাদন্যাদ্বাৎ। 
আতোহন্ুমিতশ্চ দ্বিবিধিঃ স বেদ এবেতি চেহ, শ্ৌৌতার্থ: শতার্থানুমিতো। 
দ্বিবিধঃ স বেদার্থ এব ভবিস্যতীতি কিং বচনসোপানাস্তরকলপনয়া ? 


৩২৬ স্যায়মঞ্রর্্যাম্‌ 


তেন সআয়মাণবেদবচনপ্রতিপান্থার্থ-সামর্থালভ্যত্বাদের ত্য বেদা্থতা ভবিষ্যাতি। 
সর্ববথা ন বচনৈকদেশবিষয়া শ্রনতার্থাপন্তি শ্রেয়সী । 


অন্মুলাদ 


অর্থ কল্পনা করিলে এ কল্পিত অর্থের অবৈদিকত্ব-দোষ ঘটে-_এইরূপ 
দোষদর্শীর প্রতি বক্তব্য এই যে, সেঃ ক্ষেত্রে অর্থ-কল্পলা না করিয়া যদি 
বাকা-কল্পনার পক্ষ অবলদ্বন কর, তবে সেই কল্পিত বাক্যের অর্থও 
স্প্টভাবে অবৈদিক বলা যাইতে পারে । কারণ__সেই কল্পিত বাকাটা 
বেদভিল্প। যদি বল যে, শর্ত এবং কলিত উভয়ই বেদ, তাহা হইলে 
আমরা বলিব যে, শ্রচতার্ণ এবং শ্রহার্ণ-দ্বারা কলিত অর্থ উভয় বেদার্থ ই 
হইবে। স্থৃতরাং বাকারূপভিন্ন-উপায় কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। 
অতএর উপসংহারে ইহাই বক্তন্য যে, শ্রীয়মাণবেদসাকোর দ্বারা 
প্রতিপান্থ অর্থের সামর্থোর বলেই এ কল্পিত অর্থটা লভা হয়গায় তাহাও 
পদার্থের মধ্য গণা হইবে। কোন প্রঞ্কারে বাক্যাংশের কল্পনার জন্য 
শ্রচতার্থাপত্তির সমর্থন কর! প্রশস্ততর নছে। 


শ্রত্যেকদেশকল্লনাপক্ষপ্রতিক্ষেপাচ্চ তদতীক্রিয়তয়। সন্ক্ষগ্রহণমঘটমান- 
মিতি যদুক্তং তদপি প্রাতাক্রমূ। অর্থে তু সামাস্যোন সন্দক্ধগ্রহণমপি 
সূপপাদম্‌ ৷ তত্র তত্র বঙ্জাদেরর্ন্তাধিকা ধ্যান ন্তরাসন্থন্ন্ত * দৃষ্টতাদিতি ৷ 


অর্থাপন্তেরন্মানেহস্তর্ভাবঃ হল, 


এবং সেই অর্থটী (রাত্রিঞ্জালীন ভোল্রনরূপ অর্থ টা) অভীন্দিয় বলিয়া 
ব্যান্তিগ্রহণ ঘটে ন। [ অর্থাৎ ‘রাত্রে ভুহুক্তে এইরূপ শব্দের পরিবর্তে 
যদি রাত্রিকালীন ভোজনরূপ অর্থের কল্পনা কর, এবং সেই অথটা 
প্রত্া্ষগমা না হওয়ায় তাহার ব্যান্তিগ্রহণ অনন্তর হয় ] এই কণা বে 
বলিয়াছে ; শ্রীপ্রমাণ বাকোর আংশকল্ললাপক্ষ প্রতিবিন্ধ হওয়ায় তাহার 
প্রতিবাদ হইয়াছে । 

কিন্তু অ্থবিষয়ে সাসাশ্যাভাবে ব্যান্তিগ্রহণেরও অনায়াসে উপপাদন 
কর! যাইতে পারে। কারণ_-সেই সেই প্লে যন্ছ প্রভৃতি ধাতুর অথ 
যাগাদির ( অভিধায়ক শব্দের দ্বারা অন্ুপন্থাপিত ) অধিকারী প্রস্ভৃতি 
অন্য অর্থের সহিত অব্যভিচারনূপসন্ক্ষসূত্রে আবদ্ধ ইহা দেখা! যায়। 
[ অর্থাৎ “বিশ্রক্ষিতা যঙ্ছেত' ইত্যাদি স্থলে অধিকারী কন্ঠ শব্দের দ্বারা 
অভিহিত ন। হইলেও যাগ ক্রিয়া, ক্রিয়াসম্পাদন কর্তৃীন নহে, ক্রিয়াসম্পাদন 
কর্তৃহীন হইতেই পারে না, ক্রিয়ামাত্রই কর্ডুসন্ৰন্ধ ইহ! ডুয়ঃ-সহচার- 
দর্শনি-সিন্ধ। অতএব যক্তি ক্রিয়াও কর্তুরূপ অর্থ ।ন্তর-সন্দন্ধ, ইহ৷ সামান্যমূখী 
ব্যা্তির নিশ্চয়বলে স্বিরীকৃত হইতে পারে। ] 

এই পৰ্য্যন্ত আনাদের করা । প্রভাকর 'দৃষ্ট: শ্রতে। বা" এই ভাস্থাটাকে 
আভার্থাপন্ডির সাধক বলেন না, তিনি ইহা একটা লৌকিক উক্তি মাত্র, ইছা 
একটী উপলন্ধি-হেতু বাকা এই ভাবে বর্ণন৷ করিয়া শ্রুতার্থাপঞ্রি প্রত্যাখ্যান 
করেন। শ্রয়মাণ শব্দমাত্রের সম্পূর্ণার্থ বোধনে সামর্থ। থাকায় সেই অর্থকে 
(রাত্রিকালীন ভোজ্নরূপ নর্থকে ) শান্দ বলিয়। প্রতিচ্ঞাসহকারে 
সমর্থন করিয়া থাকেন। বাক্যের সঙ্গিহিত অপঙ্লিহিত এ আন্ঃবোধা ও 
বিলন্মবোধা ) গুণ, গুণভিন্ন (দ্রণাদি ) ক্রিয়। প্রভৃতি নানাবিধ কারকের 
সহিত কাৰ্য স্বকূপ গাক্যার্থপ্রঠাতিরূপ কার্ধোর পক্ষে বাশের প্রায় নিকট 
হইতে দূর এবং দূর হইতে দূরহর পর্য্যন্ত অবাধিত ক্রিয়া হইয়া খাকে। 
[ অর্থাৎ বাণ যেক্প নিকটস্থ এবং দুরত্ব সকল লক্ষাকেই সমভাবে দিদ্ধ 
করিতে পারে, কারণ__তাহার গতি অব্যাহত, তজ্জপ শব্দও নিকটস্ব এবং 


৩৮ ্যায়মঞ্জার্যাস্‌ 


দুরগ্থ ( সাশু প্রতীতির গোচর ও বিলম্দে প্রাতীতির €গাচর ) সবববিধ 
অর্থকেই সমভাবে প্রকাশ করিতে পারে, কারণ__-উভয়বিধ অর্থের সহিত 
তাহার সন্ধন্ধ অব্যাহত ॥ ] এবং যতক্ষণ পর্যন্ত শব্দের ক্রিয়া নিবৃত্ত না হয়, 
ততক্ষণ পর্যন্ত সেই প্রত্তীতি উৎপন্ন হইতে থাকে। সেই ক্রিয়া! নিবৃত্ত 
হইলে প্রভীতি উৎপঙ্ন হয় না। কারণ-__সেই প্রীতির উৎপাদক কারণ 
থাকে না। 

[ অর্থাত যতক্ষণ শক্তি পাকিবে, ততক্ষণ শব্দ অর্থবোধ করাইতে কুষ্টিত 
নহে, পর পর সকল অর্থেরই বোধ করাইয়। দেয়। শক্তি উৎপন্বি- 
বিনাশশীল, অধিক সময় থাকে না, একবার নিবৃত্ত হইলে উৎপাদক ন! 
থাকিলে শব্দ শক্তিহীন হইয়৷ কার্যাকারী হয় না । ] 


ভিঙ্গন্লী 
প্রভাকরম শান্ুযাতী প্রকরণলপ্চিকা গ্রন্থকার প্রমাণপরায়ণনামক পঞ্চম 
প্রকরণে প্রথমে আশঙ্কা করিয়াছেন যে, দৃন্টার্থাপন্তিব স্যায় শতার্থাপন্ডিও 
প্রমাণ হইবে না কেন? যাহা অবগত হইলে অন্মপপত্তি নিবৃত্ত 
হয় সেই বিষয়ে অর্থাপন্তি প্রমাপ, এট যুক্তি অনুসারে শ্রুহার্থাপত্তিও 
প্রমাণ হইতে পারিবে। কারণ-_শব্দও অবগত হইলে পুর্ববশ্রা“ত বাক্যের & 
আপস্পূর্ণভাগশতঃ বিদ্কামান অন্ুপপত্তি নিবৃত্ত হয়। স্মৃতরাং শন্দ-বিষয়েও 
অর্থাপন্তি প্রমাণ হওয়া উচিত । শব্দকল্লনামূলক অর্থাপত্তিই জ্রাতার্থাপত্তি, 
এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিয়াছেন যে, “রাত্রো ভুহক্তে' 
এই প্রকার শব্দ পরিজ্ঞাত হইলেও দিবসে অভুক্ত চৈত্রের পীন'্ব-সন্বক্ষে 
আন্ুপপত্তি নিবৃত্ত হয় না, যতক্ষণ ‘রাত্রিতে ভোজন করে" এইরূপ অর্থের দান 
না হয়। অতএব অর্থে জান বিশেষ অপেক্ষিত, কারণ-_শব্দই যদি 
আপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে প্রসি্ধার্থক প্রচলিত শব্দের প রবর্তে 
বদি অপ্রসিন্ধ ‘বামিন্য মনি” এইরূপ 
অনভিজ্ঞ শ্রোতা এ প্রকার বাক্য শুনিলেওড পরসিন্ধাথক 


অর্থাপন্ডেরন্ুমানেহস্তরভাবঃ ৩২৯ 


অনুপপন্ডি-নিবারক ; জ্ঞায়মান শব্দ লতে ॥ স্ুতরাই শ্রন্তা্থাপন্ডি-স্্ীকাকের 
প্রয়োজন নাই। আরও এক করা এই যে, তাহাই দহন প্রমাণ, যাহার 
ফলীভূত প্রমিতি বিক্ষাভীয়। কিন্ত শ্রতার্থাপন্ডিও যদি স্বতন্ত্র প্রমাণ 
হয়, তাহা হলে শ্রাহ্তার ফলীন্কৃত প্রমিতিও নিজ্ঞাতীয় হইবে। কিন্তু 
সহার্থাপন্ডিগ্থলে ফলীস্কৃত প্রমিতি শব্দকল্পনানপ্ডর উৎপন্ভমান বলিয়া 
তাহাকে শান্দসোধ ঝলিলেই চলে. ন্ত্রতরাং ফলীভূত প্রামিতির 
নৈজ্জাতাভঙ্গ হইল । শ্তুতবাহ আরনার্থাপন্ড্িকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলা সঙ্গত 
শহে। কিন্তু বেদাপ্তপরিতাযার মতে ফলীকুত্ত প্রমিতির নৈজ্াত্া 
আছে, কারণ - এ মতে উপপাদ্য জ্ঞান অর্থাপত্তি প্রমাণ, এবং উপপাগ্য- 
বিধয়ক দানের দ্বারা বে উপপাদক-কল্পনা, তাহাই ফলীকৃত প্রামিতি এবং 
তাহাও অথাপন্ডিপদ বাচা । 

প্রশ্তাকরবিজয়নামক গ্রন্থে আরও কথা আলোচিত আছে, তাহা 
হইতেছে এই বে, যে শব্দটার কল্পনা করিতে যাইতেছে, তাহা সার্থক হা 
বলিতেই হইবে । কারণ নিরর্থক শব্দের এই ক্সেত্র কোনই উপযোগিতা! 
নাই । পিখযাবাধবাতীত আহার আকাগক্ষা। নিবৃত্ত হইবে কেন ? খদি 
সার্থক শব্দ অপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশশন্দকল্পানার সঙ্গে শক্তিবাদা 
মীমাংসকের মতে টা শক্তিরও কল্পনা করিতে গয় । একটা শব্দগত, আর 
একটা শর্থগত। শন্দগত শক্তি বাচক তাশক্জি, অৰ্থগত শক্তি উপপাদনশাক্তি, 
সরা? ব্বি শ্রকারশক্তিকল্লনার জন্য গৌরব হইয়া পড়ে। কিন্তু কেবল- 
মাত্র অর্থকল্পনা করিলে কেবল উপপাদনশক্কি স্বীকৃত হওয়ায় দ্বিবিধ- 
শক্তিকল্লনাজন্য গৌরবের কশাঘাতে পড়িতে হয় না, এবং প্রভাকর- 
মতান্ুবর্তী  প্রকরণপকিকাকার  প্রদাণপরায়ণনামক পঞ্চম প্রকরণ 
বলিয়াছেন-_'নন্থ্র তাবৎ সবিকল্পকে শব্দ স্মৃতিবিষয়তাহগীকরণীয়।। 
এবক্তাাপি স্মৃতিবিষয় এস শব্দোহস্ত মা ভূ তস্য প্রামাপবিষয়তা ৷ অতঃ 
আ্ভার্থাপন্তিরপি শব্দগ্রাহিলী ন তরতি, কিন্তুপপাদকাথগ্রাতিগোবেতি 
স্থিতম্‌।" অর্থাৎ অন্যান্য সবিকল্পকচ্ঞানন্ছলে শব্দ প্্মৃতির বিষয় হয় 
(অনু $ৃতির বিষয় হয় না ) ইহ! অবশ্যুই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব 
এই স্থলেও শব্দ স্্ৃতিবিষয়ই হোক, প্রদাণগোচর না হোক । অতএব 

৬২. 


৩৩৯ ক্ায়মঞ্জ্যাম্‌ 


আতার্থাপন্তি স্বীকার করিলে অর্থাপত্তিজন্যা সবিকল্পকজ্ঞানের পূর্বের শব্দকে 
অর্থাপন্থিূণ প্রমাণের গোচর বলিতে হইবে, এবং তাহা বলিলে 
সিদ্ধান্তের বিরোধ হয়। অতএব শ্রুতার্থাপত্তি শব্দের গ্রাহক নহে, কিন্তু 
অর্থেরই গ্রাহক । 

তাহাই যদি হইল, তাহা হইলে শব্দকল্পনার জন্য শ্রুতার্থাপত্রি-দ্বীকারের 
প্রয়োজন কি? যদিও শাব্দবোধ সবিকল্পক-জ্ঞান, তথাপি যাদৃশ 
সবিকল্পক-জ্ঞান শব্দবিশিষ্ট-অর্থের জ্ঞানন্দরূপ, তাদৃশ সনিকল্পক-জ্ঞানের 
পূর্বের শব্দ 'শৃতির বিষয় হইয়া থাকে। শান্দবোধ শব্দদন্য অর্থজ্ঞান, 
শব্দবিশিষ্ট-অর্থের জ্ঞান নহে, স্থতরাং তাদৃশভজ্যানের পূর্বের শব্দ প্যাততি- 
বিষয় না হইলেও ক্ষতি নাই। প্রভাকরবিজয়নামক এরন্থের তাৎপর্য্যের 
আলোচনার দ্বারা উহা প্রভাকরের অভিপ্রায় বলিয়া আমার মনে হয়। 
কিংবা শাব্দবোধের পূর্ব্বেও পুবব পূর্বব শ্রচতশব্দ নষ্ট হওয়ায় তাহার! স্মৃতির 
বিষয় হইয়া পাকে, ইহা প্রকরণপঞ্চিকার বাক্ার্থমাতৃকাবৃত্তিনামক 
গ্রন্থের আলোচনা-দ্বারা বুঝ! যায়। গএান্থগৌরবভয়ে অধিক আলোচনা 
হইতে বিরত হইলাম । 

ভন্ভুহারির মতে সকল জ্ঞানই শব্দানুবিন্ধ। তিনি ঝলিয়াছেন-__. 


“ন সোহস্তি প্রহায়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদূতে ৷ 
অনুবিদ্কমিব ড্ানং স্ববং শব্দেন ভাসতে 0” 


কুমারিলের মতে সবিকীক-প্রতাক্ষের পূর্বের সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের 
বিষয়ীভূৃত অর্থের অভিধায়ক শব্দের "বৃতি হয়। এবং এ শব্দ নামক্ধপে 
সিকল্পাকপ্রত্যক্ষের বিষয়ীকত অর্থের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। 
কুমারিলের মত্ানুায়ী শা্দাপিকাকারের কথায় ইহ! বুঝা যায়। শাস্তর- 
দীপিকাকার প্রশ্ক্ষপ্রকরণে সলিয়াছেন_ 

এবকলয়ত। হি পু দানুভূতং জাতিবিশেষং বি হেন 
পুঃঃস্থিহং বন বিকল্পয়িতব্যম্‌ ৷” A 


অর্থাপত্তেরনুমানেহ্ত্রভাবঃ ৩৩১ 


বিশেষকে সবিকল্পক-প্রত্যক্ষের বিষয় করিবে । এই জন্যই নাম-জাত্যাদি- 
যোক্রনাপুনবক সবকল্পক-প্রতাক্ষ উৎপন্ন হয়। শান্রদীপিকাঞ্জারের 
কথায় সকল সবিকল্পক জ্ঞানের পুবে শব্দ স্মুত হয়, ইহ! পাওয়। যায় না। 
শ্রহার্থাপন্তি কৃমারিলের অন্মমোদিত । শ্রুতার্থাপত্তি প্রভাকরের সম্পূর্ণ 
অননুমোদিত । প্রভাকরবিজয়নামক এন্রেখ গ্রন্থকার নন্দীশ্বরও তাহার 
সমর্থন করিয়াছেন, এবং শব্দবিশিল্ট অর্থের সবিকল্পক-জ্ঞানের পু্বের শব্দের 
স্ৃতিবিযয়ত্বন্থাপন ও জআনুভূ এবিষ্যত্ববণ্ডনের পরে উপপংহারে ইহাই 
বলিয়াছেন থে, শ্রুতার্থাপত্তি স্বীক্কার করিলে কথিত নিয়মের ব্যাঘাত থটে, 
কারণ __শ্রুতার্থাপত্তি ব্ব'কার করিলে শব্দের কল্পনা করিতে হয়, এবং এ 
কলিত শব্দটা অর্থপত্তিবোধ্য ওয়ান প্রমাণের বিষয় হইয়া পড়ে, প্মৃতির 
বিষয় হইতে পারে ন; স্তৃতরাং প্রাগুক্ত নিয়মের ব্যাঘাত হয়। মঞ্জরীকার 
এই আলোচন। ন। করিলেও শ্রুতার্থাপত্রিখণ্ডনোদ্দেশ্যো এই আলোচনা 
করিলাম। নৈয়াগিকগণ সবিকল্পক-জ্ঞানের বিষয় শব্দনিশিন্ট অর্থ এই কথা 
স্বাকার করেন না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে বালনুকাদির সবিকরক- 
জ্ঞান হইত না। ভাম্াকার বাংস্যায়ন এই কথ! ব্যক্ত করিয়াছেন । 


বুক্ধবাবহারতশ্চ শন্দেধু ব্যুহপান্ভমানো লোকন্ত্রথাভূবাকাবাবহারিণো 
বৃদ্ধান্‌ পশ্থান্‌ বাক্ন্ড চ তানৃশনাক্যার্থে সামর্থামবধারয়তি ॥ জদন্ুবর্ভীনি কু 
পদানি তন্মিন্‌ নৈমিত্তিকে নিমিস্তানি ভবস্তি। লৈমিত্তিকানুকুলাপর্যালোচনয়া 
কুচিদআ্রামমাপান্তাপি তানি নিমিন্ততাং ভঙ্গন্টে। বিশ্বক্ষিদাদো ন্বগ্কামাদি- 
পদবহু। কুচিচ্ছু,মাণাশ্যপি তদনপ্ুকুলত্থা্‌ পরিত্যঙ্জান্তে যস্যোভয়ং হবি- 
রাষ্তিমার্ছেদিতিবহ । কচিদস্থাবান্রিতানি তদগুরোধাদস্যাখৈর স্থাপনে, 
প্রধাদ্রশেষেণ হবীংঘ্যুভিঘারয় তীতিবহ । 


বন্যা 


এবং বুন্ধবাবহার হইতে শব্দবিষয়ে শিক্ষা পাইবার যোগ্য বাক্তি 
বৃন্ধদিগকে শন্দব্যুৎপাদনে সমর্ণবাকোোর ব্যবহার করিতে দেখিলে 


৩৬২ ক্সায়নহর্ধ্যাম্‌ 

( জভ্িজ্ঞহালাভের সঙ্গে ) বৃন্ধকথিত বাকোর তাদৃশ অর্থে সামর্থ্য আছে 
ইহা নিশ্চয় করে। কিনি সেই বাকোর অন্তু ক্রু পদগুলি নিমিন্তাধান 
( অনাকস্রিক ) সেই বাক্যার্থবোধের পক্ষে নিমিন্ত হইয়া থাকে। 

[ অর্থাৎ উক্ত বাকার্থবাধ আকস্মিক নহে, উহা নৈমিত্তিক । 
নৈমিত্তিক বলিয়া বে বাক্যের অসংস্থন্ট কেহ নিমিত্ত হইবে ভাহা নহে, 
কিন্তু উত্তবাকাসংলগ্ন পদগুলিই উক্ত বাক্যার্থবোধের নিমিত্ত । ] 
নৈমিত্তিক বাক্যাৰ্থবোধের পক্ষে কাহার! অনুকূল, ইহার পৰ্য্যালোচনা 
করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, কোন স্থলে সেই পদগুলি শ্রতিগোচর না 
হইলেও এ বাক্যার্থবোধের প্রতি নিমিত্ত! হইয়া থাকে । 

যেরূপ বিশ্বজিৎ প্রতি স্থলে [ অর্থাৎ “বিশ্বক্ষিত! যজেত' ইত্যাদিস্থলে ] 
স্বগুকাম এই পদটী শ্ুতিগোচর না হইলেও সমগ্র বোধের প্রতি নিমিত্ত হয় 
( ্বৰ্গকামা বিশ্বজিৎ যাগের থার! স্বগ্গপাখন করিবে, ইহাই সমগ্র 
বাক্যার্থবোধ ), কোনস্থলে পদগুলি শ্রতি:গোচর হইলেও সমূদিতবাক্যার্থ- 
বোধের প্রতি অনুকূল না হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়, যাহার উভয় হলিঃ ( অর্থাৎ 
হবনীয় অব্য ) নষ্ট হয় এইস্বংলর গ্যায়। [ অর্থাৎ এইস্থলে উভয়-পদটী - 
আতিগোচর হইলেও সমগ্রগাক্যার্থবোধের প্রতি নিমিত্ত না হওয়ায় উয়- 
পদের অর্থ সমএবাকার্থাবোধের বিষয় হয় না। ] 

কোনগ্লে গনিমিস্তভানে অবস্থিতকে মুখ্যের অনুরোধে অনিমিত্তভাবে্ঠ 
রাখিতে হয়। যে্ধপ প্রযাল-যাগাব শক্টের দ্বারা হবনীয় ভ্রন্যের অভিঘারণ 
( বেন্টনপূৰ্ববক অন্ভিবেচন ) কর! হয় । 
দর্শ এবং পৌর্ণনাসবাগে উভয় হবনীয়দ্রবের প্রস্তাবে শ্রচতিতে তি 
নে, 'বস্তো ভয়ং হবিরান্টিমার্দ্ছেং', “এপ্রং পঞ্চশরাব মোদনং, নিববপেহ।+ 
ইতি । যাহার উভয় হবনীয় ব্য নষ্ট হইবে, সেই যাগকারা হন্দদেবতাকে 


অর্থাপভ্েরন্থমানেহন্তর্ভাবঃ ৩৩৩ 


শব্দটা সাপেক্ষ, নাশ বলিলে কাহার নাশ ভাতা কলিতে হকে, স্ুতরাহ 
নাশের উল্লেখ করিলে তাহার প্রতিযোগীর উংলখ করিতে হইবে । এবং 
হবিঃশব্দের সহিত উত্তয়-শান্দের সমল্িব্যাহার থাকায় উভয়-শব্দের অর্থও 
সমগ্রবিশিল্টার্থের মধ্যে ধর্ডলা ॥ এই প্রকার পৃববপক্ষকারীর প্রতি 
সিদ্ধান্তবাদীদের বন্তব্য এই যে, কেবলমাত্র নাশক্ষে নিমিত্ত বলা যায় না; 
কারণ-__নাশ-শবদটা সাপেক্ষ বলিয়া প্রতিযোগিবাচক কোন শব্দের উল্লেখ 
করিতে হবে । স্থহরাং প্রতিযোগিবাচকরূপে হনিঃশন্দের উল্লেখ করায় 
হবিংশেব্দের অর্থ ই বিবক্ষণীয়, ইহা বলিতে হইনে। সেই পর্যন্ত বলিলেই 
প্রাহকালীন এবং সায়ংকালীন উন্য়প্রকার হবলীয় দ্রবোর নাশ ও 
কোনস্থলে ইন্দ্রদেলতার উদ্দেশ্যে পদদশরানপ রমিত ওদনের দ্বার৷ যাগের 
নিমিত্ত হইবে, কোনস্্লে বা একপ্রকার হ্বনীয়প্ররোর লাশও নিমিত্ত 
হইবে, [ অর্থাৎ অন্যতারের লাশ নিমিন্ত হইবে । ] স্বতরাং এক প্রকার 
হবনীয়দ্রবোর নাশ বা কণিত্র প্রকার ২টা হবনীয়প্রবোর নাশ এই অন্তরের 
মধো একটা মাতকে নিমিত্ত বলা চলিবে না। অতএব উপসংহারে 
ইহাই বক্তব্য যে, উক্তস্থলে উভয়-শব্দটীর উল্লেখ থাকিলেও তাহা মহা- 
বাকোর অংশরূপে ব্যবহৃত হইবে না। উত্তয়শন্দের অর্থটা সমগ্রবাক্যার্থ- 
বোধের নিয়ত বিষয় হইবে না বলিয়। উত্তয়শব্দটী কশিত খাক্যা্থবোধের 
নিমিত্ত নহে 

এই সম্বন্ধে মাধবপ্রণীত জৈনিনীয়গ্রার়মালানিস্তররে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪থ 
পাদের বষ্ঠাধিকরণে (৩৩২ পৃষ্ঠায় ) কথিত আছে যে, 


“আকৌ পঞ্চশরাবো যঃ স দোহহ্বঃসংক্ষয়ে ॥ 
একনাশোহপি কা স্োহস্ হবিবহৃভয়োক্তিতঃ ॥ 
হবিরার্ত।ক্তিমাত্রেণ লিমিত্তং পর্য্যবস্তৃতি । 
উতযোক্রাবিবক্ষায়ামেকনাশোহপাসৌ ভাবেহ ॥” 


নাশ হইলে পঞ্চশরাবপৰিমিত ওদনের মুত দিতে হয়, এই প্রকার বিধি 
আছে । কিন্তু এ প্রকার যাগের নিমিত্ত ছুইটা হবনীয়ন্বব্যের নাশ বা একটা 


= ৩৩৪ স্যায়মঞ্রধ্যাম্‌ 


হবনীয়দ্রব্যের নাশ? ( ইগাই কিচার্য্যবিষয়সন্দন্ধীয় প্রশ্ন ) হবিংশব্দের 
ন্যায় উয়-শব্দের যখন উল্লেখ আছে, তথন দুইটা হবনায় দ্বোর নাশই 
কথিত প্রকারে আহুতিদানের নিমিত্ত ইহা বলিতে হইবে। ( ইহাই 
পুণবপক্ষ ) হ্বনীয় দবোর নাশমাত্রকে উল্লেখ করিলেই কথিতপ্রকারে 
আহু তদান করিবার নিমিন্ত কি তাহ! সম্পূর্ণভাবে কথিত হইতে পারে। 
উত্তয়নাশকে নিমিন্তভাবে উল্লেখ না করিলে ও একনাশদ্বার! ও উক্ত কাধ 
সম্পন্ন হইতে পারে। ( ইহা সিদ্ধান্ত ) 

নিমন্তভাবে অনন্থিহকে অনিমিন্তভাবে রাখিবার দৃষ্টাস্তরূপে 
মামাংসকগণ যাহ! বলিয়াছেন; তাহার পরিচয় ছৈমিনীয়-ন্যায়মালা_ 
বিস্তারে ৪র্থ অধ্যায়ের ১ম পাদে চতদ্রশাধিকরণে ( ২২৮ পৃষ্ঠায়) বিবৃত 
আছে 


“অভিঘাৰ্য্য প্রযা্ানাং শেষেণ হবিরত্র কিম্‌ । 
শেষধারণতৎপাজে কার্মো নো বাভিঘারণম্‌॥ 
নাশ্মথা তেন তে কাথ্যে ন কার্যে প্রতিপন্তিতঃ । 
প্রাজাপত্যবপায়াম্চ ন কোহপাখোহভিঘারণাহ 4” 


প্রযাজঘাগাবশিল্টস্থতৈর স্থারা হুবনীয়ত্রবোর অন্তিারণের ব্যবস্থা! 
আছে । এখন এখানে জিজ্ঞান্ত এই যে, অভিঘারণের উদ্দেশ্যে প্রধাজ- 
যাগাবশিষ্ট ঘুতের সংরক্ষণ এবং তাহার জন্য পাত্রান্তরের বাবস্থা করিতে 
হইবে, না অভিদারণের প্রয়োজন নাই । (উত্তর ) সর্ববত্র প্রধাঙ্যাগাবশিল্ট 
দ্ুতের সংরক্ষণ-কষ্ঠুটি যদি কোন সংস্কারক কর্শ্ম হইত, তাহ হইলে 
সৰ্বত্ৰ করিতে হইত। কিন্তু উহ! সংস্কারক কণ নহে। প্রজ্াপত্তি- 
দেবতার উদ্দেশে প্রদাতব্য বপার (বর্বর) প্রযাদযাগাবশিক্ট সতের 
_ দ্বারা অভিঘারণ করিবারও প্রয়োজন নাই। [ অর্থাৎ প্রদেয় রবের 
গল জন্য অভিঘারণ, ও পশুর বপার (চব্ীর ) 


খাকায় অভিবারণ বার্থ । এ 


অর্থাপত্তেরনুমানেহন্তর্ভাবঃ ৩৩৫ 
* প্রকুতিভূত কশ্দের পক্ষে শ্রতির বিধান আছে যে, “প্রধাজশেষেণ 
হবীংস্াভিঘারয়তি ।” ইতি । 
প্রযাজযাগাবশ্িষ্ট ঘ্বুতের দ্বারা হবনীয় দ্রব্যের অভিঘারণ কারবে। 
প্রকুতিস্থত কশ্মে ইহা করিবা« বাবস্থা থাকায় বিকৃতি কশ্েও অতি- 
দেশের দ্বারা তাহ! করিতে হইবে, ইহা পাওয়া যায়. কিন্তু কোন কোন 
কর্মে জুহ্‌ (আত্তিপ্রদানপাত্র ) অন্ত কশ্মে ব্যাপৃত না থাকায় প্রযাঙ্গ- 
যাগাবশিষ্ট স্বত ফেলিয়া না দিয়! উত্তরপ্রতিপত্তিদ্বকূপ অভিঘারণের 
উদ্দেশ্যে সেই জুহতে এ ঘ্বুতের সংরক্ষণ করা হয়। তাহাকে ফেলিয়া 
দিয়া কি হইনে£ এ আবশিল্ট দ্বতটাকে একট! কাঞজ্জে লাগান যাক, 
এই উদ্দেশ্যেই এ ভাবে অপশিষ্ট গ্ুতৈর ব্যবহার হয়॥ কিন্তু সকল কণ্মে 
এ ভাবে ব্যবহারের স্থনিধা হয় না। কারণ -_জুহুটাকে কার্ধ্যান্দরে ব্যাপৃত 
করিতে হয় বলিয়া অপচ অন্য পাত্রে এ অবশিষ্ট পুত রাখিবার নিয়ম ন। 
থাকায় বাধ্য হয়৷ উত্তর! প্রতিপত্তি ( গোৌণকার্ধ্য ) আভিঘারণের প্রতি 
লক্ষ্য না রাখিয়া উক্ত দ্বতকে ফেলিয়া দিতে হয়। তবে কর্শ্মবিশেষে 
উক্ত অবশিষ্ট ঘ্ব্ছকে আনিঘারশের উদ্দেশ্ো ব্যবহার করা চলে। 
স্বতরাং প্রধাজ্শেষের দ্বারা অভিঘারণ নিয়ত-কর্তুবা নহে বলিয়া উহা! 
অপ্রধানভাবেই সম্পাদনীয়। যাহা অপ্রধান, তাহাকে অপ্রধানভাবেই 
রাখিবে। ইহাই হইল মীনাংসকের যুক্তি । 


তন্মাৎ প্রথমাবগতৈকঘনাকার “" -বাকার্থানুপারেণ সতামসতাং বা 
পদানাং নিমিন্তভাবব্যবস্থা পনাদশ্ময়মাণ হৰাবিধৈকদেশাদপি  বাক্যাৎ 
তদর্থাবগতিসস্তনাৎ কিং শ্রুতার্থাপত্থ্যা। অহএন ন সোপানবারহি তং 


* বাহার ইিক্বাজানিাযক সপ বাকা আছে. তাহাকে প্রকৃতি কর্ম ঝাল। খাহাত ইতি- 
ক্তৰাত| বকোঃ সবার নিপাত হয় ৰা, অভিঙেশের দ্বারা নিন হয়, তাহাকে বিকৃতি-কশ বলে। 
(অধ অন্ত ক্বরোপপনতিকেশঃ। ) কোৰ কষ্টের ক্ষ ছবি উক্ত না থাকে, কিনতু 
দাহার নব্র-কপ্ছ উক্ত আছে, তাহার তুলা বৰি বলা হয, তাহা হইলে সেইহাৰে অঙ্গ-ক্ম করিতে 
হইবে, ইহা বুঝা বাছ। ইহাকে আতিদেশ বলে । 

+ প্রথমাধগাতোকঘনা কারেতি নূলেহদুজঃ পাঠ: ॥ 


৫৩৬ স্যায়ম্তর্য্যাম্‌ 
তন্যার্থন্ত শাব্দত্বম্‌, সাক্ষাদের তহুলিদ্ধঃ। ন চাক্ষ্যমাণেষু * নিমিত্তে 
কুতস্তদৰ্থমবগচ্ছাম:, আনবগচ্ছন্তস্চ কীদৃশং নৈনিত্তিকম-কললয়ামঃ ৷ 

উাতে_ শ্রতেদপ পদেযু তেহাং নিমিত্তভাবে। ন স্রমহিন্মাহবকক্পীাতে, 
কিন্তু নৈমিত্তকানুপাহ্দ্ধারক চক্াক্রম্‌। এবমশ্রুতেৰপি ভৰিম্যৃতি। ন 
ঘঙ্গৌ করণনিভক্তিং শৃণুমো ন স্র্গ কণ্মসিভক্তিম, নায়িচিদাদ্যু ক্িপ্‌- 
প্রচাযম্‌, নাধুনাদিযু প্রকুতিন্, ন লনাসহক্ষাতষু, যথোচিতাং বিভক্তিমপিচ 
শ্রতীম এর তদশম্‌ । এবং বিশ্ব জ্দাদাবপি বক্ষেতেতি নৈমিত্তিকবলাদের 
স্ব্গকামাদিপদার্থ: প্রতোস্যামঃ । 


আসম্নুাল 

অহছএন উপপাহারে বক্তব্য এ যে, ( বাক্যশ্রবণের পর) প্রথম- 
পরিজ্ঞাত একটা বিশিল্টবাক্যার্থের অনুঘায়া শ্রুতিগোচর বা শরতর 
অগোচর পদপ্ুলির ( তাদৃশবাক্যার্থবোধের প্রতি)  নিমিন্তকারণতা 
বারপ্রাপিহ বলিয়া ‘রাত্রৌ ভু ক্রে' এই প্রকার বাক্যাংশ অঙ্রয়মাণ 
হহলেও “লীনে। দেবদত্ডে। দিবা ন ভুঙ ক্র” এই প্রকার বাক্য হইতেও, 
সমগ্রধাক্যাথবোধ হইতে পারে। স্থতরাং শ্রুতাথাপক্রিস্বাকারের 
প্রয়োজন নাই। অতএব শব্দকল্পনান্বার রাত্রকালীন-ভোঙ্নরূপ 
সেই আ.থর শান্দহস্থাপন পরম্পরা সিদ্ধ নহে, কারণ সাক্ষাৎসন্বন্ষেই 
আহার শান্দ্ সিঞ্চ হইতেছে । 

যদি বল খে, সকল পদ শুনিতে না পাইলে তাহাদের অর্থ 


বুঝিণ কেমন করিয়া, আর বুঝিতে না পারিলেই বা তাহাদের সাহায্যে 


সমগ্রবাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয় কিরূপে £ 
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ভ বাক্যার্থের বোধ হয়, সমগ্র বাক্যার্থবোধের প্রতি সেই সেই পদ 
নিমিত্ত হয়। আ্তিগোচরভ্া লিমিমুতাসাধক প্রভাবের পরিপোষক নহে । 
এই কথা পৃবেবই বলিয়াছি। ] অশ্ৰুত পদগুলিতেও এইরূপ হইবে । 
[ অর্থাৎ এ নিল্নম অন্ুলারে শ্রুতির আঅগো্রভাবে থাকিয়াও পদগুলি 
নিমিত্ত হইতে পারিবে। ] আমরা লক্জি-ধাতুতে করণ-দিভক্তি, স্বগ্‌-পদে 
কণ্ম-বিভক্তি অগিচিদাদি-শন্দে কিপ্‌-প্রত্যয়, + অধুনাপ্রভৃতিশব্দে পরকুতিভূত 
শব্দ এবং সমাস-তদ্ধিতাদিস্থলে ধধাবোগা বিভক্তি শুনি না, অথচ আমর! 
তাহাদের অর্থ বুকিয়া থাকি । [ অর্থাহ 'স্বর্গকামে! যজ্জেত' ইত্যাদি 
বাকাস্থলে “ন্বগকামো যাগেন সর্গৃং ভাবয়েহ' স্গপ্রার্থী খাগের ছার! 
স্বর্গলাভ করিবে এই প্রকার বাক্যার্থবোধ হয় । কিন্দু এপ্রাকার বাক্যার্ণ- 
বোধ হয় কিরূপে ? যঙ্গধাতুর সহিত করণবিভক্রির সম্বন্ধ তো শত 
হয় নাই। '্দগপিদের সহিত কপ্দবিভত্কির সন্দন্ধও শত হয় নাই। 
‘অগ্নিচিৎ” ইত্যাদিশব্দপ্থলে ক্িপ -প্রতায় শ্রুত হয় নাই, কারণ ক্লিপ - 
প্রতায়ের লোপ হওয়ায় তাহার আবণ অসম্ভব । অধুনাপ্রভৃতিশব্দলেও 
তাহার প্রকৃতিষ্তৃত ইদংশব্দপ্রভৃতি আন্ত হয় নাই, কারণ ব্যাকরণের 
নিয়ম অনুসারে প্রৃতিভূত ইদংশব্দপ্রভূতির লোপ হইয়া গিয়াছে। 
এবং সমাস ও তন্ধিঃপ্থলে (রাক্ষপুরুষ ইত্যাদিস্বলে সমাস, রাজ্ক 
ইত্যাদিস্থলে তন্ধিত ) যন্টীপ্রভৃতি বিভক্তিও শ্রুত হয় নাই । রাজপুরুষ 
এই প্রকার সমাসস্বলে ‘রাজ্ঞঃ পুরুষ" এই প্রকার ব্যাসবাকাছার! অবধৃত 


৯. অধুন| এই পটী সিদ্ধা্যকৌনুদীর (১৯৯৯ সংখ্যক ) ‘অধুনা’ এই হের দ্বারা নিদ্ধ ছা ॥ 
সানথ ইনং-শব্দে উত্তর সঅধুসানামক প্রভাত হইল খাকে। পত্য হইবার পর ইণ: নামক 
প্রববতিটী সন্ত হয, হুতৱাং পঞতিকৃত ইৰং-পব্টী শতিগোচর হয় না। অখচ ৰাকাার্ণবোখকালে 
ইং-পব্দের অর্থটী গৃহীত হইক। খাকে। আরও এইজ শব্দ আছে--বেষন ইযৎ শব্ধ । 
শিদ্ধান্থকৌসুকীর বালমনোরনা-টীকাত এই সমন্ধে একটা রিষ্টসোক উন্তত আছে। তাহা পরি 


সউ্িততি পরান্থিন প্রভাতে শার্বোনো 
গতি বিল প্রাকৃতেৎপি প্রা 
সপৰি পৰ্ূৰীতং কেবল প্রভারো বত 
অতি শিমীতে কোহগনা পতিকোহনৌ ॥ 


৩৩৮ শ্যায়মজধ্যাস্‌ 


সষ্টীবিতক্তির লোপ হইয়ান্ধে। এবং রাজক এই প্রকার তদ্ধিতন্থলে 
রাজ সমুহঃ এই অর্থে “কা-প্রতার হয়, কিন্তু তন্ধিতাস্তুপদ শ্রবণকাঁলে 
বষ্টারিভক্তির শ্রবণ ঘটে লা। অথচ সমগ্রবাক্যার্থবোধকালে অশ্রু 
বিভক্রিপ্রভৃতির অর্থও নিশ্চিত করিয়া থাকি । এবং বিশ্বজিদাদি স্থলেও 
(বঙ্েত ) এই প্রকার বিধিবোধিত নৈমিত্তিককর্ণাবল হইতেই (এ 
নাকোর ঘটকরূপে অশ্ৰুত ) স্বর্গকামাদিকপ (অধ্যা্ত ) পদের অথ 
বুঝিব। [অর্থাৎ “বিশ্বজিত যজেত' ইত্যাদি বিষিস্থলেও যন্থাপি অধিকারি- 
বোধক কপ শ্রত হয় লাই, তথাপি অধিকারি-বাতরিরেকে নৈমিত্তিক কম্মের 
বিধান অসম্থণ বলিয়া এপ্রকারনিধিশ্রাবণজন্থা যে বাক্যার্থবোধ হইবে, তাহা 
কথিত ব্বৰ্গকামরূপ অধিকারিবিশেষকে লইয়াই হইবে। তাদৃশ বিশিষ্ট- 
বাকার্থবোধটাও নৈমিত্তিক । যাচারাই  উত্তবাক্যার্বোধের বিষয়। 
তদ্বোধক সমগ্র পদই নিমিত্ত । সুতরাং দ্ব্গকাম পদটা শবণগোচর না 
হইলেও স্ব্গকামের সমগরবা কযার্থবোগের বিধয়তানিবন্ধন নিমিত্ত বলিয়া 
তাহার অথ” আমর! অনায়াসে বুঝিব॥ ন্বর্গকামরূপ পদের কল্পনার জন্যও 
আভার্থাপত্জি মানিবার প্রয়োজন নাই । 1 

নিয়োগগর্ভস্থাচ্চ নিনিয়োগন্ত & লিঙ্গাদীনি ?' শ্রতিকল্পনামন্তরেণাপি 
নিয়োগব্যাপারং পরিগৃহা তেন বন্নি বিনিযোজকতাং প্রতিপতস্যান্তে। 


ক্সমুুআবাদ 


এবং বিনিয়োগবিধির নিয়ত অঙ্গপ্রধানগত-সন্বন্ধের ভ্ঞাপকতা বশতঃ লিঙ্গ- 
প্রভৃতি প্রমাণগুলি শ্রতি-কল্পন। না করিলেণ্ড নিয্রোগরূপ ( অঙ্গ প্রদানগত- 
সন্বহ্ধজ্ঞাপনরূপ ) ব্যাপার অবলগ্দন করিয়া সেই ব্যাপারের দ্বার 
পন্বিশেষের পক্ষে অঙ্গের সন্দন্ধ বুঝাইয়া দিবে। 

[ অর্থাৎ যেস্থলে কোনটা অঙ্গী এসং কোন্টা অঙ্গ ইহ! স্পন্টভাবে 


dts 


বুঝা খায় না, সেই প্থলে বিনিয়োগবিধি উক্ত অঙ্গ এবং সঙ্গীর সন্বন্ধ 


অর্থাপন্ডেরন্ুমনেহস্তর্ভাবই ৩৩৯ 


বুঝাইয়। দেয়। তবে বিলিয়োগবিধি অপরের সাহাযা না৷ লইয়া স্বয়ং 
ডা! বুঝাইয়া। দেয়, তাহা নহে, লিঙ্গাদির সাহায্যে উহা বুক ইয়া দেয়। 
আমাদের মতে অপরমীমাংসকসন্মত শ্রুতি সাহায্যকারী নহে । কারণ - 
শ্রুতিকে সাহায্যকারী বলিলে স্থলব্শেষে শুতি না পাকিলে শ্রুতার্থাপত্তর 
সাহায্যে শ্রুতির কল্পনা করিতে হয়। কারণ-_শ্রুতি অন্যান্য প্রমাণ আপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ তাহা আমাদের নিয়মবিরুত্ধ। কিন্তু ্রতিকে বাদ দিলে শ্রতার্থাপত্তি 
স্বীকার করিতে হয় না । ] 


সমাখাকপাণি। এতম্সহকরুতেন বিনিয়োগবিধিনা অগ্বত্বং * জ্ঞাপাতে । তত্র নিরপেক্ষে। 
রবঃ শ্রতিঃ,” সা চ জিবিধা বিধাত্রী, অভিধাত্রী, বিনিয়োক্ী চ। তত্র বিধারী 
লিগাত্তাত্মিক! *। অভিধাত্রী ত্রীগ্ধাদিশ্রতিঃ *। বন্য চ শব্দত শ্রবণাদের সঃ 
প্রতীয়তে, সা বিনিযোক্তী। সা চ ত্রিবিধা বিভক্তিত্বপা সমানাভিধানকপা, একপদ- 
বূপাচ। তত্র বিভক্তিশ্রত্যাংগস্ধ: যখা বৰীছিতি্জেতেতি তৃতীযাশ্ৃত্যা বৰীহীণাং 
যাগাগ্গতম্‌ । পশুনা হচ্ছেতেতাতর একত্বপুংস্বয়োঃ সমানাভিধানশ্রুত্য। * কারকাঙ্গত্ম। 
খজেতেত্যাখ্যাতাভিহিতলংখ্যায। * ভাবনাঙ্গত্বং সমানাভিৰানশ্রতেঃ। 


* পরোপকারকন্থমিতি যাবহং। প্ষঃ পরস্যোপকারে বর্জতে ল. শেষঃ।” 
ইতি তান্ম্‌ । 

= নিরপেক্ষ: স্বা্থপ্রত্যায়নে পদান্রাকা জফারহিতে। যে রবঃ শব্দ: সা শতিঃ। 

= লিঙ্গাদীনাং শব্ধাপ্তরনৈরপ্োক্ষোণ প্রবর্তনান্পপ্থার্প্রতিপাদনদারেণ গ্রবর্কত্বাৎ। 

* ব্রীহিশব্দ্রত্যা যস্য বিশেষ্য প্রতীতিঃ, যঞ্জিশ্বিত্য| চ কম্মবিশেষপ প্রতীতি- 
রভিধাত্রা! করত! ভবতি । সৰ্বত্ৰ তাসাং তন্বদর্থপ্রতিপাগলে শন্দান্তৱনিরশেক্ষতবাৎ 
পতিত, 

* সমানমেকং হরভিধাননুক্তিস্তভপশ্গত্য। ইত্যর্থ । তৰা ভ পশুনা যন্ছেতেঙাতর 
পক্তনেতাযত্র তৃতীয়ৈকবচনকূপ! যা একা উক্তিস্তয়ৈব এক তপুংস্থে কৰণ $াৰকঞ্চো চাতে | 
অতএকোক্কিগমা হুরূপসন্রিকধানেক-পুংস্থযোচ করণকারকাঙ্গতং করণীকতন্ শশোরেক হ- 
পুস্রবোধকতহা ইতরব্যাবর্্কত্বমিতি ভাবঃ। পতনে) বিভক্াংশে সমানাভিখান- 
শ্রতিমূগাহৃত্য ঘজ্দেতেতাত্রাপি বিভকাংশে তামুদাহরতি যঞ্জেতেতি । 

= আখ্যাতেতি ঈতপ্রতাঘশ্ত প্রথমপুরবৈকবচনতয়া একতসংখ্যা আখী ভাবনা 
চোচ্যতে । পয়োশ্চ একোক্কিপ্রতিপাভত্বেন সহ্িহিততাদ্‌ একড্সংখ্যাচা আর্থভাব- 

॥ 


© 


৩১০ স্যায়মজধ্যান্‌ 


একপদশ্রুত্যা চ ' যাগাঙ্ষত্বন। ন চানৃন্তীান্তক্া: (সংখ্যায়াঃ) কথং ঘাগাঙ্গত্বমিতি 
বাচাম্‌। কতৃপরিজ্ছেদ-ছারা তহুপপত্তেঃ ।* কন্ঠ আক্ষেপলভাঃ । ইতি স্যাফগ্রকাশঃ । 

সামর্থ্য: লিঙ্কম। অর্গপ্রকাশনসামখ্যমিত্যর্থ | সামর্থ্যং সর্কভাবানাং লিঙ্- 
মিতান্তিমীয়তে ইতি। তেনাগ্গস্থং হখা--বহ্ধিধেবসদনং* দামীতি। অস্ত 
লবনাঞ্ধত্থম *, সহি লবনং প্রকাশফ্কিতুং সমর্থ; । তচ্চ লিঙগ্গং দ্বিবিধিম *। 
সামান্তসমদ্ধবোধকপ্রমাণান্তরাপেক্ষং তদনপেক্ষক «| তত্র মদন্তরেণ যয সম্ভনত্যেব, 
ত্র তং তদনপেক্ষকেবললিজাদেক ॥ হখা পদ্া্থজ্ঞানশ্র * কণ্ানষ্ঠানাদত্বম। নহি 
স্থজানমন্তরেশাহষ্ঠানং সম্ভবতি । ( ২য় উদাহরণ ) যস্রেপ যৎ সন্ভবতি, তথ্য তদখন্ধং 
ভদপেক্ষম্‌। যখোক্তপ্ত মতশ্ত ( ১ম উদাহরণ ) লবলাজন্বমূ। লবনং ছি ময়্ং বিনা! 

তথা চ যাগাম্মকব্যাপারলিচয়ন্ত এককৃতিব্যাপা'হং স্কাৎ । এবঞ্চ একোপক্রমেণ 
যাগন্জা কিছন্তমংশং নিবন্ধ তক্দিনকন্দবাশ্রান্ধাদিপকশ্মান্তরং সমাপ্য আরক্ধযাগশ্র 
শেষাংশসমাপনে ন যাগসিন্ধিঃ। 

উপক্রমতেদেন কৃতিতেদাদিতি ভাৰ । 

৮. আঅক্ৈব যজেতেতিপদে একপদশুতাদাহরণং দর্শত্বতি একপদেতি | একপদং 
মঞ্তেতি তিঙন্দপদং ততপয়। শ্রত্যা। যাগাঙ্ধত্ম আখ্যাতাভিছিৎসংখ্যায়া ইত) ছুথদঃ। 

= নিরাকরশে হেতুনাহ ; ক্নুপরিচ্ছেদেতি | কর্ত,কিতরব্যাবর্তনধারেগেতাঃ 
তথা চ খা একব্বপুংস্কাবচ্ছির: পশুঃ করণন্‌, তথা কর্ষাপি একত্বাবচ্ছিত্র এবেতি ভাবঃ । 
বহককন্ধ বিশেষবিধিমছিয়ৈৰ। ইতি টীকাকারঃ | 

*  দেবানাং সঙগনং স্থানং বহিঃ কুশঃ দামি লুনামীত্যর্থ: । 

* লবনাঙ্গস্বং কুশচ্ছেদনবিনিযোজ্াত্ধম্‌ । 

তথা চ হশপৌরপমাসপ্রকরণে এতক্মস্মাত্রং শর্তে; ন পুনরনেন ময্বেপৈতৎ কাধা- 
মিত্ৰ বিনিযোজিকা সাক্ষাৎ শতিরপ্ডি। কতো মঙ্ছেন কুশচ্ছেদনভপার্থপ্রকাশনাদেৰ 
অনেন নঙ্গেন কুশং ছিন্দযাদিতিশরতিং ক্স তদ্বলেন কুশচ্ছেগনে তন্ত্র বিলিঘোগো- 
ইবপাএনী ইতি ভাৰঃ। যত শব্দশ্থ শ্রবপানের শরাকপনাাছনপরিনির্ সা. ক ! 

ডি 
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উপাযাত্বেশ সা কর্ম শকাঘতো ন মঙ্গো লবন-স্বত্পার্থ: সম্ভবত্ি। কিনপর্বসাধনী_” 
ফৃভলবনার্ণ:। তত্বক ন লসাম্থামাত্রাদবগমাতে । লবনপ্রকাশনমাত্রে সানর্যাৎ। 
তোহবগ্ৎ প্রকরণাদিসামান্সসমন্ধবোধকং স্বীকাহান্‌। দর্শপৌর্শমাসপ্রকরণে হি মস্ত 
পাঠাদেবমৰগমাতে, সনেন মহেন দর্শপৌর্শনালাপূর্সম্বত্ধি কিঞ্চিৎ প্রকাহ্ৃত ইতি। 
থা প্রচ্রণপাঠবৈযরধাযপ্রসন্গাৎ। কিনি । প্রকাশ্যমিত্যপেক্ষায়াং সামধ্যাদ 
বাইলবিনমিত্া/বগযাতে ॥ ত্কি * বহিঃ সংস্কারস্থারা অপুর্সম্বভ্ধীতি অস্ত সামর্্যাৎ 
দে সতি। * নানৰ্থৰ্যং প্রসছাতে । তন্মাদ্‌ বন্ধিদেবসদন* দামীতা্স প্রকরণাদ 
দশপৌশমাসপগ্িতযাবগতক্ত সামখ্যালবনাঙ্গমিতি সিদ্ধম্‌। ইতি ক্রায়প্রকাশঃ । 
সমভিব্যাহারে। * বাক্যম্‌ । সমভিব্যাহারো নাম সাধ্যস্থাধন'্থারি-বাচ $ত্িতীযাত- 
ভাবে * বস্তুতঃ * শেষপেষিপোঃ সহোচ্চারপম্‌। যথা যত পর্ণনতী* জুড" ভবতীতি। 
অত্র চি ন দ্িতীগাদিবিভক্তি: শর্তে । কেবলং পৰ্শতাছুছ্োঃ সমভি্যাহারধারস। 
তন্মাদেব চ পর্ণতায়াঃ » জুঙ্বঙগতথম্‌। 
ইতি ন্তায়প্রকাশ: । 

১ অরু্বপদ্দ্ধি অপুর্কা্জনকম। 

৭. বহিলধলপ্াপূর্বসন্দ্ধিতধং সাধয়তি-_তন্ধীতি ॥ বহিঃ সংস্কারেতি | অমগ্রক- 
শুবহিধোহসং তন্ধম্‌। সাংস্কৃতি চাপা িশ্পন্তিরিতি । 

= অর্থে বহিকপকারকত্রে । ইতি টাকাকারঃ। 

* বাক্যং লক্ষ্যতি সমভিব্যাহার ইতি। যন্পি একার্থমনেকপদং বাক।মিতি 
ভাগ্রাকারৈয পঞস্পরান্ছি ঈপদলমূহস্ক বাকাতমুকতমত তখাশি বদ্বাক)্া বিনিষোছকত্বং 
অল্তক্ষণশ্রোৰাপেক্ষিততঃ। শ্ৰুত্যাদৌ বাক্যাুসঙ্তাবেহলি বিনিযোগ্জকবাক]লক্ষণন্ 
তৎসাধারণে। প্রবোজ্গনাভাব ইতি সামান্তালক্ষণমুপেক্ষিতন। 

* এতেন কণ্দত্বকরণস্বাদিবোধকত্বিতীছ্াদিখটিতায়াঃ শতেব্যাবৃত্িঃ। 

* বন্তত ইতি তাংপধ্যাদ্িত্াৰ্ণ:। তথা চ যয়োঃ পয: সহোক্চারপং তদর্থো- 
বহ্গালগিভাববোধকস্বং তাহ্পখ্যাদেবাবসেত্বমিতি ভাবঃ। শেষশেষিণোঃ অঙাঙ্গিবাচৰ- 
পদয়োঃ। এতেন লিঙ্জাদিব্যাবৃত্রিঃ । লিঙ্গাদিবিনিয়োগস্থলে েষশেখিবাঠকপদগ- 
9 CES EE নন 

৮ জু অৰ্চচন্ারুতিযজ্ঞপাত্রবিশেষঃ । 

> পলাশকাষ্ক্। 

19 ইতি টীকাকার: । 


© 
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উঠথাকাজ্ছ ১ হি প্রকরণম্‌। বা প্রহাজাদিতু সমিবে! য্জভীতি | অত্র হি 
ইইৰিশেষক্তাংনিন্দেশাৎ সমিৰ ঘাগেন ভাবছেং কিমিত্যস্তযপকাধ্যাকাক্ষা * ইই- 
বিশেষপ্ানিন্দেশাৎ সমিদ্‌ ঘাতগল ভাবয়ে কখমিতুযুপকারকাকাক্্ষা । অত উভয়াকাজ্কয়া 
দর্নপৌশমাসাঙদত্বং সিধ্যতি । ইতি স্থায়প্রকাশ: । 

তচ্চ প্রকরণং ছ্থিবিধহ মহাপ্রকরণমবাস্তরপ্রকরণঞ্চেতি । তত্র ভাবনায়াঃ প্রকরণ, 
মহাশ্রকরপম্‌। তচ্চ প্রঘাজাদীনাৎ গ্রাহকন্‌ । তক প্রক্কতাবেব । যত্র সমগ্রাঙ্গোপদেশঃ 
সা প্ররুতিহ॥ যথা দর্শপৌর্শমাসাদিঃ। তত্র চোভঘাকাজক্ষান্ূপৎ প্রকরণং সন্ধবতি, 
আকাক্কাছুপরমাৎ *। বিকৃতৌ তু ন প্রকরণ, সম্থবতি ॥ হয তু ন সমগ্রা্গোপদেশঃ, 
লা বিকুতিঃ। যথা সৌধ্যাদিঃ * | তন চ যান্তপৰ্ধাণাজানি বি্বস্থে উপহোমাদীনি * 
তেষাং ন প্রকরণ বিনিযোজকন্‌। তম বাপি তেহাং কিং ভাবমেদিভাত্োবাকাজ্্া, 
তথাপি প্রধানশ্য * ন কথাবাকাক্ষাহস্ডি॥ প্ররুতৈরেবাঙ্গৈনিবাকাক্ত্বাৎ * । 

ইতি স্কায়প্রকাশং । 


” শ্রকরপং নি্ধপয়তি উভযেতি। অঙ্গাদিত্বেনাভিমতয়োরুভয়োঃ পরস্পরা- 
কাজ্ছেতার্খ; উভয়েতিকখনাদন্কতরাকাজ্কায়াং প্রকরপত্ধং ন ক্রাদ্িতি দশিতম্‌ । 

*  ইষ্টবিশেষশ্ত স্থলবিশেষশ্য অনিৰদ্ধেশাদত্ররেগ্যাৎ । 

+ উউপকাধ্যস্ত ঘাগবিশেন্ত ভাব্যত্বেনাকাঙ্গা। ইতার্থ:। তৈৰ ইঞ্টবিশেষতা- 
নিদ্দেশাদ্ধিতি হেতুঃ। তথা চ স্বর্গাদিফলে তজ্জনকতয়। কশ্দণি চ পুরুযেচ্ছায়। 
জায়মানন্বাং স্ব্গাদিকূপেইবিশেষশ্রবশে তট্যৈৰ ভাবনায়াং কৰ্্মত্বেনাধয়ঃ স্বাৎ। তদশ্রবণে 
তু ইষ্টবিশেষঞ্জনকতয়! পুরুষেদ্াবিষয়ক্ত প্রধানমাগক্যৈৰ ভাৰাত্বেনাগয়স্তৌচিত্যাৎ কতমং 
যাগবিশেষ" তাবয়েদিত্যাকাক্ষা জায়তে ইতি ভাব: । ইতি টীকাকারঃ | 

*_ কথং ভাবয়েদিত্যাকাক্রযা অন্থবিিসমৃদ্ধানসমাধিমন্রেণ বিরামাভাবাৎ। 

*. "লৌধাৎ চক নির্কপেদ্‌র্বর্চদকাম: ইতাত্র নিৰ্কাপশব্দঃ। তথ! আগেয়াইা- 
কপাল নির্মপেদ্িত্যত্াপি নির্কাপশন॥ এবনাযেযপদবৎ সৌধ্যপদস্কাপি তঙ্গিত- 
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ন চাত্র ' তেষামূপন্থাপকাভাব:। উপমিত্তিন লক্ষণ প্রামাপেন তেহামৃপস্থিতিত্থাহ | .. 


পীখাবাকো হি দৃষটে এৰৰিতব্যতবেন একদৈবত্যাছেন চ সাদুঙ্তোন আতেয়বাকা*্মুপ- 
শীযতে* ॥ গবদদরশনাৎ গোকুপমানবহ । 

ফ্লভাবনাযা * নবস্তরালে  বনঙ্গভাবনায়াঃ * প্রকরণ, তনবাস্তরপ্রকরণম্‌। 
ভচ্চা”ভিক্মণ!*দীনাং  প্রধাজ্াদিব  বিনিবোদকম্‌ '*  সন্দশেন জায়তে । 


শৌধ্যঘাগেণ ব্রগবর্চচলং ভাবয়েদিতি বোধস্যাবস্থাক্ুপেযেস্বে কথস্থাবথেদিত্যাকা জা কাপ- 
গমোহপ্যাবশ্থাক ইত্তাত আহ প্রকৃতেরেবেতি। তথা চ আগ়েঘবলিতাতিযেশেন * 
আধ্রেয়াঙ্গানাং প্রবৃঝ্া| তদাকাক্ষানিবত্তিরিতি ভাব: | ইতি টীক্াক্ষারঃ । 

" নঙ্থ প্রারুতাঙ্গানাৎ বিরুত্যুশকারকতয়া উপস্থিতিনান্তি উপস্থাপকাভাবাদিত্যা- 
পত্ধিং নিন্াত্তি ন চেতি । 

* উপস্থাপক, দর্শম্বতি উপমিতীতি । সউপমানমিত্যর্থচ । 

= দৃষ্টে হাতে । 

*. আগেরবাকাস আগ্রেযাষ্টাকপালং নির্ক্ূপেরিততি বাক্যম। 

*. উপমীয়তে, উপমিত্যাত্মকল্ঞান বিষয়ীভবততীত্যর্থ | 

+ অবাধ্ধবপ্রকরণং লক্ষঘতি ফলভাবনাযা ইতি। ফলভাবনাছাঃ কৰজ্াবাকাজ্জায়া 
ইতার্খ:। 

+ অঙ্গভাধলাযা, ক্ঙ্গবিষি প্রতিপাস্যভাবনায়াঃ। ন্মঙগভাবনাঘ়াঃ ইতিকর্ঠবাতা- 
কাজ্ছা তক্ষাশ্চ ইত্তিকপ্বাতায়াঃ ফলভাবনাকা্ফা (কখস্তাবাকাচ্ষা ইতর: ) 
ইক্যুভয়াকাক্ষান্ধপম্‌ । 

+ তচ্চ অবাস্তরপ্রকরণঞ্চ । 

». ভিকমণেতি | অভিক্ৰমপং হোমকালে আঙবনীৱ়মভিত: সঞ্চৱণম্‌। ছোম- 
কালে আহবনীরপমীপে বর্নমিতি যাবৎ । তথা চোক্তম্‌ ভাত্তাকারৈ:-__ 

“অভিক্রমশেন সমাীদতি আহবনীঘ়: কন্দা। হধমকাপাযতৃতং হোমাস। দূরাদা 
অভিপ্রদার্যা হন্তং জহুযাৎ সমাসীদেছবা অভিক্রমণেন। তন্মাদভিক্রমণগ্ূপকরোতি 


© 


৩৪৪ ক্লায়মঞ্জখ্যাম্‌ 


তদভাবে +. অবিশেষাৎ সর্ধেষাং কলভাবনকখন্ভাবেন গ্রহ্ণাৎ। সন্দংশো নাম 
একার্গ গুবাদেন * বিবীযনানযোরস্তরালে বিহিতত্বস্‌। যথা অভিক্রনণম্‌ । ke 
ইতি ক্তাহপ্রকাশঃ । 
দেশসামান্ং * স্থানম্‌ । তচ্চ ছিবিধম্। পাঠসাদেশ*মহুষ্ঠানসাদেশ্বংক । 
পাঠলাদেশ্মপি ছিবিধম ॥ বখাসন্ধাপ।); সহ্িদিপাঠশ্চেতি। ভন এক্দা্মেকাদণকপালং 
নিৰ্ধপেং, বৈশ্বানৱ: দ্বাৰশকশালমিতোবং  ক্রমবিহিতেষ্িদু ইচ্ছা্রী বোচন| দিব * 
ইলানীনা* যাছাযামতৰাকায"ময়্াণাং হৰাসমা" প্ৰথম * প্ৰথম দ্বিতীয়ত ছিতীযমিক্যোব 


> তৰ্ভাবে শন্দংশন্ত। জ্ঞাপকত্থাভাবে অবিশেষাৎ অঙগ্গাগ্ত্বে প্রমাণাভাবাং 
লকৰ্দদেষাং প্রযাজানাং তৰগ্রমধাপতিতাভিকমণাদীনাক্চ গ্রহণাৎ গ্রহণ প্রলঙগাদিতাথ:। 
তথ! চ সন্দংশপতিতন্তায়বিরোধ ইতি ভাব: । 

তথা হি প্রধাঞ্জোচ্ছেশেন যান্তপ্জানি বিন্িতানি, যানি ব। প্রযাজোদ্দেশেন বিধাশ্রৰে 
তেষাং তাবৎ প্রযাজাঙ্গত্বং বক্তবামেব । স্বতরাং তন্মধ্যপতিতস্বাপি তদঙ্ত্ধমবপ্তমন্যুপ- 
গন্ধবাদ্‌। 

* সন্দংশং লক্চযতি। সন্দশো নাম। একেতি। একতা যন্ত্র কন্বচিতৎ 
আনান আন্থবাদেন উদ্দেশেনেতার্থট । প্রধাঞ্জসম্বন্ধিকিকিদঙ্গবিধানাদনন্তরমতিক্রমণং 


বিমীয়তে, পশ্চাচ্চাপরং প্রযাঙ্গস্্ধি অঞ্গং বিযীঘতে, তন্মা্ভিকমণে প্রধাজাঙসন্দংশঃ 
সিখাতীতি ভাবঃ। 


ইতি টীকাকারঃ । 


*_ একস্মিন্‌ দেশে ( অবসরে ) অহঠেয়ত্বেন নিদ্ধি্টত্বমিতার্থ। সা 
* জমে বিহিতেন যাগেন, ইঙ্জারী রোচনা ছিব: ্রহধপিভা ইত্যাদি, bis 


মৰতিং পুৱঃস্নধৰ্বততমিত্যাদি চ যনসরমুগলং তনাদীনাম্‌ । হী 
৭ যাজোতি। তেৰ মে মধ্যে কপ মাল্টা কস্িছযাকা্চ। 


প্রথম প্রথার তথা চ তহানতিথায পর গল: 
ত তৃতীয়াধযায়তবতীয়পাৰে ভাষাস্। yy লি 
এ 


অর্থাপক্জেরনুনানেতম্তর্ভাবহ ৩৪ 


বিনিগোগঃ স হখাদন্ঘযপাঠাৎ। প্রথমপঠিতমন্্ হি কৈনৰ্যা কাক্ষাযাং প্রথমতো- 
বিহিতং ক্শ্মের প্রশমসুপত্তি্টতে, সবানবেশঞ্থাৎ। যানি তু বৈক্তা"ঞজ্জানি 
প্রাকতাক্াস্থবাদেন বিহিতানি সন্দংশাপততিতানি। কেবাং * বিরুতার্ণত্বং সরিধি- 
পাঠা? |. পকতধসথপাসীগোমীঘানধ মহসজানসাদেশ্রাৎ ।  উপবলতোহদ্ধি অচী- 


* ইকৈনৰ্খোতি । কিমৰ্খতৰধূপাকাক্ষায়ামিতাৰ্থঃ। 
আগ ম্ঃ কমুপকণ্যাদিত্যাকাক্ষায়াং প্রধমবিহিতং ক্টৈৰ বৃদ্ধিবিষয়ো কবততি। 
কর্রম্থযোছ খোরপি প্রথনস্থানকপৈকদেশবন্িত্বাহ | এবমক্তত্রাপি । 

* বৈকুতানি বিক্তিপধদীনি। প্রকতেতি। অতিদেশপ্রাপ্ত প্রকুতিসঘদ্ধাগ্ে- 
দেখেন ইত । 

+ তেমামুপছোমাৰিছোমানাং বিকুত্যাপকাৱকন্বং সররিহিপাঠাৎ বিকুতিসরিখামে 
পৰিততয়। বিকতেরেবোপকারকত্বং ন তু প্রকুতেরিতার্থঃ । 

* দোযোত্িষ্টোমে অৱঃ পণৰঃ সমাহাতাঃ। অন্লীযোষীয়ঃ লবনী সদানুবন্ধা- 
শ্চেতি। তত্ৰাদীষোমীয় * উপবসখানানকে অহনি বিহিতঃ। যো দীক্ষিতে| মি 
যোমীগং পশুমালভেতেতি শ্রতেঃ। তনত্তরত্র সৌতোংহনি সবনীযঃ মায়া যঃ । 
প্স্থিন হত স্বহীত্ব। ত্রিৃহা + বুশ পরিধাদ্া্েরৎ পশুমুপাকরোডীতি শ্রতেঃ। 

ন্মাসবন্ধ/স্থধকৃতান্মে উক্ত: । তত খঁপবসখো অহনি পশুধন্দা: শ্যন্থে। তেচ 
উপাকরপৎ পথাগরিকরণম্‌, উপানয়নং বন্ধ: বুপে নিযোজনং সংজ্ঞপনং বিশেষণমিতোব- 
মাদয়ঃ । ইতি ভাগ্জাকার-স্কাথমালাকারো৷ । 

তে চ পক্জধস্মা মহাপ্রক্রণাৎ জ্োোতিক্টোমা্ত্বেন প্রাপ্ত! অপি তত্র সোমযাগতয 
সঅভিমবাদি $ ধশ্মসাকাজ্ান্ধেন উপকরণাদৌ নিরাকাজ্ঞন্বাৎ ওদঙ্পগুমাগ এবাদীয়ন্গে । 
তৰি অবিশেষাৎ জিষপি পশ্ুযাগেছু ধৰা৷ অবতিচঠন্তামিত্যেবঃ প্রান্তে উচাতে । আনা 
বিশেষপারিখাজপঃ | তখ। ৰি সৌতানামকাদহ প্রাক ইপবসগো ন্সহনি পত্ুধস্দাঃ 
প্রাপ্য । অগ্্রীষোমীয়প্রাপি তদেব স্থানমিত্যছ্টানসমানবেশ্ধদ্‌। 

শবনীয়ন্ক সৌঙাদিনবিহিততয়। আঙুবন্ধাপ্জ চাবতৃতান্মে ক্ব্যতচা দিনান্তরাহর চে 
স্েনপশুধশ্াণাং বিভিন্নদেশত্মিতাহ্রটঠানসমানদেশতয়া  অগ্লীবোমীযপন্থশ্মেৰ পঞ্চ 
ব্মাণাম । ন কু সবনীয়াহবন্ধাঙ্ন। 

= অশ্ীযোমীযা্থতমীযোমীয়াঙ্গহম। 

* ইপবলাগ্য জোতিয্োষাৎ পুৰ্দস্মিতহৰি । 
1 ববিৰ ভিজপরন্ছা উপাকৱৰোতি_দেশাতধিহততি । 
হা গোষলকা-পানক। 


ভি 


৩৪৬ শ্ায়মজঞ্যাম্‌ 


যোমীয়ঃ পত্তরচ্ীরতে । তস্মিযেৰ দিলে তে হৰ্মাঃ পঠ্যস্তে । অত’ প্তেষাং কৈ 
কাক্ফাহামহঠোরছেন উপস্থিত: পশ্পূর্নেব ভাবছেন সহগধাতে । অতে। যুক্তমুষ্ঠান- 
সাদেশ্যাৎ তৰখত্বং তেবাম্‌। ইতি স্থায়প্রকাশঃ। 
লমাখ্যা যৌগিক: * শব্দঃ। সা চ স্বিবিধা, বৈদিকী* লৌকিকী চ। তত্ৰ 
হোতুশ্চমসভন্ণান্দত্বন * হোতৃচমস ইতি বৈদিকসমাগায়া। সঅধ্বর্য্যো*স্তত্তংপদাৰ্থাঙ্গত্বং" 
লৌকিকা। ক্ান্বধ/বমিতি সমাখায়েতি সক্ক্ষেপঃ 


হত উপাকরণাদঘ্োইরীফোমীয়-পত্ুমন্্রা এব, অত ইততার্থ:) 

কৈন্যাকাঙ্কাযাং কিংফলকত্বাকাক্ষায়াম্‌ । কিং ভাবয়েদিতাাকাজ্ঞায়ামিতি 

যাবং। পশ্তধশ্ঠলহক্কাবেপাষোমীঘাহথষ্টালে কিংফ্কলমিত্যাকাক্ছায়াম্‌ | ভাবাছ্ছেন 
ক্ষলত্বেন। 

এডি শ্ৰৈৱীৰোমীবপসবপূৰ্কং ভাবয়েহ সাধয়েহ। ইন্ডি বোধঃ। ইত্ডি টীকাকারঃ। 

= যৌগিকঃ স্নেকপদ্যোগাধ্খপ্রত্যায়কঃ । 

* বৈদিক বৈদিকশন্দমাত্মোশধোগি:যোগনিপঙ্জা। লৌকিনী তদ্গিতরা। 

॥  চমসভক্ষণাঙরন্রং উস রপলোমভক্ষণে।পঞো পদ্ম । চনলশব্দস্ক ভক্ষণপাজস্বেন 
ঘৌগিকান্ুম। তখ। হি চমিতনশাখঃ । তন্মাৎ চনতি ভক্চাতি সন্মিন্‌ ইত্যৌপাদিকঃ 
অচ-গ্রতাযঃ । আর যোগস্ত বৈদিকষশঙ্মাযোপখোপিহ্থা ভন্ষণাধিকরণবোধক- 
শ্চমসশন্দো বৈদিক্গী সমাগ্যা॥ চমসশন্দো বৈদিক এব, ন লোকব্যাব্ারোপযোগী | 
ন হি চমপাছিনামানঃ কেচি পদার্থা লোক বাবহাবার্থা বিশ্যব্ধে ন ভক্ষণমেব প্রভীয়তে, 
ন সোমস্কতেতি চেয় । 

সোমচমস ইতি সমাধ্যায়া স্থপি শ্রবপাৎ | তথা তি সোমভন্দণপাত্রত! প্রতীয়তে। 


অথথাপন্ডেরম্ুমানেহ ্তভাবঃ ৩৪৭ 


নাম উপকাধ্যোপকারকভাক : | অর্থ/ৎ প্রধান উপকৃত হয়, এবং অপ্রাধাল 
উপকার করে ] এবং যাহ! অপ্রধান, তাহাই অঙ্গ । এ বিনিয়োগবিধি 
অপরকে অপেক্ষা না করিয়া যে অভিমত অর্থ বুঝাহতে পারে, তাহা নহে 
কিন্তু শ্রুতি লিঙ্গ বাক্য প্রকরণ স্থান এবং সমাখ্য। এই ছয় প্রকার 
প্রমাণের সাহায্যে অভিমত অর্থ বুঝাইয়া দেয় । ন্তরাং উক্ত ছয় প্রকার 
প্রমাণ উক্ত অভিমত অর্থের বোধের পক্ষে বিনিয়োগবিধির সহকারী 
কারণ। আতএব উহার! বিনিয়োগবিখির আপেক্ষিত । 

পদ জুঙোতি” ইত্যাদিস্থলে দধিশব্দের উত্তর তৃগীয়াবিভক্তির 
দ্বারা দধি হোমের করণ বুঝা যায়। স্তুতরাং এঁপ্রক্ার জ্ঞানের বলে 
দধি হোমের টপকারক ইহা বিনিয়োগবিধি বুঝাইয়া দেয়। এক্ষণে 
সহকারীদিগেহ পরিচয় দির । 

আগত অন্যতম সহক্কারী প্রমাণ । তাহার অর্থ নিরপেক্ষ শব্দ । যে 
শব্দ দ্ার্থ বুঝাইতে পদান্ত-রের আকাও্। ছাড়িয়া দেও, তাহাই পির পক্ষ: 
এ শ্রচতি তিন প্রকার । বিদাত্রী, অভিধাত্রী, বিনিযোক্ঞণী। লিাদিস্বরূপ 
ঞাতিই বিধাত্রা। কারণ--লিচাদিপ্রত্যয়রূপ শব্দ শত হইয়। অগা কোন 
শব্দকে অপেক্ষা =) করিডা। শ্রোতাকে করণীয় কারো প্রবৃত্ত করে। এ 
প্রবর্ধনাই লিঙাদি বিধ্যর্থ্রতায়ের অথ। যে শব্দ অভিধ৷-শক্তিয় 
দ্বারা ( প্রবন্নাভিন্গ ) স্বার্থ প্রাতিপাদন করে, হাহাকে অভিধাত্রী রতি 
বলে ॥ ইহার দৃষ্টান্ত “ত্রীহ্তির্যজেত" ইত্যাদি স্থল।  আহি-শক্দের 
অভিধেয় অর্থ শদ্তাবিশেষ ; এবং যঙ্গি-ধাঠর আভখেয় অর্থ কণ্মাবিশেষ। 
এ ২টা অভিধেয় অর্থের বোধের পর উক্ত শগ্ডবিশেষ উক্ত কম বিশেষের 
অঙ্গ ইহ! বিনিয়োগবিধিদ্বার। বুঝ। ম্বায়। স্থতরাং কথিত অভিধাতী 
_ /ঞ্রুতি নিনিখোগবিখির সহকারী। যাদুশ শব্দ শত হইবামাত্র প্রানুক্ত- 
_ শন্দার্থের অনুপপত্তিনিরাসক হয়, এবং প্রধান এবং অপ্রধানের সম্বন্ধ 
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*লগীনো দেবদত্ত। দিবা ন ভুঙক্তে' এই স্থলে শ্রুতার্থাপত্তির দ্বার! 'রাত্রৌ। 
ভুঙত্ে” এই প্রকার যে শব্দের কল্পনা হয়, সেক কল্পিত শব্দটিও বিনিঘোক্তণী 
প্রতি। ডক্তু প্রকার শব্দকল্পনার পর কিনিয়োগবিধির প্রভাবে রাত্রি- 
ভোজন দিবসে উপবাসী স্কুলকায় দেবদত্তের উপকারক, ইহ! বুক! যায়। 
শগার্থাপন্ধিপ্রামাণাবাদী ভট্রের ইহাই রহস্য । এ বিনিযোক্ত) শ্রুতি 
৩ প্রকার। বিভক্তিরূপা, একাভিধানরূপা ( একোক্রিরূপ৷ ), একপদ- 
রূপা। শনাক্ত স্থল "থমের উদাহরণ | দ্বিতীয়টীর অর্থ, বিভিপ্ন অর্থের 
প্রকাশক একটা কথা। ইহার দৃষ্টান্ত “পশলা যজেত' ইত্যাদি স্থল। 
এই স্থলে তৃটীযার একনচনের দ্বার৷। একটি পুরুষপশুর দ্বারা এইরূপ অর্থ 
বুকিতে হয়। সুতরাং পশুপদের উত্তর তৃতীয়ার একবচনের দ্বার! পশুগ = 
একহ, পুংন্থ এবং করণত্ব যুগপৎ বোধিত হয়। তাহার পর একটা 
প্ররুধপশুগাত্র যাগের অঙ্গ ইহা বিনিয়োগবিধির দ্বার! বুঝা যায়। এবং 
একত্ব ও পুস্বের বোধ হওয়া স্ত্রী পশু বা ২৩টা বা ততোহধিক পশু 
খাগের অঙ্গ নহে, ইহাও বুঝাইয়া দেয়। স্থপ্‌-বিভিক্তির দ্বার! যেরূপ 
কথিত্ররীতি অনুসারে নানা বিষয় বোধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ 
আধণাতের ছ।র1ও লোধিত হয়। এ স্থলে “বঞ্ষেতা' এই আখ্যাত ঈহ- 
প্রতায়ের দ্বারা আখযাতের অর্থ কৃতি, এবং একতও বোধিত হয়। স্তরতরাং 
উজপশুকরণক গাগটী একপ্রমন্্সাধা ইহা স্বিরীকৃত হয়। [ অর্থাৎ 
একদিনে যাগ আরম্ভ কহিয়া যাগের কিছু অংশ নির্বাহ করিয়া সমাপনের 
পূর্বের তন্দিনে কলা শ্রান্ধাদিূপ কণ্মাস্তর সমাপন করিয়! পুনরায় আরব 
যাগের অবশিন্ট অংশ সমাপন করিলে যাগপিদ্ধি হইবে না। কারণ__ 
পরদ্পরানদ্বন্ধ পৃথক পৃক্‌ কর্শ্মের অনুষ্ঠানন্বার। কৃতি ভেদ হইয়া 
মাইনে ॥ ওতরাং যে কার্ধোর আরম্ভ করিবে, সেই কার্ধা ধরিয়াই প্রধ্ু 
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সুতরাং কথিতপ্রকার পশুকরণক যাগের কন্তা একজন, বহু নহে, ইহা 
উত্তপদের দ্বারা বোধিত হয়। যেরূপ একটা পুরুষপন্ড যাগের করণ, 
সেরূপ কর্তাও একক্রন এই বোধই হইয়া খাকে। বিশেষবিধি থাকিলে 
বহু কর্ধারও বোধ কোন স্থলে হইয়া থাকে । আঅহএন নিধি উক্ত স্থণে 
একপদরূপ শ্রচতর সাহায্যে আখ্যাতবাচ্য ক্ুগত একত্ব কথিতযাগের 
অঙ্গ ইং) বুঝাইয়! দেয়। 

অন্যতম সহকারী লিঙ্গের অর্থ সামর্থ্য । অর্থপ্রকাশনসানর্থা তাহার 
এথ। এ লিঙ্গের সাহাধো প্রধান এবং অগ্রধানের জঙ্গা্গিত বপ্রকাশের 
উদাহরণ ( বহিদে বসদনং দামি ) এই প্থল। দেবতাদিগের অধিষ্ঠিত কুশের 
ছেদন করিতেছি, ইহাই এ আহির অর্থ। দর্শপৌর্ণমাস একরণে উল্লিখিত 
মন্ত্র শুন! যায় বটে, কিন্তু উল্লিখিত এ মন্ত্রে কৃশঢেছেদন কত্তব্য ₹হ! বুঝাত 41৫. 
কোন শতি নাই। আতএব এ মন্ত্রের ছারা কুশচ্ছেদনকপ্মপ্রকাশনিবন্জন 
এ মন্তের দ্বারা কুশচ্ছেদন ক্ত্ব্য ইহ! বুঝিবে। এবং উললিখিতমন্রথারা 
কুশচ্ছেদন-কশ্মের কর-শ্যতাবিধায়ক শ্তিরও কল্পানা কাঃনে। এ প্রকার 
কল্পনার পর এঁ অন্রটী কুশচ্ছেদন-ক্রের অঙ্গ ইহাও বুকিয়। লষ্বে । 

এ লিঙ্গ দুই প্রকাৎ। প্রথমটা সানান্যাসন্বদ্ধৰোধকপ্রমাণান্তণাপেক্ষ । 
'বহিদেবসদনং দানি' এই কথিত উদাহরণটী ইঠার উদাহরণ । এই কৃশ- 
চ্ছেদনকা ধাটা স্বতন্ত্রভাবে অনুষ্ঠেয় কোন প্রধান কারা নহে। উহা যাগ- 
বিশেষের অবান্তর কার্য। সেই যাগনিশেষ দর্শগৌর্ণমাস যাগ। কুশ- 
চ্ছেদনকার্য্যটী উক্ত যাগের অঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত মনরে সহিত উক্ত যাগের 
সামান্য গাৰে সম্বন্ধ আছে । দর্শলৌর্ণমাসের শ্রকরণে উক্ত মন্তের পাঠ থাকায় 
দর্শপোর্ণমাসপ্রকরণই প্রমাণরূপে উক্তসন্দন্ধের বোদক। স্বতরাং উক্ত 
মন্ত্রাস্মক লিঙ্গটা এ প্রমাণের সাহায্যে ছেদনকর্শ্যের অঙ্গর্ূপে ব্যবহৃত হইয়া 
খাকে । অন্রটা ছেদনের সম্পাদক ( উপকারক ) কোন বিশিষ্ট উপায় নহে। 
আন্ত্রপাঠ ছাড়িলেও অস্ত্রাদির দ্বারা কুশচ্ছেদন অনায়াসেই হইতে পারে। 

পি মন্তরপাঠের আবস্টুক হাবিধানক প্রনাণ থাকায় মন্ত্রপাঠ করিতে করিতেই 
 কুশচ্ছেদন করিতে হইবে । স্ৃতরাহ ইহাই বলিতে হইবে যে, যদ্‌ ব্যতিরেকে 
যাহার সঙাবন! আছে; যদি তাহা সেই ক্ষেত্র আবশ্যক হয় তাহা হইলে 
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নিশ্চয়ই তাহার আবশ্যকতা'বোধক গোন প্রমাণ আছে। যাহার প্রভাবে 
উচ্ভা নিয়মের অধীন হইয়াছে | এবং প্রকরণের মধ্যে আন্ত্রের উল্লেখবশতঃ 
ইহাই বুন। যায় যে, যখন তখন কুশচ্ছেদন করিতে গেলে মন্ত্রের 
প্রয়োজন নাই। [আগা কুশচ্ছেদনমাত্রেই উল্লিখিত মন্ত্র প্রাযোক্ষা 
নহে। কিন্দু দশপৌর্শধাসযাগের অন্তরক্গভাসে বিহিত কুশচ্ছেদনের পচে 
প্রযোজ্য । উল্লিখিত-নগ্তরসংস্কৃত কুশের ছেদনও দর্শপৌর্পমাসযাগলাপ। 
আপুবেবর ক জনক । স্থৃতরাং মন্্রটী বিফল নহে । ] 

ব্বিতীয় লিঙ্গটা প্রসাণান্তরানলেক্ষ । যদ্‌ ব্যতিরেকে যাহার সস্তাবন! নাই 
[ অর্থাৎ যাহা ছাড়িলে যাহ] হয় না] তাহাকে অৱবলপ্বন কনিণার পক্ষে 
কোন প্রমাণ না থাকিলেও বাধা হইয়া তাহাকেই অনলম্বন করিতে 
হইবে । [অর্থাৎ যে স্থলে কেবলমাত্র লিঙ্গই অন্যের সহায়তা ন। লইয়। 
অঙ্গ- এখানের সন্দন্ধ বুঝাইয়! থাকে, সে স্থলই দ্বিতীয় লিঙ্গের উদ্দাহহ৭। ] 
মন্ত্রের ঘটকী ভূত পদের অজ্ঞান না হওয়া পগান্ কেহহ মন্ত শুনিবামাত 
সশ্মানুষ্ঠানে ব্রতী হইতে পারে না। সুতরাং কণ্মানুষ্ঠানের পক্ষে মন্র- 
ঘটকীভৃত পদে অর্থজ্ঞান অঙ্গ [ অথাৎ উপকারক । ] 

বাকের লক্ষণ সমভিব্যাহার। থে স্থলে সাধান্ছ এনং সাধনন্বাদির 
বাচক ব্রিতীয়াদি শিভক্তি আত হয় লা, অথচ অঙ্গ এবং জঙ্গীর বাচক 
পদন্ধয়ের যুগগাহ উচ্চাৎশ হল, সেই স্থলের এ প্রকার যুগপৎ উচ্চারগই 
সমন্তিব্যাচার । ইহার উদাহরণ “পর্ণময়ী ছুহৃর্ভবতি” ইশ্যাদি স্থল । 

এই স্থলে পর্ণ এলং জুকহ সাধনত এবং সাধাত্থসোধক কোন দ্বিতীয়াদি 
বিভক্তি নাহ অথচ পণ এবং জুতুর অঙ্গাঙ্গিভাব বুঝা যায়। পর্ণ জুতুর অঙ্গ । 
পর্ণ-শঙ্দের আর্থ পলাশকান্ঠ । জুহ শব্দের অর্থ অন্ধতকরারুতি যন্ঞীয় পাত্র- 
বিশেষ । অঙ্গাঙ্দিভাশগোধক বাকা এবং প্রসিন্ধ বাক্য একাথক নহে 
একটা নিশিন্ট অর্থের বোধক ক্রিয়াকারকবোধক অনেকপদসমন্বিত বাক 
প্রশিন্ক বাক্য । তরাস্ক্জার লরম্পরাস্থিতাগগ পদসমূহকে বাক্য বলেন, 
tie! অঙ্গাঙিভার বুঝ মায় সা, প্রক্রান্ত ব ন্‌ 


 অর্থাপন্তেরনুমানেন্তর্ভাব ৩৫৯ 
প্রক্রান্ত বাক্যের সাধারণ লক্ষণ করেন লাই । বঙ্গের গৌরব পুঙ্গনীয় 
স্যায়পঞ্চানন মহাশয়ও স্বরচিত স্থায়প্রকাশশ-গ্রাম্থের টাকায় তাহাই ব্যক্ত 
করিয়াছেন। প্রক্রান্ত বাকোর এই ডানে লক্ষণ করায় লিঙ্গাদি উক্ত বাকের 
স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিবে না [নর্থ তাহাদের ব্যাবন্ুন হইল] কারণ 
লিঙ্গাদিস্থলে অঙ্গাঙ্গি-বাঁচক পদ থাকে না। পলাশকাণ্ঠন্ত্প অন্য কান্ঠের 
দ্বারা এ জু নিপ্্াণ করিলে সেই জব ধারা যডীয় কদম সম্পন্ন হইবে লা; 
স্থতরাং পলাশকান্ঠই জুহুর উপকারক, ইহ! এ বাকোর দ্বার বুঝা যায়।॥ 

বিনিয়োগ বিধির সহকারী চতুর্থ প্রমাণ শ্রকরণের লক্ষণ উভয়াকাজকা। 
অঙ্গ এবং অঙ্গিকূপে অভিমত উভয়ের প্রল্পরাকাগক্ষাই তাহার অর্থ। আঙ্গ 
অঙ্গীকে আকাভক্ষ। করিবে, এবং অঙ্গী অঙ্গকে আকাঙক্ষ| করিবে । উভয়ের 
আকাঙক্ষ। বলায় অন্যাতহাকাওক্ষাকে প্রকরণ বল! চলিবে ন! । ইহার উদাহরণ 
“প্রযাজাদিযু সমিধে। যতি” ইত্যাদি প্রল। প্রধাহ্রযাগন্থলীয় সমিধ্-খাগের 
ফল নিৰ্দ্দেশ না থাকায় সমিধ্-যাগের দ্বাওা কি হয়--এইরূপ আকাডক্ষ। স্দতঃই 
হইয়। থাকে। যে যাগের কোন ফল কথিত নাই, তাহার সন্দক্ষে ফলের 
ক্ষিজ্ঞাসা হয় না। তবে সে কোন্‌ বাগের উপকার; এইরূপ জিজ্ঞাস! হইতে 
পারে। ফল থাকিলে ফলবিষয়ক জিচ্রাসাই হইত ॥ স্্তরাং সমিধ্-ঘাগের 
উপকার্ধী ফল ন! হইয়া স্ব্গ্ন+ দশপৌরনাসযাগই  উপকার্ধারূপে 
আকাঙ্গিত হওয়া উচিত। এবং "দর্শপৌর্শমাসাভযাং স্বগং ভাবয়েহ 
এই প্রকার দশপার্ণনাসযাগনিধায়ক বাকা আছে সেই বাকা শুনিলেওড 
রক্ত যাগের ইতিকিনঠঁবাতাবোধক কোন বাকা না পাকায় ‘কথং ভাবয়েহ 
অর্থাৎ কি প্রকারে এ যাগ নির্ববাহ করিতে হইবে এইরূপ আকা 
হইয়। থাকে, প্রাঃ দর্শপৌর্পমাসরূপ শধান নাগ ইতিকত্রব্াতান্যাপে 
উক্ত সমিধ্যাগরূপ অঙ্গযাগকে আকাওক্ষ! করিতেছে | সুতরাং অঙ্গ- 
যাগের উপকাধধ্যরূপে প্রধান যাগ আকাতিক্ষিত এবং প্রধানযাগের 
উপকারকরুপে অঙ্গযাগ আকাঙিক্ষত হওয়ায় পরস্পরাকাক্ষারূপ প্রকরণ 
সিঙ্গ হইল । সুতরাং পরিশেষে হহাই বক্তুনা যে, উপকার্ধা এবং উপকারক 
এতদ্য়ের আকাওক্ষাই প্রকরণ । এ প্রকরণ দুই প্রকার । মহাপ্রকরণ 
এবং জনা্তর প্রকরণ । “কিং ভাবয়ে এনং কথং ভাবয়েত' এই প্রকারে 


৫২ ্যায়মঞ্জনযান 


প্রধান উপকার্যযারূপে এবং অপ্রধান উপকারকরূপে ভাবনার বিষয় হষ্টলে 
মহাপ্রকরণ হ্বইনে। এইরূপ মহা প্রকরণের ক্ষেত্র প্ররুতিভূত কর্ম্ম। 
যেস্থলে সমস্য অঙ্গকর্্মের উপদেশ থাকে, তাহাই প্রাকুতি। দরশ- 
পৌর্ণনাসমাগ প্রকুতিস্ৃত কল্দ্ী। সেইস্লে এভালে উলযের আকাঙক্ষণ 
সম্ধনপৱ । যতক্ষণ পর্যান্ত অলবর্মগুলিকে প্রধানের অঙ্গরূপে না 
বুঝবে, ততক্ষণ এ ভাবে আকাভক্ষা। চলিবে । বিরুত্তিকর্ট্টে মহা- 
প্রকরণ সম্ভবপর নহে। যে কশ্দে সমগ্র অঙ্গের উপদেশ থাকে না, 
ভাভাই বিরুতি॥ শৌর্ধাযাগ বিকৃতি-কন্দ্ী। সেই যাগ “সৌর্যাং 
চকরুং নির্ববপেদ্‌ ব্ক্ষর্সকাম+” এইপ্রকার শ্রুতিবিহিত । সৌর্ধাযাগের 
পক্ষে প্রকতিভৃহ কর্ণ্ম আগ্লের নাগ । লাগ্নের যাগের প্রকৃতত্বসন্বক্ধে 
পরল্পন্ট শ্রুতি না থাকিলেও অগুমানের সাহাযো তাহার পরকৃুতিস্ব- 
পোধক শ্রুতির কল্পনা করিতে হয়। গ্রন্থগৌরনভয়ে তাহার আলোচনা 
করিলাম লা । শ্রতরাং সৌর্মা যাগটা দ্কিতি-কর্স্ম। যদিও এী সৌর্য্যযাগে 
প্রকুতিকণয়সিছিত হোন হইতে অতিরিক্র উপহোমাদির বিধান থাকায় 
সিনিয়োগবিধি উল্লিখিত প্রকরণের সাহাঝো সৌর্মাযাগ এবং উক্ত উপ- 
হোমাদির আন্গ।ঙ্গিভাল বুঝাইতেছে [ আর্থাশ, 'উপভছোমাদির উপকার্মা কি?” 
এনং ঠসৌধানাগের বা উপকারক কি?' এইরূপ প্রকরণের সঙ্গায়তা। 
বিনিয়োগ-রধি পাইতেছে |] তথাপি “লিকৃতি-কর্টের পক্ষে অঙ্গ গলির 
উপকার্ধা কি?' এইরূপ আকাঙ্ক্ষা গাকিলেও “প্রগানীভূত উক্ত ।কিতি- 
কশ্মের উপকারক কি ?” এইরূপ আক্তাওক্া নাই, কারণ--ঘখন সৌর্ধাধাগকে 
বিরতি বলিয়া বুঝা গিয়াছে তখন প্রুতিভূত কাশ্টের অঙ্গুলি উহারও অঙ্গ 
ইহাও বুঝা যাগতেছে। গুতরাং বিক্ুতি-কর্টের "কপং ভাবয়েহ' এইরূপে 
অঙ্গবিষয়ক আকাঙ্ক্ষা থাকিবে কেন ? 


অর্থাপক্ডেরম্ুমানেহস্থার্ভাবঃ ৩৫৩ 


[ অৰ্থাৎ ‘কং ভাবয়েহ' এইরূপ আাকাগক্ষণার মো ( অর্থাৎ এরূপ 
আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হইতেই ) এ আকাগ্কষণীয় অঙ্গের পক্ষে অঙ্গাকাক্ষা 
ঘটিলে অবান্তর প্রকরণ সিন্ধ হইবে । ] 

এহাদৃশ পরকরণের সাহায্যে সিনিয়োগবিধির দ্বারা অভিক্রমণ প্রাগাক্ত- 
যাগের অঙ্গ বলিয়া নির্ধারিত হয় । আভ্তিক্ষেত্র অস্থির সমীপে থাক্ষাই 
অভিক্রমণ। প্রযাদ্রযাগের আঙ্গ বলিয়া যেগুলি নিহিত হইয়াছে, ভাভাদের 
মাধো উল্লিখিত অভিক্ৰমণটা কাহারও অঙ্গ বলিয়া বিহিত ভয়লি, 
কেবলমাত্র বিহিত অঙ্গগ্ুলির মধো উলিখিত ৷ স্রতরাং উহ। প্রধানের 
আঙ্গ না অঙ্গের অঙ্গ চহ! সহসা! স্বির করা যায় না। সন্দা 
পতিতন্যায় অনুসারে অঙ্গের শঙ্গমধো উল্লিখিত বলিয়া অভিক্রমণটা 
প্রধান কা'্প্মর অঙ্গ নহে, উত্ত অঙ্গের অঙ্গ । অবান্তর প্রাকরণই অঙ্গের 
অঙ্গ বলিয়া স্রির করিয়া দেয়। অবান্্র প্রকরণ অন্দীকৃত হইলে উহা 
প্রধানের অঙ্গ হইয়া পড়ে । তাহার স্বীকার করিলে সন্দংশপতিতিন্যায়- 
বিরোধ হয়। একের অঙ্গের উদ্দেশে নিহিত ২টী অঙ্গের মধ্যে শ্রিত 
অঙ্গের বিহিত অগপ্তয়ের শ্যায় অঙ্গিসন্দন্ধদিশান সন্দংশপতিতন্যায় । 
সন্দংশপতিতন্থায় অনুসারে অভিক্রমণ প্রযাক্যাগের অঙ্গের আঙ্গমধে পতিত 
বলিয়। উহা প্রযাজযাগের অঙ্গ, অপরের অঙ্গ নহে, ইহা স্রিরীর ত 
হইয়া থাকে। সুতরাং সন্দংশপতিতিন্যায়টী অবান্তরপ্রাকরণের পৃষ্ঠপোষক 
ইহা অবশ্যই শ্বীকার করিতে হইবে । 

বিলিয়োগবিধির সহকারী পঞ্চম প্রমাণ-স্থানের লক্ষণ দেশসাসাগ্থা ৷ 
কুলাদেশে অনস্থানই দেশসামাস্যাশব্দের অর্থ ॥ তাহা দুঃ প্রকার-__পাঠ- 
সাদেশ্য এবং অন্ুষ্ঠানসাদেশ্থা। পন্থ পাঠ করিলেই উভয়ের তুলাদেশে 
আস্থান ধেস্থলে জ্ঞালা যায় তত্রতা তুলাদেশে অবস্থানকে পাঠসাদেস্ট 
বলে। একই স্থলে উ্য়টার ননুষ্টেমতাবিষয়ের নির্দেশকে অনুষ্ঠান-সাদেশ্যা 
বলে। বিনিয়োগবিৰি উক্ত অন্যতরের সাহায্যে অঙ্গাঙ্িভাব বুঝাইচা 
দেয়। ওঁ পাঠসাদেশ্য ছুই অরকার_যধাসম্ধাপাঠ এবং সঙ্গিদিপাঠ। 
অপাক্রমে ২টা যাগের নিধানের পর ২টা মন্ত্র যথাক্রমে যদি শাস্রে উক্ত হয়। 
তাহ! জালে ১ম যাগটীর পাক্ষে ১ম সঙ্গী প্রযোক্গা, এনং :য় যাগের পক্ষে হয় 

Be 


হি সায়মা 


মন্তরটী প্রবোজ্য [ অর্থাৎ ১ম যাগের অঙ্গ ১ম মন্ত্র এবং ২য় বাগের অঙ্গ ২য় 
মন্ত ইহা যথাসঞ্খ্যপাঠসাহাধো বিনিয়োগবিখি বুঝাইয়া থাকে । এ স্থলে ১ম 
মন্ত্রের সহিত ২য় যাগের সম্থন্ধ স্বীকার করিলে ব্যবধান হয় না বটে, কিন্তু ২য় 
মন্ত্রের সহিত ১ম যাগের সম্বন্ধ স্বীকার করিলে অতিবাবধান ঘটিয়া যায় । 
কিন্ত যথা ক্রমে সন্বন্ধ স্বীকার করিলে ব্যবধানের শৃঙ্খল থাকে । এবং প্রপ্নম 
পতিত মন্ত্রের প্রথমলিত যাগের সহিত সন্বন্ধ স্বীকার করাই উচিত । কারপ-_ 
উভয়ই প্রথম স্থানে পঠিত ॥ পাঠন্থান তুলা হওয়ায় যথাক্রমে অন্বয় স্বীকার 
করিলে সমানদেশতারও উপপত্রি হয়। ্থায়প্রকাশে ইহার উদাহরণ 
উল্লিখিত আছে। 

প্রকুতিক্প্মবিধানকালে তাহার অঙ্গ বলিয়া বাহার! বিহিত হইয়াছে, 
তাহারাই যদি পুনরায় বিক্লৃতিকপ্মবিধানকেতত্র অঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হয়, 
হাহ) হইলে তাহারা বিকৃতিকর্ন্মের সহিত সঙ্মিহিতভাবে পঠিত হওয়ায় 
পিরুতিকশ্ট্েরও অঙ্গ ইহা বুঝিতে পার! খায়। ইহাই যথাসন্লিধি-পাঠের 
উদাহরণ | সঙ্গিধাসকে অতিক্রম না করিয়া পাঠই যথাসঙ্গিধ-পাঠ। 
একই দেশে অনুষ্ঠানের নির্দেশই অনুষ্ঠানসাদেস্থা । স্তায়প্রকাপকারের 
প্রদর্শিত উদাহরণ দেখাইতেছি । পশুধপ্গুলি অগ্লীধোমীয়নামক পশুযাগের 
অঙ্গ ইহ! অনুষ্ঠানসাদেশ্রূপ স্থানসাহাযো স্বিরীকৃত হইয়াছে, ইহা 
দেখাইয়াছেন। চ্যোতিস্টোমযাগে ৩টা পশু বিহিত হইয়াছে । অগীযোমীয 
সবনায়, এবং অনুবন্ধা। তাহার মধ্য অগ্ীযোমীয় পশুর বধ 
এগ্যাতিষ্টোমঘাগে পু'বিদিনে বিহিত, জ্যোতিষ্টোমযাগ ত্রিদিনব্যাপক ৷ 
সৌতাদিনে অর্থাৎ জ্যোতিস্টোমযাগের আনা দিনে ( শেষদিনে ) অন্গুবন্ধা 
নামক পশুর বধ বিহিত। গ্যোতিষ্টোমযাগের পু্বদিনে পশ্ুধ্ম এবং 
অগীযোমীয় পশু উভয়ের বিধান থাকায় অর্থাৎ একদিনে উভয় অনুষ্ঠেয় 


বলিঘ৷ কিত হওয়ায় পশুধন্মগ্তলি অগীযোমীয় পশুরই অঙ্গ, অপর পশুর 


অঙ্গ নহে, ইহা স্থির করিবে, ভাস্কার এবং, স্যায়মালাকার ডং 
উপাকরণ, পথগ্রিকএণ, উপানয়-, বন্ধ, যুপে নিযোজন, সংজ্ঞপন এবং বিশসন। 
পভবসভসি অৰ তর টার 
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তাহাদের অঙ্গ নহে। তাহাদের অঙ্গ বলিলে একদিনে কর্তব্য অনুষ্ঠানের 
অনুপপন্তি হয়। 

বিনিয়োগবিধির সহকারী বষ্ঠ প্রমাণের লাম সমাধ্যা ॥ সমাখ্যাশব্দের 
অর্থ যৌগিক শব্দ । প্রকুতি-প্রত্যয়াদি আনেকপদের যোগে যে শব্দটা নিশিষ্ট 
অর্থের বোধক হয়, তাহাই যৌশিকনামে পরিভাষিত । এবং এঁ সমাথ্যা। 
দ্বিবিধ ; বৈদিক এবং লৌকিক। ্যায়প্রকাশকার ইহার উদাহরণ 
দিয়াছেন প্রথমটার 'হোতৃচমল” এই শব্দটী। ভক্ষণার্দক চম-ধাতুর 
উত্তর অধিকরণবাচো ওপাদিক আসচ..প্রতায়যোগে চমস্‌ এই শন্দটী 
নিষ্পন্ন হুইয়া থাকে । চমস্‌-শব্দের অর্থ ভক্ষণাধিকরণ পাত্র। কিন্ত 
লৌকিকপ্রয়োগন্থলে চমস্-শব্দের তাদৃশ শবে কোথায়ও ব্যবহার নাহ । 
বৈদিক পহথণেই এ অৰ্থে বারহার দেখা যায়। কেবলমা& হোতাই এ 
পাত্রে ভক্ষণ করিবেন, অন্য কেহ করিবেন না। স্থহরাং চমসন্বার। 
ভক্ষণরূপ বিধেয় কপ্মের অঙ্গ হোতা, ইহ! বৈদিক মাথা বুঝাঠয়। 
খাকে। 

আবরার এই শব্দটা লৌকিক সমাথ।1। ঘজুনেনদবিদ্কে অব্বদ্]্‌ বলে, 
এবং স্ঠাহার কর্ম্মটা আধবধ্যাব । অধবর্ধোঃ কশ্্ এই অর্থে আধবর্ধাব এই 
শব্দটা নিষ্পন্ন । এপ্থলীয় তান্ধতপ্রতায়টা কশ্মাথক । সুতরাং লৌকিক 
সমাখাাক প্রভাবে ইহাই স্বিরীকৃত হইতেছে যে, যজ্ুুনেবেদবিদূই যজুবেনদ- 
নিহিত কশ্মের অনুষ্ঠাতা, অপরে লভে, সুতরাং যজু:“বদ বিহিতকপ্মানুষ্ঠানের 
অঙ্গ যজ্গুবেবদ বিদ্‌ এইরূপ অর্থ অত্রত্য লৌকিক সমাধ্য! বুঝাইতেছে। কণ্মার্থ- 
তান্ধত শরতায়ের যোগে লৌকিক শব্দ নিপ্পাদিত হইয়। শাকে। অতএব 
কর্মমর্থতক্িতপ্র হানিপ্পাদিত শব্দকে লৌকিক সমাথ।া বলিয়া হ্যায় 
একাশকার নিদ্ধ।তিত করিয়াছেন । 

প্রাচীন নৈয়ায়িক জয়ন্ত স্রুতিকে বিনয়োগবিধির সহকারা প্রমাণ 
বলেন নাই । তিনি কেবলমা'& লিঙ্গাদিকেই সহকারী বলিয়াছেন। শ্রুতি 
প্রমাণ হইলে “লীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুৎক্রো' এইন্থলে রাত ভুক্ত 
এই প্রকার বাকারুপ বিনিয়োজী শ্রুক্রি কল্পন! করিতে হয় । এবং এ 


কল্পনা হইলে শ্রতার্থাপততিদবীকার তাহারও মতে করিতে *য়। এ 
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জয়ন্ত অর্থাপত্ডিকে প্রমাণ বলেন নাই । সুতরাং তাহার মতে ক্রুতার্থা- 
পন্ভিও প্রমাণ নহে । 'শীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুহ্‌ক্তে” ইত্যাদি স্থল 
ঝাতিরেকী অনুমান স্বীকার করেন। অনুমান যখন ক্নপ্ত প্রমাণ, তখন 
তাহার দ্বারাই রাত্রিভোজনরূপ বিষয়ের নির্ধারণ হইতে পারবে। এ 
বিষয়টাকে বুঝিবার জন্য শব্দকল্পনার কোন আবশ্য চত! নাই। উদয়নও 
কুণ্ুমাঞ্চলি-এন্থে তৃতীয়ন্তবকে এই কথাই বলিয়াছেন 


“অনিয়ম্যস্ত নাযুক্তিনানিয়ণ্ছোপপাদকঃ ।” 


[ অথাৎ অন্যাপোর অন্ুপপন্তি হয় না॥ এবং অব্যাপকও উপপাদক 
হয় না।  নাাপাব্া'পকভাববর্গিিতক্ষেত্রে অনুপপত্তির আলোচনাই 
অসঙ্গত ৷ অর্থাপত্ত যে অনুপপত্তির আশ্রিত, সেই অনুপপত্তির কোন 
স্বতন্ত গা নাই । তাহা নাহিরেকব্যান্তিকপেই পরিণত । 

সুরাহ তাহাদের মাতে অর্থাপত্তিশন্দরাচ্য জ্যানটা অনুমিতিভিন্ন 
অন্য কিছুই নহে। তাহা অনুমিতি। মীমাংসকমতে প্রমাণন্থয়ের বিরোধ 
ঘটিলে অর্ণ।পত্তি মধ্যস্থের মত বিৱোধনিবৃত্তি করিয়া দেয়, মীমাংসকের1 আরও 
বলেন যে সর্বজ্ঞ ব্যাপাবযাপকভাব থাকেও না, স্থতরাং অর্থাপত্রিক্ষেত্রে 
অনুমিতির প্রবেশ তুকহ। এবং ব্যতিরেকব্যান্ডিভ্ঞান অনুমিতির কারণও 
নহে, জনবয়ব্যাপ্রিজ্জানই অনুমিতির কারণ । চাও অনেকের অভিমত । 

নৈয়ায়িকশিরোমণি জয়ন্ত এবং উদয়ন £ ভূত্রি মত তাদৃশ নহে। ভাহারা। 
বলেন, অর্ণাপত্তিক্ষেত্রমাত্রেই ব্যাপাৰ্যাপকভাব আছে। অন্বয়শ্যাপ্তি- 
জ্ঞানের শ্যায় ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানও অনুমিতির কারণ। উপপাদকের 
অহন ঘটিলে উপপাডের ভান ঘটে। [ অর্থাৎ যেখানে যেখানে 
উপপাদকের অভাব” সেখানে সেখানে উপপান্ধের অভাব । সুতরাং ফলতঃ 
উপপাদকের অভাপটা উপপান্ধের অভাবের ব্যাপক । অতএব উপপাদকা- 
ভানব্যাপকাভাবপ্রতিযোগিহথটা উপপান্ধে আছে। তাদৃশ প্রতিযোগিহ্টাই। 
শ্মতিরেকব্যাপ্ডি, তাহাই অনুপপন্থিরূপে ক্যলঙ্ৃত॥ প্রমাণ ভয়ের বিরোধ 

 কোপায়ও হয় ন! । নিচ লিপ্ত বুদ্ধিত মণ্দহানিবন্ধন 
হইতেছে এই বলিয়া মনে হয়। প্রনাণন্ধছের 
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আর কিছুই বল! ধায় লা। উদয়ন এই কণা বলিয়াছেন যে, বদি 
ছেদের বশবর্তী হইয়া অর্থাপত্তিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বল, তাহা হইলে 
প্রসিদ্ধন্থলেও অন্মমান মানিও না, সর্বত্রই অর্থাপন্ডি স্্ীকার কক । মণ 
বহ্ছির অভাবে অনুপপন্প হইয়। বহ্ছিকে সিদ্ধ করিতে পারে। গন্থারস্তে 
নমক্কারক্লোকের  ব্যাখ্যান- প্রসঙ্গে ব্াঞ্জিরেকব্যাপ্তি-ড্জানের শ্রচন্ত্রগাবে, 
অনুমিতি-কারণতা। নাই বলিয়া মিহভাবিনীকার একটা মত দেখাইয়াছেন, 
কিন্তু সেই মতে যেখানে ব্যতিরেকব্যান্ডি আছে, সেইখানে অন্ব্শ্যান্তিও 
আছে, ইহাও বলিয়াছেন । 


৩৫৭ 


সুতরাং সেইনতেও অর্থাপান্তজপ পৃখক্প্রমাণ 
স্বীকারের কোন আপশ্বকঠা দেখা যায না। কারণ এ বাতিরেকন্যাপ্তিঃ 
অন্বয়ধ্যাণ্তির উপপ্রাপক হইয়া অনুমানের পথ পরিক্লুত রাখে 


নক্ষেগঃ সতি সববিজ্ শব্দব্যাপারসন্রবাশ, । 
মুখ্যন্ত!পি ভসেহ সামাং গৌললাক্ষণিকাদিলিঃ ॥ 
শ্চতিলিঙ্গাদিম।নানাং বিরোধ যশ্চ বর্ণ্যতে । 
পুৰ্বপূৰ্বববলীয তং তৎ কথং বা ভহি্যতে ॥ 


উচাতে। সত্যপি সর্বর শব্দশ্যাপাতে তহপ্রকাত:ভদোপপান্ডেরেষ ন 
দোধঃ। ন হি পদানাং সরবাস্তনা নিমিন্তভাবমপহায়ৈব নৈমিত্তিক প্ৰতীতি- 
রুপন্নরতে । তদলারিত্যাগ'চচ তংন্ৰরূপবৈচিত্রমনুবর্তত এব । 

অন্যাথ। সিংহশব্দেন মতিঃ কেসরিলীন্দুতে । 

অনপ্তাপা দেবদ ্থাদৌ প্রতীত্রিপচস্যাতে ॥ 

গঙ্গায়াং মজ্জ তীতাত্র গঞ্গাশব্দে। নিমিত্ততাম্‌ । 

উপথাতি মধ নৈবং ঘোযাদিবসতো। তথা ॥ 


আতিলিঙ্গবাক্ প্রকরণ প্বানসমাখ্যান।মপার্থদঙ্লিকর্ষবিপ্রকর্ষকুতোহস্তোন 
[বিশেষ ইতি তত্রাপি ন বিনিয়োগসামাম্‌ । 


অন্মুত্ৰাদ i 
( শব্দকল্লনাবাদীর আশঙ্কা ) আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই 
যে, শব্দ আতর হলেন যদি অর্থবোধের কারণ হয়, তাহ! হইলে 


৩৫৮ স্কায়মঞ্জণ্যাম্‌ 
সব্বত্রই শব্দ এভাবে কাধ্য করিবে বলিয়। মুখ্যশব্দেরও গৌণ এবং 
লাক্ষণিক প্রস্থৃতির সহিত নিবিশেষতা। হইয়া পড়ে । 

[অর্থাৎ উহাদের মধো কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না। এবং 
শ্রহিলিঙ্গপ্রস্তৃতি প্রমাণের যে বিরোধ বর্ণিত আছে, এবং পূর্বর পুব 
শ্রমাণের যে বলবন্তাও বর্ণিত আছে, শব্দকল্পনার স্থযোগ না! থাকিলে 
তাহার বা উপপন্তি হয় কিরূপ? এতছুন্তরে বক্তব্য এই যে, সর্বত্র 
শব্দেঃ সামর্থ! খাকিলেও সেই সামর্থ্যের বাক্তিগভভেদবশতঃ সামর্থয- 
বিশেষ লইয়। মৃখ্যগৌণাদির ভেদ হয়। [অর্থাৎ অভিধেয়ার্থবোধনের 
মুকুল সামর্থ এবং গৌণাখলক্ষ্যার্থ.বাধনের অনুকূল সামর্থ, এক প্রকার 
নহে । একপ্রকার হইলে উভগ্ নর্থ ₹ সহে বুদ্ধি-বিষিয় হইত । ] কারণ 
পদগুলিক সম্পূর্ণভাবে নিমন্ততার ঈপলাপ ঝরিয়াই নৈমিত্তক প্রচীতি 
উত্পঙ্গ হয় না, এবং ভাহ। পরিত্যক্ত হয় ন৷ বলিয়াই সেই সকল নিমিতের 
হ্বরূপগত্ত বৈচিত্র থাকেই, তাহার অপলাপ হয় না। [ অর্থাৎ কোন 
স্থলেই পদের অর্থ;বাগসস্পাদনপন্ষে আনিমিভ্ততা নাই । অনিমিন্ততা-্বীক!র 
করিলে নৈমিত্তিক প্রচীতি বাধিত হইয়। পড়ে, এবং পদের নিমিশুতা 
আছে বলিয়! পদরূপনিমিস্তের প্ৰ ভাবভেদ স্বীকার করিতেই হইলে । ] 

সিংহ এই একই শব্দের দ্বারা সিংহীপুরবিষয়ক এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ- 
দেবদনাদিবিষিরক প্রতীতি হয় না। পৰস্ক বিভিন্ন শব্দের খারা বিভিন্ন 
অর্থের বোধ হয়। [ অর্থাৎ সিংহশব্দ সিংহীপুত্রপশুরাজ্কে বোধ করাইয়। 
থাকে, এবং পুরুষ:শ্রষ্ঠদেবদ ভ্তাদিবিষয়কবোধও করাইয়। থাকে । তাহার 
কারণ এ নিভিজ্গ অর্থে প্রযুক্ত সিংহশব্দগত বৈচিত্য । ] 'গঙ্গায়াং মজ্জতি' 
এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে মঞ্জনরূপ-অর্থবোধের পক্ষে গঙ্গাশব্দ যেরূপ 
সহায়ত! করে, 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি’ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে 
বাসরূপ-অর্থের বোধের পক্ষে গঙ্গাশব্দ একূপ সহায়তা করে ন।। 

হতরাং অনিধায়ক গৌণ এবং লান্ষণিক ০৯৮ নিৰ্বিবশেষতা শা 


অৰ্থাপত্তেরস্ুমানেহ ন্তর্ভাবঃ ৩৫৯ 


(জঙ্গাঙ্গিভাব-বোধকতা ) সমান নহে | [ অর্থাৎ শ্ৰুতি, লিঙ্গ, বাকা, 
প্রকরণ, স্থান এবং সমাধ্যার পৃরবব-পুনেবির প্রগলত-বিষয়েও কোন অনুপপ্ত 
নাই। অনুপপন্থি থাকিলে পর-পরের বিনিযোদ্কতার জ্যা অর্থাপনির 
সাহায্যে পু বি-পুবেবর কল্পনা করিতে হইত। এবং তাহাদের ঙ্গ/ক্রিভাব- 
বোধন-বিষয়ে উপযোগিতাও সমান নহে । পর-পর অপেক্ষা পু ি-পূর্বেরের 
শহর অঙ্গাঙ্গিভাব-বোধনে সামর্থ্য আদ্ে। এবং পর-পর বিলন্গে তাহার 
বোধ করাইয়া থাকে । 


িপ্রনা 


মীমাংসকমতে শ্রচ্তি লিঙ্গাদি অপেক্ষ। প্রবল প্রমাণ, লিঙ্গ বাক্যাদি 
আঅপেক্ষ। প্রবল প্রমাণ, বাক্য প্রকরণাদি জপেক্ষা প্রবল প্রমাণ, প্রকরণ 
স্থান এবং সমাধা! হইতে প্রবল প্রমাণ, এবং প্রান সমাখ)! হইতে প্রধল 
প্রমাণ । অন্রহ্া প্রমাণশব্দের অর্থ অঙ্গাঙ্গি-ভাব-বোধের সাহাযাকারী, 
প্রচাক্ষাদি-প্রমাণ অপেক্ষা স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে। লিঙ্গ-বাক্যাদি-স্থলে 
অঙ্গাঙ্গি-ভাব-পোধক কোন স্পট শ্রুতি লাই । অর্থাপত্তি বা অনুমানের 
স্বার। তাদৃশ শ্রুতির কল্পনা করিতে হয়। শ্রঃতি-কলনা করিয়া! বল-সঞ্চয়ের 
পুরেবই যে পক্ষে স্পন্ট শ্রুতি আছে, তাহার ত্বারাই সেই পক্ষের অঙ্গাঙ্গি- 
ভাবলোধ হইয়া! যাইবে । এ প্রক্তার শ্রণতর প্রভাবে লিঙ্গের এতিক্পানা- 
পুববক বল-সঞ্চয়ের মার অবসর থাকিবে না। তাহা বাধিত হইয়। পড়িবে ॥ 
সুতরাং লি? অপেক্ষা শ্রুতি প্রবল প্রমাণ । 

শ্যায় প্রকাশে ইহার উদাহরণ প্রদর্শিত আছে । “এন্দ্রা। গার্হপতামূপ- 
ভিষ্ঠতে'_ ই প্রকাশক মন্ত্রের ছারা অগ্নিবিশেষের পুঙ্গা করিবে। ইহাই 
উক্ত শ্রুতির যখাশ্রুত অর্থ। এখানে নিন্্রলিখিহ-ভাবে পুর্ববপক্ষ ও তাহার 
সমাধান। পৃববপক্ষ এই যে, এঁন্দী এই শব্দের ইপ্র-প্রকাশল-স।মর্থয 
আছে। যদি এই মন্ত্রটী ইন্টদেবতার পুজার অঙ্গ না হয়, তাহা হইলে ইন্র- 
প্রকাশন-সামর্থা অনুপপস্ন হয়। অশ্বোর পূ্জাকালে অন্যের স্্রতি অনুচিত । 
কিংবা যে হেতু এই অন্্রটা ইন্দদেবতার প্রকাশক, সে হেতু ইহা তাহারই 
পুঙ্গার সঙ্গ এইরূপ অনুঘান-নলেও উল্লিখিত মন্ত্রের ঈ-্র-পৃক্ছার অঙ্গত্থ নির্ধারণ 


৩৬৮ ্থাস্মঞ্তন্যাম্‌ 


করা উচিত। ন্ৃতরাং অগ্রিবিশদেষল অর্থের অভিধাদক গার্হূপত্য-শব্দের 
লক্ষণান্থার ইণ্দরূপ-অর্থ করা উচিত । অথচ এই পক্ষে উল্লিখিত দগ্রের 
ইন্দ-পুক্জার অঙ্গহখোধক কোন প্রমাণ লা থাকায় শব্দ-প্রমাণেরও কলা 
করিতে হইবে। এই কল্পনার বূলও অর্থ।লত্তি। লিঙ্গেরই প্রভানে লিঙ্গের 
অনুকুল শন্দ-প্রমাণের কল্পনা হহল। স্পন্ট শ্রুতি লিঙ্গের প্রভাবে বি 
বিধ্বস্ত হইয়া পড়ল। স্তৃততাং এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত এই যে, এী এই 
শব্দের হব্র-ন্বজপ-দেব ঠাপ অং্থর প্রকাশন-সামর্থ)জপ-লিঙ্গের কল্পনা 
বাজে প্রবেশ-পূর্বক কলি হশব্দের পাহাযা-গ্রহণের পুর্বেবই উল্লিখিত অগ্নি- 
বিশেষের অতিধায়ক স্পন্ট শ্রণতকধপ প্রমাণের সাহাযা-গ্রহণ কর্তব্য । 
উল্লিখিত শ্রুতি যখন বলিয়াছেন বে, এই মন্্রটী আস্মাদেবতার পুজার 
অঙ্গ, তখন তাহাই স্বি করিতে হইবে: স্পন্ট-শ্রৃত ত্যাগ করিয়া 
কল্পলমঘী শ্রতর শরণালল্স হওঠা সঙ্গহ নছে। অন্তএব লিঙ্গের অপেন্দ। 
শ্রুতির প্রধলতা। আরও একটা কথা এই যে, লিঙ্গ স্বাধীন-ভানে 
[ অর্থাহ শতকে অপেক্ষ। লা করিয়া ] লঙ্গাজ ভাব বুঝাইতে পারে ন1। 
স্থরাং লিঙ্গাদিস্থলে স্পন্ট শ্রণতি না থাকিলে শ্রুতির কল্পনা করিতে হয়, 
অতএব সপনত্রই শ্রুতি প্রথল। শ্রুতির ইঙ্গিত-ব্যতিরেকে লিঙ্গাদির। 
কার্ধ/কাবিতা বাহত হইয়া পড়ে। আঅতএন লিঙ্গাদি অপেক্ষা শ্রুতি প্রথল। 
এই সঙ্গন্ধে শ্যায়-প্রক্াশাদি-গ্রন্থে বহু-প্রকার আলোচন! আছে। লিঙ্গ 
নাক্যাদি অপেক্ষা! প্রবল প্রমাণ । কারণ--বাক্যাদি সাক্ষাৎ-সন্দন্ধে অঙ্গাঙি- 
ভাব বোধ করাইতে পারে না, কিন্তু শ্রুতি-কল্পনার দ্বারা তাহার বোধ 
করাইয়া খাকে। কিন্তু যে বাকোর যে অর্থের প্রকাশনসামর্থা নাই, সেই 
বাকা তদর্থ-প্রকাশক শ্রুতির কল্পক হইতে পারে লা। স্থতরাং বাকের 
তদর্থ-প্রকাশন-সাম্যা-কল্পনার অনন্তর তদর্-প্রকাশক শরির কল্পনা করিতে 
হয়। আতএন বাকোর লিঙ্গ-কল্পন| এবং আভিকদন উভয়েই প্রয়োল 


অর্থাপন্দেরন্ুমানেহ 


র্ভাবই ৩৬১ 
সাক্ষাং-সন্দন্ধে সঙ্জাঙ্গিভাব-বোধনে সমর্থ নে । ওতগ্াকাল্ষ। প্রকরণের 
স্বরূপ । এ আকাঙ্ক্ষা স্বয়ং [ অর্থাৎ বাকোর সহিত সপ্ন্ধ হই) ] প্রমাণ 
হইতে পারে ন|। কিন্তু সাকাঞু-পাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রোগার এইকপ 
বুদ্ধি হয়৷ থে, নিশ্চর এ বাকাটা গপর বাকের সত একবাক্যতাপপ্ন । 
এ আকাঞ্চু। সাক৷ভিক্ষুত শাকান্ধরেণ একগকাতাপক্ষে প্রধাণ। অতএব 
ডপসংহারে ইহাই বক্তুবা বে, প্রকরণ অন এংং অঙ্গার সহোক্চারণ-কূপ- 
ৰাকা-কল্পনাপু নিক লঙ্গ শ্ৰতি-কল্পনান্বর৷ অগ্গান্িত।ব-বোধ করাইগ্রা। খাকে। 
অগত্যা এ বোধ বিলন্ৰে ছয়। 

তদপেক্ষা বাকা সত্বর এ-প্রকার-বোধ করাইয়া দেয়। কারণ বাক্যের 
বাকা-কল্পনা অনাশ্যক বলিয়। বাক্যকল্পনা-মূলক সিলন্ৰের মধ্যে পড়িতে হয় 
না। সুতরাং বাক্য প্রকরণ অপেক্ষ। শ্রবল । 

স্থান অপেক্ষা প্রকরণ প্রবল প্রমাণ। কারণ স্থান প্রকরণাদির 
সাহাধা না লইয়া ঙ্গ্গিভাব-বোষ করাইতে পারে না। ন্ততরাং প্থান 
পুর্ব আকাঙ্ক্ষার উদ্ধাপক হয়, পরে বাক লিঙ্গ এবং তির কল্পক 
হইয়া অভিমত বিষয়টার অঙ্গাঙ্গিভাব-বোধ করাইয়া দেয়। অতএব তাহার 
বোধনে বিলদ্ব ঘটে । কিন্তু প্রাকরণের প্রাকরণ-কল্পনার অভাবে প্রান 
অপেক্ষ। সহর অঙ্গাক্সিতাব-গোধনে লামর্থা আছে বলিয়া প্রান অপেক্ষা! 
প্রকরণ প্রবল প্রমাণ। এবং স্বানও সমাধ্যা হইতে প্রবল 
প্রমাণ ।  কারণ__সমাখ্যার স্থলে সমাখ্যা-শব্দের জবা-বাচকতা ও সন্ন্গের 
আবাওকত। থাকায় শরন্দর এবং অঙ্গার একবেশবুন্তি তার প-সন্বগ্চ [াক্ষ- শত 
শব্দরূপ প্রমাণের দ্বার। বিজ্ঞাপিত হয় লা। কিন্তু বিভিন্ন-্থানে উল্লেখ 
থাকায় তাহাদের সন্দক্ষ কল্পিত হয়, সন্দন্ধ-কল্পনার পর প্রকরশের কল্পনা 
ভয়, তাহার পর বাকা, লিঙ্গ এবং শ্রুতির কলনা হয়, তাহার পর 
বিনিয়োগ-বিধি, সমাখা। এবং কলিত-শ্রনত্যাদির সাহাযো অগ্গাপিভাব 
বুঝাইয়। খাকে । কিন্তু স্থান-স্থলে তাদৃশ-সন্দন্ধ প্রত্যক্ষ-শ্ুত-শব্দরূপ- প্রমাণের 
হারা বোধিত হওয়ায় তাহার কল্পনা করিতে হয় লা। স্রত্রাং একটা 
কল্পনার অভাবে স্থান সমাখ্যা অপেক্ষা সন্ধর অন্দান্গিভাব বুঝাইতে পারে 
বলিয়া তদপেক্ষা প্রবল প্রামাণ। এ সকল কল্পনা অর্থাসন্তির দ্বারা 


৩৬৯ ক্যায়মঞ্জর্ঘ্যাম্‌ 

হয়। ইহ! মীমাংসা-সম্মত | জয়ন্ত এই সকল কল্পনার রাজো প্রবেশ 
করিতে অনিচ্ছুক | তিনি বলেন যে, শ্রুতি-লিঙ্গাদির মহে পুবব পূব 
অপেক্ষা পর-পরের বিলন্দে বোধকত! সহ্য । এবং পূর্ব পুব পর পর 
অপেক্ষা প্রবল ইহাও সতা। কিন্তু কল্পনা প্রসৃতি অর্থাপন্ডির ছারা এ 
প্রকার কয়ানা ঠিক লতে। এ প্রকার প্রবলতা এবং দুসদলত! সামর্থা- 
ভেদ-কৃত। শ্রুহ্যাদির সামর্থা একপ্রকার নহে, তাহাদের ভারতমা 
আছে । পর পর অপেক্ষা পর্ব পু'র্বেদর সত্বর অঙ্গান্গিভাব-বোধনে সামর্থা 
ন্রতঃই আছে । এই কারণে পর পর অপেক্ষ! পুর্ব পুন প্রনল। 
অতএব শ্রাতি-কষ্লানার স্বারা লিঙ্গের এবং লিঙ্গ-কল্পনার ধাবা বাকোর, 
এইভাবে পররস্তিগণের সবলতা-সমর্ন-পরলিক পুর্ন পুবেবর উৎকর্ম-বর্ণনা 
অস্ত ৷ 


আগহিলিঙ্গাদিভিধোহপি কল্ায়েদ্‌ বিনিযোজিকাম্‌ । 
তন্তাপি তন্তাস্্রলাত্থাদ্‌ বাধা বাধকতা, কথম্‌ ॥ 

অথ তংকল্লনে তেষাং বিদুরান্িক-বৃত্তিত। 

স এবাধগতে। শ্যায় ইতি তৎকলললেন কিষ্‌ । § 


ন্মুবাদ 
খিনি শর্ম*-লিঙ্গাদির ছারা নি-্য়োগ-বিধিগ =-বিনিয়োগ বিধায়িনী 
শাক্তর কল্পনাকে সঙ্গত মনে করেন, ভতাহারও মতে সেই শক্তি তুলা 
বলিয়া তাহার লাধাবাখকতা কেমন করিয়। ঘটে? যদি বল যে, 
ই Te CE TE 


অথ পন্তেরন্ুনানেত্তাবঃ ০৬৯ 


এন্দাগাদিধূ নৈকৃতেনু কন্মস্থ ন প্রারুতবিধাপ্র-ব্নানু্ানমপি তু 
চোদক-ব্যাপারেণ তন্যৈব প্রাপ্তি, নৈকডস্ত বিধেঃ কদাচিদাকাওক্ষা, চোদক 
ইত্যুচ্যতে । নন্বেবযুভয়র তদনগনাবিশেষাছ্রপদেশাতিদেশয়োহ কো বিশেষ: । 
ন নিয়োগাবগমে কশ্চিদ্কিশেষঃ । কিস্তুপদেশে যথোপদেশং কার্ধামূ, 
অতিদেশে ত বথাকান্যমূপদেশ ইতোতয়োবিশেষঃ। নম্র বখাকাধ্য- 
মুপদেশেহনুপযুদ্ামান-কুদণলঞষ-চনবনথা্তাদেঃ  প্াপ্তিকেন ন ভবেদিতি 
কো বাধার্থচ। ন অআধগ্ুমণ্ডলবিধ।স্ত-কাণু-প্রাপ্তে । ন ংশিকয়া 
গোদক: প্রবর্ততে ইতালনথ প্রপক্তানুপ্রসক্রযাগত্শা তাম্তরগ্ভকণাবিস্তর- 
পন্তাবনয়। । 


আসন্লুন্লা 
এন্দাগ্-প্রস্থৃতিবিকৃতি-কণ্ম-স্থলে প্রক্ষতিভূত কণ্মের অঙ্গড়ত কণ্ম- 
বিশেষের অনুষ্ঠেয় হাপক্ষে কোন বিধি না খাকিলেও তৎসন্দন্ধায় বিধিবাকোর, 
কল্পনা করিবার প্রায়োজ্ছন নাই । পরদ্ক ভোদ্ক-বাকা হইতেই তাহার 
লাভ হইবে। বিরুতি-কশ্মের সময়-বিশেষে অঙ্গের আকাওদণাকে চোদক 
বলে। আাচ্ছ। ভাল কথা, এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই বে, এইরূপ 
সমাধান করিলে উপদেশ এবং অতিদেশ উভভয়প্ৰ:লই অঙ্গ-বিখির জ্ঞান-গত 
কোন প্রভেদ ন। খাকায় উপদেশ এবং অতিদেশের পার্থক্য হয় কে 
আদেশ-বিষয়ক-জদ্জানে কোন পার্থকা হয় না সহা [ অর্থাৎ উপদিষ্ট এবং 
আতিন্ষ্টি উত্ভয় কৰ্ম্মই বিধেয় ] কন্দ উপদেশস্থলে [ অর্থাৎ প্রকৃতিভূত- 
কশ্মের বিধায়ক-বিধিস্থলে ] উপদেশ অনুসারে কার্ধা করিতে হয় এবং 
আতিদেশ-স্থলে [ অর্থাৎ বিক্ৃতি-কপ্মস্থলে |] প্রকুতিউত-কপ্মের অনুযায়ী 
বিধান ( অবিরুন্ধ ইতিকন্ঠবাতাদির নিণ্দেশ ), এই-প্রকারই ইহাদের প্রভেদ। 
[ অর্থাৎ প্রক্ুতিভূত-কর্ম্মের অনুষ্ঠেরতাপক্ষে কোন আদর্শ কষ্মা নাই, 
এ সকল কৰ্শ্মে যে সকল ইচিকর্ণ্তবাছাদির বিধান আছে, সেই সমন্তই 


০ কপ হববশকলৰাহী। পরাঙ্গাপতাং চন নিক্সন ইতি শাৰৱভাঞ্ে পৰশত 


৩৬৪ ক্কায়মঞ্চধ্যাম্‌ 


করিতে হইবে ; কিন্তু বিকুতি-কন্মের অনুষ্ঠেয়তাপক্ষে আদর্শ ক্্ম আছে, 
স্বতরাৎ বিরুতি-কণ্মে শকুতিডূত-কম্দে অন্ুপদিস্ট ইতিকন্তগ্যতাদির অনুষ্ঠান 
করিতে হইবে না, এবং সেই কর্শ্মে বিহিত সকল হতিকব্বতাদিরই 
যে অনুষ্ঠান করিতে হইবে এইরূপও কোন নিয়ম নাই । আদর্শগত অধিক- 
সংখাক ধৰ্দ্মের গ্রহণই সাদৃশ্য, সকল ধন্মের গ্রহণ নহে । তবে প্রক্ুতিস্ৃত- 
কশ্মে যে সকল ইতিকর্তবাতাদি বিহিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যেগুলি 
বিক্লৃতি-কশ্মের পক্ষে উপযোগী ( অবিরুদ্ধ ) সেইগুলিই অতিদেশের দ্বারা 
হইয়া পাকে। এই লইয়াই উপদেশ এবং অতিদেশস্থলে পার্থক। । সুতরাং 
কাথ্যানুসারেই বিধান হইল । ] আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, 
বিকুতিক্শ্মে উপযোগী ( অবাধিত) ইতিকর্তবাতাদির বিধান হইলে 
অনুপযোগী ( বাধিত ) বলিয়া কৃষ্ণলচরুর অবঘাতাদির প্রাপ্তি প্বতঃ নাই । 
[ অর্থাৎ কৃষ্ণলচরুর অনথাতাদি শ্ৰত:ঃই যখন অসাধ্য | তখন কৃষ্ণলচরুর 
অবথাত বাধিত বলিয়া তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি? [ অর্থাৎ 
জৈমিনীয়-শ্যায়-মালা-এন্থে অ. ১, পা. > প্রথম অধিকরণে বিচার আছে 
থে, প্রক্ৃতিতৃত-ক্মের অঙ্গ পুরোডাশত্বাররক হোম করিতে হইলে এ 
পুরোডাশ-সম্পাদনাণ প্রথমেই পুরোডাশের প্রকুতিভূত-্রব্য ত্রীহির অবঘাত 
করিতে হয়, ষালচর-হোমকরণক কপটী বিকুতি-কশ্ম বলিয়া অতিদেশের 
দ্বারা এ কশ্মের অজভূহ হোমের সাধনীভূত কৃষ্ণল দ্রবোরও পাক এবং 
পাকপুর্ব কৰ্ম্ম অবনাতেরও কর্তৃবাতা আসিতেছে । এই প্রকার পূবব-পক্ষ 
কৰিয়া মাধবাচাধ্য শেষে সমাধান করিয়াছেন যে, কষ্ণলচর-ঠোমের পক্ষে 
স্পষ্ট বিধান থাকায় পাক কর্বা হইলেও অবঘাতপক্ষে বিধান না 
থাকায় অবঘাতটা কৰ্ধুসা নহে % । কুষ্ণলের অবঘাতও অসাধ্য । ] অতএব 
কৃষ্ণলচরু-স্থোমের পক্ষে অবঘাত নাই, এইরূপে অবঘাতের বাধ দেখাইবার 
প্রয়োজন কি ?__এই কথা কলিতে পার না। কারণ-_সকল ইতিকর্ত্বাতার 


* প্ৰবাহ: বলাবামন্ে নো বান্তি পাকৰৎ। 
শভান্দোজাচবেৎ পাকসবাতে কু নান্ত সা)” 


হাতি জা বাজছে ১০, পা. >, আহি ১। 


অথাপত্তেরস্থুমানেহন্তর্ভাবঃ ০০৫ 
ম্যে অবঘাতকে পাওয়া শিয়ান্তে। | অর্থাৎ প্রকৃতি-কম্টের মত পিকুতি- 
কম অনুষ্ঠেয় বলিলে প্রকৃতি-কশ্ম্ে অঙ্ছকূপে বিশ্বে ইততিকল্ুবাতাগুলির 
মধ্যে অবদাতেরও প্রাপ্তি আছে ॥ | 

কারগ__সতিদেশ-বাকা অংশের আংশ-বাবন্থাপনে প্রবৃত্ত হয় ন1। 
অতএব এইপ্রকার-কণা-প্রপঙ্গাগত শার্রাপ্তর-সন্বন্ধীয় অধিক কথার 
মালোচনার প্রয়োজন নাই । 


হতি প্রসঙ্গাদ্‌ ব্যাখ্যাতং লেশতো বাকা বিশ্মহম্‌। 
এতস্থা যুক্তাযুক্তত্ব-পরিচ্ছেদে ₹ কেবলম্‌ ॥ 
শ্রতাখাপত্তিরস্মাকং দৃধণীয়তয়া স্থিতা । 
তদ্দুযণঞ্চ পূর্বেৰাক্ৰ ৰীথ।।হলেন পথাহস্ব ব। ॥ 
এতেন শব্দ-সামর্া-মণিম্্রা সোহপি বারিঙঃ । 
যমন্য: পণ্ডিহন্যন্যঃ প্রপেদে কঞ্চন ধবালিম্‌ ॥ 
বিধের্নিষেধাবগতিদিশি বৃক্ধিমিযেধতঃ । 


যথা 


* তম ধন্মিঙ্গ বীসম্ধো মাস্ম পান্থ গৃহং বিশ ॥ 
মানাস্তুর-লরি্ছেন্-*প্রকপোপদেশ্শিনাম্‌ 

শ" শব্দানামের সামর্থাং তত্র তত্র তথা তখ। ॥ 
অথব। নেদুশী চর্চ। ক'বাভিঃ সহ শোভতে । 
বিদ্বাংসোহপি বিমুহাম্তি বাক্যার্থে ধঃ গং নেহধবলি ॥ 


= “তম বন্দি অ বীনখোসে। হণহোনদন্জ মারিস্দোধেন। 
গোলানইকচ্ছ ৰুড়গবাসিপাৰৰীহ সীহেন ॥" 


সাহিতাৰপংশে চতুৰ্ণ-পৱিজ্ছোৰে আতিবাশকি-হলকবনেকলাৰরণষ জোক 


$ অহ্ৰকাৱেণ পৰচ্রণারি-পণ্যালোচনানিকাসঃ, তত এব কানি-িরাসঃ। বদনি-স্াকারে খাজনা 
আগত তৎ-বী্াথে চ-প্রকরণা ি-পত্যালোচনপ্রাৰকতন্‌। এব-কারে চ কেৰলশন্ধানামুপবোধিসা 
পরথশিতবু। ধ্যানৌ চ কেবল-প্ানানুগঘোশিক্বং নাঝি। ইকি ভাবহ। 

ও বাক্যার্ে জনৃশপাঠ এব লঙ্গচ্ছকে। 


5৬৬ স্যায়মঞন্যাম্‌ 


তদলমনয়া গোপ্ঠা। নিক্ধচ্ছনোচিতয়! চিরম্‌ । 
পরমগহন স্তর্কচ্ঞানামডূমিরং নয় ॥ 
প্রকুতমনুন। ডশ্মাদ্‌ ক্রমে। ন ভাত্যম্মমানত: । 
তনুরপি সতামর্থপত্েদিশেন ইতি স্বিতম্‌ ॥ 


বসন্ুাজ 


প্রনঙ্গক্রমে মীম/:সকগণের মত এড তাবে কিকি ব্যাখ্যাত হইল। কিন্ত 
হহাদের সন্মত পদার্গের মধ্যে কতকগুলি সঙ্গত এবং কতকগুলি জসঙ্গত । 
এ অসঙ্গত পদাথের মধ্যে কেবলমাত্র শরহার্থাপন্তির প্রতি দোষ-প্রদর্শন করা 
হইল । এবং তাহার ( শ্রতার্থাপত্তির ) খণ্ডন পূবর-কখত উপায়ে (আয়মাণ 
এবং অক্কয়মাণ উভয়বিধ শব্দের নৈমিত্তিক প্রতীতির প্রতি কারণস্বব্শতঃ ) 
খরা অব্যবহিত পুবেবান্ত উপায়ে ( ক্রত্যাদির মধ্যে ব্বভাবভেদ-নশতঃ 
কাহারও সত্বর অর্থবোধকতঠা। কাহারও বা [বলাঙ্ছে অর্থবোধক া-নিবঙ্জন 
আাদির কল্পনার অপ্রয়োজনীয়তা-বশতঃ ) হোক । [ অর্থাত ক্রুতাখাপত্তির 
বিপক্ষগণ ইচ্ছানুসারে উপায় অবলম্বন করুন। ] ব্যবহিত-পুবেব কথিত 
শন্দ-সামর্থ-প্রভাবে তাহাও প্রাতিষিক্ক হইয়াছে, অন্য পঞ্ডিহাভিমানী যাহাকে 
কোন ধ্বনি বলিয়। বুঝিয়াছেন [ অর্থ আলক্কাহিকগণ ধ্বনি-নামক 
বলক্ষণ-কাধা স্দাকা করযাডেন। ভাহাদের মতে শব্দের সামর্থ; তিন 
প্রকার-_শক্তি, লক্ষণ! এবং বানা । ধ্রনিটা ব্/গুনা-সামধ্যের কাথা, এবং 
এ সামর্থ্য মে কেবল শব্দগত, তাহা নহে, অর্থগতও আছে । তবে বাচার্থ- 
বোধের পর বাঙ্গ। অর্থের বোধ হইয়া থকে । ] স্থল-বিশেষে নিধি হইতে 
__ নিযেধ-জ্ঞান বা নিষেধ হইতে বিধির জ্ঞান হইয়। খাকে। ইহার উদাহরণ 
হে ার্ল্মিক, তুমি বিশ্বস্ত হইয়া বিচরণ কর। এই বাকা হইতে "বিচরণ 
করি জা BE ThA য় 


অভাবপ্রামাণ্যোপপাদনস্‌ ৩৬৭ 
বহুদিন-পরে গুহাগত স্বামীর প্রতি অভিমান-সহকারে উক্তি ।) ( এইস্থলে 
প্রকরণাদি-পর্য্যালোচনা-দ্বার৷ বিপরীতার্ণের বোধ হয়, স্তুতরাং ইহারা 
অভিধাশক্তিমূল ধ্বনির উদাহরণ ) (জয়ন্ত বলিতেছেন, ধ্বনি বলিয়া পৃশকৃ- 
কার্ধা-্বীকারের প্রয়োজন নাই ) কেবল-মাত্র শব্দ সেই সেই প্লে সেই সেই 
প্রকারে ( বাঞ্জনার বলে যে যে ভাবে অর্থ-বোধ করাইয়া পাকে ) স্বীয় 
সামর্ণোর বলে সেই সেই ভাবে অর্থবোধ করাইয়া পাকে। শব্দ জন্থা 
প্রমাণের প্রমেয় হইবার যোগ্য অর্থকে প্রকাশ করে। [ অর্পাৎ ব্যঞ্জন! 
সাকার করিলে শন্দ প্রথমে বণাশ্ত অর্পের বোধক হয়। পরে প্রকরণাদি- 
পর্য্যালোচনার পর ব্যঙ্গ্য অর্কে প্রকাশিত করে। স্ততরাং ঝাঞ্চনা-নামক 
প্রথকশক্তি ও বিলন্দে অর্দবোধ উভয়ই ধ্বনিবাদিগণের স্বীকৃত আছে । 
কিছু জয়ন্ত তাহা স্বীকার করেন না। তিনি বলিতেছেন যে, শব্দ সর্বত্রই 
এক ভাবেই অর্থ-বোধ করাইয়া খাকে। একই শব্দ পর পর পরল্পর-. 
দিরুদ্ধ অধন্ধয়ের বোধক হয় লা। একেবারে শক্তি ব! লক্ষণা এতদন্যাতর 
উপায়ে একবিধ বক্তার অভিপ্রেত অর্দেরই বোধক হয়। কিন্দু সেই অথটি 
বাধিত বা অলীক হইতে পারিবে ন|। অর্ণগত অবাধিতত্ব এবং সত্যন্ের 
সুচনার জা মানান্তর-পরিচ্ছেন্ত ইত্যাদি বশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে । 

অধব। সাহিত্যিকগণের সহিত এইরূপ চর্চা কর! উচিত নহে। কারণ _ 
পণ্ডিহগণণ্ড বাকার্থরূপ জটিল পথে ভ্রম-প্রমাদযুক্ত হন । অতএব 
উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, দার্শনিকগণোচিত বিচার-পন্ধতি লইয়া 
বহুকাল যাপন করিবার প্রয়োজন নাই । কারণ এই শব্দার্ণ-বাদ-নিয়মটি 
অতি জটিল; কেবল তর্কের ক্ষেত্র নে । স্বতরাং এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের 
আলোচন! করিতেছি। অনুমান অপেক্ষা অর্থাপন্ডির যৎকিঞ্চিৎ প্রাভেদও 
নাই ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত । 

আহ-_-অভাবনস্তুহি প্রমাণাস্তরমন্দ্র । 


সংপরিচ্ছেদকং যত্র ন প্রমাণং প্রাবর্কৃতে | 
তদ্ভাবমিতৌ মানং প্রমাণাতাব উচ্যতে ॥ 


ইহ ঘটে! নান্তীতি ঘটং প্রতি সদুপলন্তুক-প্রমাণ-প্রবৃ্তিাস্তীতি সৌ 
চে 


© 


৩৬৮ শ্যায়মন্তদ্যাস্‌ 


প্রমাণাভাবো খটাভাবং পরিচ্ছিনত্তি। তত্র চ ঘটনিষয়-জ্ঞাতৃ-ব্যাপারা- 
নুহ্পাদ এব দৃশ্যাদর্শনবাচ্যঃ প্রমাণম্‌, নাস্তীতি-বুদ্ধি: ফলম্‌। অথবা 
ঘটাভাবগ্রাহী গ্রহীতৃ-ব্যাপারঃ সছপলন্ঞক- প্রমাণাভাবজলিতো নাস্তীতি 
প্রতায়ন্বভাবঃ পরমাণং ফলস্থ হানাদ্দিজ্ঞানং ভবিষ্থাতি । শদুক্তন_ 


প্রতাক্ষাঙ্েরন্্পত্তিঃ প্রমাণাভান উচাতে। 
সাস্মনোহপরিণামো ব। বিজ্ঞানং বা্যাবস্তনি॥ ইতি * 


আসন্নুলাদ 
কেহ বলিয়াছেন, তাহা হইলে [ অর্থাপত্তি পৃথক্‌ প্রমাণ ন! হইলেও ]" 
অভাব পৃথক্‌ প্রমাণ হোক । 
যে কার্য্যে ভাববোধক প্রমাণ অক্ষম, অভাব-প্রমিতিকূপ সেই কাধো 
প্রমাণাভ্তাবকে প্রমাণ বলা হয়। এই প্রানে ঘট নাই বলিয়। ঘটের পক্ষে 
ভাকগ্রাহী প্রথাণ ন! থাকায় এ প্রমাণাভাব ঘটাভাবের নিশ্চায়ক হইতেছে । 
এবং সেই মতে ঘটবিষয়ক-্ঞাতৃব্যাপারের [ অর্থাৎ জ্ঞানের ] অনুশপত্তিই 
[ প্রশ্রক্ষাদির অঙ্রাব ] দৃশ্বাদর্শননামে অভিহিত হইয়! প্রমাণ হইয়া থাকে । 
“নাস্তি' এই প্রকার জ্ঞান এ প্রমাণের ফল । 
অথবা (জ্ঞানের অনুৎপন্তি জ্ঞানন্্তাঁর নহে বলিয়া! প্রমাণ নহে, 
কিন্তু) ভাবগ্রাহী প্রমাণের অভাবজনিত ‘নাস্তি’ এই প্রকার জ্ঞানের 
স্বরূপ ঘটাদির অভাব-বিষয়ক ডান ॥ কুমারিল সেই কপ! বলিয়াছেন। 
( দৃশ্গাদি-বিষয়ক ) প্রত্যক্ষাদির জনুশ্পন্ডিকে প্রমাণীভূত অভাব, 


বলা হয়। 


অভাবপ্রানাপ্যোপপাদনম্‌ ৩৬৯ 

সভাব-প্রমাণ-সন্বন্ধে মতভেদ আছে ॥ এক মতে প্রহাক্ষা দির অন্ুৎপন্তি 

অভাব-প্রমাণ, তাহ। আত্মার কার্ধা নহে। অপর মতে ঘঢ়াভাবাদিবিষয়ক 

বিশেষ জ্ঞান ( অর্থাৎ ‘নাস্তি এই প্রকার জ্ঞান ) অভাব-এমাণ । ( তাহা 
আত্মার কাৰ্য্য ) এই পর্যন্ত কুমারিলের কণ। ॥ 


অন্যবস্তুশব্দেন ঘটাভাব উল্তঃ। তত্র তাবদিদং লান্দীতি জ্ঞানং 
ন প্রশাযক্ষজ্জনিঙমিন্রিয়া্থসন্লিকনাভাবাৎ । সঙ্িকৰে। হি সংযোগ-সমবাষ- 
প্ৰভাব; % তৎপ্রভাবভেদে। বা সংযুক্তলমবায়াদিরিহ নান্ট্রোব, সংযুক্ত বিশেষণ" 
ভাবোহপি ন সশ্তবতি; কুণ্ডাভাবস্য ডুপ্রদেশবিশেষণস্থাভাবাৎ। ন 
হাসংযুক্তমসমবেতং বা! কিদিদ্দ লিশেষণং ভৱতি, সংযুক্তস্ত দণ্ডাদেঃ সমবেতল্ত 
শুক্লগুণাদেন্তথাভাবদর্শনাৎ। অভাবশ্চ ন কেনচিৎ সংযুজ্াতে, আদ্রবা- 
ভাবাৎ। ন কচি স সমনৈতি গুণাদিবৈলক্ষণ্যাজিতি । 


অসল্নুলাদ 
উক্ত ‘অন্যান’ এই শন্দেএ অর্থ ঘটাদির জভাব। সেহ মতে 'নাস্তি' 
এই প্রকার অভাববিধঃক জ্জানটা প্রত্যক্ষ-প্রমাণের কার্ধা হইতে পারে না। 
কারণ__ইল্দিয়ের সহিত অভাবরূপ বিষয়ের সন্লিকর্ষ হয় নাই। কারণ-_ 
সল্লিকর্ষ সংযোগ বা! সমনায়ের ন্বরূপ। সংযুক্রসমজায়াদিও সঙ্লিকর্ণের 
প্রকারভেদ আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাহাও নাই; সংঘুক্তবিশেষণতারূপ 
সল্লিকর্মেরও সম্ভাবনা নাই । কারণ-_দটান্তাব ভূতলের বিশেখণ হইতে পারে 
না। কারণ-__অসংযুক্ত বা সসমবেত কোন বস্তু বিশেষণ হইতে পারে না। 
যেহেডু সংযুক্তদণ্ডাদি এবং সমবেত সুরগ্ুণাদি বিশেষণ হয়, ইহা দেখিতে 
পাওয়া যায়। এবং অভাব প্রবাভিল্ল বলিয়া কাহারও সহিত সংযুক্ত হয় 
না, এবং পুপাদি হইতে ভিন্ন বলিয়া কোন স্থানে সমবায়সন্দচ্ধেও 

পাকে না। অভাব বিশেষণ হয় না, এই সম্বন্ধে এই কখা। 


যদি চ সংযুক্তবিশেষণ ্তাবসন্সিকবৌপকুতং চক্ষুরভালং গৃহ্নাতি, তহি 
তদবিশেহাৎ সংযুক্তত্রব্যবন্তীন রলাদীনপি গৃহ্লীয়াৎ, তদভাবমপি মা 


৯ কলার ইতি হুল পাঠ । 


৬৭০ ন্যায়মঞ্জধ্যাম্‌ 


গ্রহীৎ_অহযাগন্বাবিশেফাৎ । যোগ্যাযোগাহ্বরুতগ্রহণাগ্রহণনিয়মবাদে বা 
যোগাতৈর সন্নিকষে৷ ভবতু, কিং ষট্কঘোষণেন। তন্মান্‌ ন খটাভাব- 
জ্ঞানং চাক্ষুনম্‌ । নগ্ু ভূপ্রদেশঞ্চ ঘটাভাবঞ্চ বিস্ফাৱিতে চক্ষুষি নিরীক্ষামহে, 
নিমীলিতে তু তনশ্রিংগ্তয়োংস্যাতরমপি ন পশ্যামঃ। তত্র সমানে চ 
তদ্ভাব-ভাবিস্বে ঢৃপ্রদেশন্ধানং চাক্ষুদম্‌ , অভাবনজ্ঞানন্তু ন চাক্ষুষমিতি কুতো 
বিশেষমবগচ্ছামঃ। বাঢ়মবগচ্ছামঃ । সঙ্লিকর্ষাভাবাদের। 


অন্মুবাদ 
যন্দ বল যে, সংযুক্ত'শশেষণতারূপ সন্পিকষের সাহাযো চক্ষু অভাব 
প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, তাহা হইলে হছুক্তরে বলিব যে, চক্ষুঃ সংযুক্ত- 
বিশেষণতাগত প্রভেদ না খাকায় চক্ষু-সংযুক্তত্রবাবৃত্তি রসাদিকেও 
( রূপাদির শ্যায় ) গ্রহণ করুক । [ অর্থাৎ রসাদিও চক্ষুঃসংযুক্ত পদার্থের 
বিশেষণ হইতে পারে] রসাদি চক্ষুর দ্বারা গ্রহণের অযোগা বলিয়। তাহা দিগকে 
চক্ষু যদি গ্রহণ করিতে না পারে, হবে সেই অভাবে চক্ষুঃসংযুক্তবিশেষণতা 
থাকিলেও তাহা চক্ষুর অযোগা বলিয়া চক্ষু তাহাকেও গ্রহণ করিবে ন1। 
যোগাতাকে গ্রহণের নিয়ামক, এবং অযোগ্যতাকে অগ্রহণের নিয়ামক 
বলিলে যোগাতাকেই সন্নিক্ম বলা উচিত, ছয়প্রকার সগ্নিকর্ষ বলিবার ' 
প্রয়োজন নাই । (ছয়প্রকার সঙ্লিকর্ম বলিলেও উক্ত আপত্তির নিবাস 
হয় না.।) অহএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ঘটাভতাবচ্জান চাক্ষুষ নহে। 
আচ্ছা ভাল কপা, এখন (মীমাংসকগণের প্রতি) জিজ্ঞাস্য এই যে, 
যতক্ষণ চক্ষু অপ্রতিরুত্ধ দৃষ্টিতে নিষয়দর্শনকার্দো নিযুক্ত থাকে, ততক্ষণ 
ভুতল এবং ঘটাভাব উভয়কে দেখিতে পাই, কিন্তু এ চক্ষু যখন মুদ্রিত, 
হয়, তখন তাহাদের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাই না। সেই ভূতল- 
জ্ঞান রত উভয়ই যখন নয়ন-লাপেক্ষ, ৮8 


© 


অভাবপ্রামাণ্যোপপাদনম্‌ ৭ 
ন হাসক্লিকুস্টং চক্ষুরবগতিজন্মনে প্রাভবতি॥ তন্তানভানিতং স্বিদমন্যখা- 
সিন্ধম্‌ । বিদূরদেশে বাবস্রিতস্কুলম্বালাবলীগ্লটিলক্কলনগত্তভান্বরকূপোপলস্তানু- 


বস্তি তদ্গতোফৎস্পরণজ্জানবহ । তত্র খা! কপানুনীয়মানস্পর্শাবেদনে নয়নাস্বর- 
ব/তিরেকাম্বয়বিখানমন্যাসিন্ধম, এবমিহাপি কূপ্রদেশোপলল্াবিনাভাবিনি 
কুস্তাভা গ্রহণে 


কুতমিল্দিয়াগ্থয়ব্যতিরেকান্বয়বিধানমিতি ন চাক্ষুষো। ঘটাভাব- 
প্রতিভাসঃ | তদ্ক্তম্ব_ 


গৃহীত্বা বস্তুসন্তাবং স্মৃত্বা চ প্রতিযোগিনম্‌ । 
মানসং নান্তিতাজ্জানং জায়তেহক্ষানপেক্ষয়। ৷ ইতি 


অন্মুবাদ 
কারণ__চক্ষু গ্রাহাবস্্ুর সহিত সম্বন্ধ লা! হইলে প্রহাক্ষ উৎপল্প করিতে 
পারে না| যদিও সভাবজ্ানের পক্ষে চক্ষুর সহায়তা আছে ; তথাপি 
আঅভাব-জ্ঞানের পক্ষে চক্ষুর সান্ষা্-দন্তক্ষে সহায়তা না থাকা এ অভাব- 
জ্ঞানটী অন্য উপায়ে সিন্ধ। (ইহার দৃষ্টান্ত ) যেরূপ অধিকদুরদেশে 
অবস্ি দেদীপ্যমান-প্থলশিখাবলা ব্যাপ্ত অগ্নির অকুাজ্ছলর্পদর্শনের অব্যবহিত- 
পরে তাহার উষ্ণ স্পর্শের ভ্যান হয় । সেই স্থলে যেরূপ ( প্রত্যক্ষীকৃত ) 
রূপের দ্বারা উষ্ণল্পর্শব্যিয়কন্তানরূপ কার্য্যের পক্ষে চক্ষুর অনস্বয়- 
" ব্াতিরেকের বিধান অসঙ্গত হয় [ অর্থাৎ সাক্ষাৎ-সন্বন্ধে চক্ষুর কোন 
উপযোগিতা নাই, পরপর পরম্পরায় উপযোগিতা আছে; কিন্তু পরস্পরায় 
উপযোগিতা থাকিলেও উক্ত উষ্চস্পর্শভ্ঞানটা অন্যোপায়সাধা বলিতে 
হয়, নয়নজন্ট বলিতে পারা যায় না] সেরূপ এই স্থলেও [ অর্থাৎ 
কুতলে ঘটাভাবভ্কানস্থলেও ] নয়নজশ্য ভূতলঙন্ঞালের অবিনাভূৃত [ অর্থাৎ 
তাদৃশ ভূতলভ্ঞানের অভাবে অন্মুহপন্ন ] ঘটাভাববিষয়কজ্ঞানরূপকার্ধ্যের 
পক্ষে চক্ষুর সহায়তাব্ধান হাদৃপভূতলজ্ঞানসম্পাদিত । [অর্থাৎ ঘটাভাব- 
জানা ভূতলজ্ঞানের অভাবে অনুহপন্ন বলিয়া সূতলজ্কানের সহিত তাহার 


= যোকৰাৰকেহভাৰ-পৰিচ্ছেৰে সো. ২২। 


৩৭২ শ্যায়মজধ্যাম ্ 

আবিনাভাবরূপ সম্বন্ধ থাকায় চক্ষুরাদি ইন্জ্রিয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বয়- 
বাতিরেক না থাকিলেও পরম্পরায় ইস্ষিয়ের সহিত অভাবভন্ঞানের অদ্বয়- ্ 
বাতিরেক সিদ্ধ হয়। ] এই জন্য ঘটাভাবন্ঞানটা চাক্ষুষ নহে । (কুমারিল) 

সেই কথা বলিগাদ্েন। ( অভাব বলিয়া অতিরিক্ত পদাণ সিদ্ধ হোক, কিছু 

তাহা দিদ্ধ ঈইলেও আন্িরিক্ত প্রমাণের গোচর হইবে না । কিন্তু তাহা 
ইক্িয়েরই গোচর, কারণ _নমীলিতলোচন হইয়া থাকিলে “এখানে ঘট নাই" 

হা বুঝা যায় না, ৰ! কোন অন্ধ “এখানে ঘট নাই’ বলিয়া বুঝিতে পারে না । 

আহএব অভাব ইপ্দিয়েরই গ্রাহ্য । ইহাই যদি স্বীকার করা যায়, তবেই রি 
কৃতল এবং ঘটাভাব এই উভয়কে লগা বিশিষটবুদ্ধি উপপঙ্গ হইতে পারে, 
নচেৎ ভূতল ইন্সিয়ের গ্রাহ্য ও অভাব অতিরিক্ত প্রমাণের গ্া্থ হইলে এ 
প্রকার উভয়কে লইয়া একটা বিশিষ্ট বুদ্ধির উপপাদন আঅসম্তব হয়। এই 
প্রকার আশগ্জার সমাধান করিবার জন্থ কুমারিলের উক্ত বাকা । ) 

ধৰ্স্মীর প্রত্যক্ষ এবং অভাবের প্রতিযোগীর স্মরণ এই উভয়বিধ কার্ধোর 
পর নতিরিক্দ্রিয়ের সাহাযাব।তিরেকে দৃশ্যাদর্শনরূপপ্রমাণসহকৃত মনের দ্বার! 
অভাবজ্ঞান হইয়া থাকে । ইহাই সেই কথা। 

[ অর্থাৎ বে বাক্তি আশ্রয়ভূতভূতলাদিকূপ বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, 
ভাহারই ঘট দৃশ্য হয়, নচেৎ নয়ন ডন্মীলিত করিয়া রাখিলেও ঘট দৃশ্য হয় না। 
আতএন অধিকরণ-প্রহাক্ষের পক্ষে বহিরিন্সিয়ের সাহায্য আবশ্যক, অভাব- 
জ্ঞানের পক্ষে আবশ্যক নহে । আশ্রয়হ্ৃত কোন ভাবপদার্থের পক্ষ 
হইলেও অভাবের নিয়ত বিশেষণ প্রতিযোগীর স্মরণ হইলে এবং স্মরণের." 
নিষয়স্ৃত প্রতিযোগীটা কোন দৃশ্য পদার্থ হইলে তাহার অদর্শন ঘটায় সেই 
দৃশ্যাদশনসহকুত মনের হারা অভাবন্যান উপপল্প হয়। অতএব 
বহিরিক্রিয়ের অভাববোধের প্রতি কোন সামর্থ্য লাই। ভূতলে ঘট নাই 
এই প্রকার অভাববোধের স্থলে এ জ্ঞান ইন্দিয়ের সাহায্যে তূতলরূপ 


অভাব ও অভাবের সহিত ভূতলের সন্দন্ধ এই উভয়কে ॥ জং 
উক্ত উতয়নিধ কারণ মিলিত হইয়া লিন 


+ অভাবপ্রামাণ্যোপপাদনম্‌ ৩৭৩ 
ওঁ মাধুধোব সহিত ক্ষীরাদি্রবোর সন্দন্ধ রসনার হারা গৃহীত হইবার পর 
এ উদয় ইন্দিয়ের যুগপৎ প্রচেষ্টায় ক্ষীর শ্ুগিষ্ট উত্যাদিকপ একটা 
বিশিস্টবোধ উৎপল্ন হয়। যদিও উক্ত সভাববোধস্থলে বিশেষ্য কূতল 
এবং বিশেষণ সভান পূথক্‌ পূপক্‌ প্রমাণের গোচর হইতোছে, তথাপি 
বিশেষ্য এবং নিশেনণ হইতে অত্তিরিক্ত বৈশিস্টের নির্সনাহক সন্দন্ধ 
প্রচীত হওয়ায় দ্বিনিধ প্রমাণের সাহাযো উক্তবশিন্টবুক্ধি উৎপন্ন 
হইতেছে, ইগা বল কিরূপে? - এতদৃন্্ারে কমারিলের বক্ধনা এই যে, 
উক্ত সন্দন্ধ অনুপলন্ধি-প্রমাপের গোচর, এবহ সন্গন্দ যে প্রমাণের 
গোচর, বিশিপ্ট স্রূপটাও সেই প্রমাণের গোচর হইবার নিয়ম থাকায় 
অভাননিশস্ট ভৃতলকূপটী অনুপলক্ধি-পমাশেরই গোচর হটাতেছে | ঘেন্বলে 
সন্বন্ধের প্রতাক্ষ হয়, সেন্দ:ল বিশিন্টরূপটী প্রাতাক্ষের গোচর হওয়ায় বিশিষ্ট- 
বুদ্ধি প্রচ্াক্ষান্ধাক হয়। 

এষ্টজন্য পিত ইন্দিয়ের বারা গৃগীত হইলেও বহর সঙ্িত পনের 
সন্দন্ধ আন্ুমালিক বলিয়া 'প্ববতেো| বক্ছিমান' এইপ্রকার শিশিষ্টবুদ্ধিও, 
অনশুমানাস্মক ৷ ] 


ভিঙ্গীলী 


এ. কুমারিলভট্রের রচিত শ্লোকবাস্ছিকগ্রান্থের অভানপবিচ্ছদে শ্যায়- 
রত্বাকরাখ্যটীকায় পার্থসারখিন্সশ্রা ৪৮২ ও ৪৮৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন 
দৃশ্যের অদর্শন অভাববোধের কারণ, কেবলমাত্র আদর্শন ( অনুপলক্ষি ) 
কারণ নহে । অদর্শনমাত্র কারণ হইলে অতীন্দরিয়মান্রের উচ্ছেদ হইয়! 
যাইত, কিন্দ দৃশ্যের অদর্শন কারণ হইলে যাহা খাকিলে দেখা যাইত, 
তাহার অদরশনষ্ তাহার অভাববোধের কারণ । কিন্তু যে ব্যক্তি ভূতলাদি- 
রূপ আশ্রয়কে প্রতাক্ষ করিতে পারে নাই, তাহার অভাববোধ হয় না। 
আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ না হইলে সেখানে দৃশ্যাপদার্থ আছে কি না বুঝিব কি 
প্রকারে ? স্বতরাং অধিকরণের প্রত্যক্ষ অভাববোধের কারণ, এবং 
যাহার অভাব সেখানে আছে, তাহা যদি আনে লা পড়ে, তাহা হইলে 
প্রাগুক্ত কারণগুলি সকলে সেখানে থাকিলেও অভাববোধ হইবে না। 


৩৭৪. স্যায়মঞ্ঞধ্যান্‌ ৬ 
ম্বতরাং প্রতিযোগীর স্মবণও অভ্তাববোধের প্রতি অগ্যতম কারণ। যে 
বাক্তির পক্ষে প্রাগুক্ত কারণগুলি অনুপস্থিত, তাহার অভ্ঞাববোধ হয় না। 
পরতাক্ষে ইন্দিয়ের সাক্ষাৎসম্থন্ফে অপেক্ষা আছে কিন্তু অভাববোধে 
ইন্িয়ের সাক্ষাৎসন্দন্ধে অপেক্ষ। নাই । পরম্পরায় অপেক্ষা আছে। 
কারণ --শভাব নিরাশ্রয়ভানে প্রগীতিগোচর হয় না, তাহার একটা 
আশ্রয় খাকেই। সেই আশবয়টা প্রহাক্ষগোচর হইয়া থাকে। স্থহরাং 
ইন্দিয়েরও পরল্পরায় উপযোগিতা আছে, তাহা স্বীকার করিতে 
হইবে । কিন্তু পরম্পরায় উপযোগিতা! থাকিলেও ইন্দিয় অভাববোধে প্রমাগ 
নহে। অধিকরণপ্রতাক্ষ হইলে এবং অভাবের প্রতিযোগী স্মৃত হইলে 
দৃশ্যাদশ্নিনামধেয অভাব প্রমাণের সাহাযো মন অভাববিষয়ক জ্ঞানকে উৎপন্ন 
করে। মন নিষ্পক্ষপাত সাধন; প্রতাক্ষপ্থলেও মন ইন্দরিয়ের সাহায্য করে। 
অধিকরণ্যান্টী যখন প্রত্যক্ষ, এবং অঙাবজ্ঞানটা যখন পরোক্ষ, 
তখন (খটাভাববদ্‌ ভূতলম্‌) এই প্রকার ভাবা'ভাবসন্বন্ধ'গাঠর বিশিষ্টবৃদ্ধিকে 
প্রতাক্ষ বলিবে, না পরোক্ষ ঝলিবে ? এই প্রশ্নের সমাধান করিবার জনা 
পার্থসারখিমিশ্র বলিয়াছেন যে, ভাববিষয়ক বুদ্ধির কারণ এবং অভাব- 
বিষয়ক বুদ্ধির কারণ এই উদয় কারণের যোগে উক্ত বিশিষ্টবুন্ধিটা 
উৎপক্স হইয়াছে । স্থৃতরাং উক্ত বিশিউবুন্ধটী ভাবাংশে প্রত্যক্ষূপ 
এবং অভাবাংশে পরোক্ষরূপ বলিতে হইবে। প্রত্াভিভ্ঞারও ( তদংশ ) 
ও ইদমংশ লইয়া দ্বিক্ধপত| স্বীকার করিতে হয়। অভাবনিষয়ক বুদ্ধির 
কারণীভূঙ দৃষ্ঠাদর্শনের সাহাযো ইন্রিয় যখন উক্ত দিশিষ্টবুদ্দির 
উৎপাদক, তখন উহাকে পরোক্ষ বল! চলে না, কারণ-_-কোন পরোক্ষ 
ভ্যানে ইন্দিয়ের সাহাবা লাই। এবং উহাকে প্রতাক্ষও বলা যায় না, 
কারণ কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত প্রমাণের সাহায্য নাই । 
উহাকে পরতানক্ষ এবং পরোক্ষ হইতে অতিরিক্ত বল! যায় না; 
কারণ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষতিগ্ন জ্ঞান অপ্রসিন্ধ। এতদুত্তরে তাহার ৮ 
সিন্ধান্ত এই যে, যেস্ছলে বিশেষ্য এবং বিশেষণের সন্বন্ধ প্রত্যক্ষগোচর, 
সেইস্থলে বিশিষ্ট স্পট পরশ্যক্ষপ্রমাণগ্রাহ্য বলিয়া তন্বিষয়কবুদ্িও 
পক্ষ আর বেন্থলে বিশেষ্য এবং বিশেষণের সঙ প্রমাণ 


অভাবপ্রামাপোপপাদনষ্‌ ৩৭৫ 
সেন্বলে বিশিন্ট স্দরূপটী প্রমাণাস্তরগ্রাহ্য বলিয়। তদ্বিষয়কবুদ্ধিও প্রতাক্ষ 
নহে। 

প্রকৃতপ্থলেও অভাবরূপ বিশেষণের সহিত ভৃতলের সন্বক্ধ ও অনুপলন্ধি 
প্রমাণগ্রাহ্ বলিয়া উহাদের বিশিল্টবুন্ধিও অনুপলক্ধিরূপ-প্রমাণজ্রন্য বলিয়া 
পরোক্ষ বলিয়াই গণনীয় হইবে । 

ভট্টমতান্দুবৰ্ী শান্র-দীপিকাকার অভাসপরিচ্ছেদে প্রমাণা হাব -সন্ন্ধে 
প্রথমে প্রমাণাভানশব্দের,বিপরীতার্থ নিরাস করিয়াছেন । 

বিপরী তার্থটা এই যে, যাহাকে প্রমাণাভাব অর্থাৎ প্রমাণভিক্স বলিয়া 
উল্লেখ করিতে, তাহাকে আবার প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ কর কিরূপে ? 
যেরূপ ঘটিল্সে ঘটন্ব থাকে না; সেন্ধপ প্রমাণভিঃল্স প্রমাণত্বও থাকে 
না। প্রমাণ এবং প্রমাণ।ভান ইহার! পরস্পর-বিরুদ্ধ । 

ইহার সমাধান করিতে গিয়া ললিয়াছেন। অত্রত্য প্রমাণণব্দের অর্থ 
ভাবপদাথগ্রাহক প্রতাক্ষাদি প্রামাণপক্ক । (প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, 
শব্দ এবং অর্থাপন্ডি।) তাহার অভাব অর্থাৎ উক্তপ্রমাণপঞ্চকতিগ্ন 
প্রমাণ ।  প্রমাণসামান্যাভাৰ প্রনাণাভাবশব্দের অর্থ নহে। এই 
প্রমাণাভাবের দৃশ্যাদর্শন, প্রামাণানুদয় এনং আগুপলন্ধি এইসকল নামান্তর 
আছে। অভাব ইহার প্রমেয়। প্রভাকর ভাব বলিয়া কোন প্রমেয় 
মানেন ন1। তিনি পগ্রভাবকে অধিকরণস্বরূণ স্বাকার করিয়াছেন। 
অধিকরণন্রক্পপ শ্রীকার করায় হাহা ভারভিক্স নছে, সুতরাং তাহার মতে 
পাঁচটা প্রমাণ, প্রমাণাজ্ঞার অন্যতম প্রমাণই নতে। কুমারিল অভাবকে 
অধিকরণন্দরূপ ব্বাকার করেন না, তিনি অভাবকে অধিকরণ হইতে 
অতিরিক্ত বলেন। দীপিকাকারও এ মতের সমর্থক । অভাবের অধিকরণ 
হইতে অভিরিক্রতার পক্ষে নৈয়ারিকের সহিত কুমারিল দীপিকাকার 
একমত ইহা দেখ! যায়। এই সন্দ্ধে নৈয়াগ্িকগণের বহু যুক্তি আছে । 
শ্রস্থগৌরবভয়ে যহকিঞ্চিৎ যুক্কি দেখাইতেছি । 

বস যেরূপ রসনার গ্রাহা, সেক্স রসাভাবও তাহার গ্রাহ্য। কিন্তু 


*  শ্রমাণাভাবের অর্থ অহপলন্ধি od 


৩৭৬, শ্যায়মঞ্জধ্যাস্‌ 


রসাভাবটা আড্রাদিস্বূপ কোন অধিকরণের স্বরূপ হইলে রস রসনাগ্রাহ্য 
এবং কোন দ্রব্য রসনাগ্রাহ্া নহে বলিয়া কর্থত অধিকরশের দ্রব্যস্বরূপতা- 
নিবন্ধন রসনাগ্রাহা হা না থাকায় উক্ুরপান্ভাবের রসনাগ্রাহ্থতার অনুপপত্তি 
হয়। কুথারিল দীপিকাকার প্রস্ততি অনেক মীমাংসকও অভাবের 
প্রমে্তা-শিল্ধয়ে নানা যুক্তে দেখাইয়াছেন, তাহাও গ্রন্থগৌরবত্য়ে পরিত্যক্ত 
হইল। অনুপলক্ধির প্রমাণান্তৱত্বকল্লে ও অভাবের অতিরিক্ততাপক্ষে 
দাপিকাকারের প্রদর্শিত সিদ্ধান্ডের ম.ধা যংকিঞ্চিং দেখাইতেছি। তিনি 
বলিয়াছেন যে, অভাব ললিয়। যদি কোন পদার্থ না পাকে, তবে 'ঘটো নাস্তি’ 
এই কথা বলিলে কি বুকিব ? যদি কেবলমাত্র অধিকরণ বুঝি, তাহা হইলে 
সেইস্থানে ঘট আনিলেও সেই অধিকরণ পূর্বববৎ খাকায় ঘটাভাবের বুদ্ধি 
সমভাবে হয় লা কেন? আরও এককথা অধিকরণডভ্ঞান প্রতিযোগিজ্ঞান- 
সাপেক্ষ নহে, কিন্তু অভাবজ্ান প্রতিযোগিদ্ঞানসাপেক্ষ । স্থৃতরাং 
অধিকরণ ও অভাব এক পদার্থ নে। অতান্তাভাবকে অতিরিক্ত বলিলেও 
অন্যোহপ্যাভাবকে অতিরিক্ত বলিব না। এই কথাও বলিতে পার ন1। 
কারণ__গো'রুটা অশ্ব নহে এই কণ! বলিলে যে জগ্যোহন্তা তাঁলকে বুঝিতেছি।) 
তাহা খদি কেগলমাত্র উক্ত নশ্যোহন্যাভাবের অধিকরণ গোপদাথের স্বরূপ 
হয়, হাহা তইলে সিংহে অশ্বভেদেং প্রতীতি বাধিত হইয়া পড়ে। কারণ 
গোপদাগন্বূপ লম্খভেদ (সিংঠস্্কূপ হইতে পারে না। কারণ একটা 
পদার্থের বিরুদ্ধ ২টা ন্দরূপ হয় না। যে গোকু, সে গোরুই থাকিবে, 
প্রাকৃতিক নিয়মে সে কখনও সিংহ হইবে না। আর যদি এ অস্তোহন্ধা- 
ভাবটা অশ্বাতিরিক্ত সকল পশুর স্বরূপ হয়, তাহা হইলে তাহার প্রচীতি 
কোগাণ্ড হইতে পারে না। কারণ-কোন একটা পশু অস্বাতিরিক্ত 
যাবহ-পশুর স্বরূপ হইতে পারে না। 
গৌতমাবতার স্ুপ্রসিদ্ধ নৈগাঠিক রখুনাখ শিরোমণি দিদ্ধান্ত-লক্ষণ 
ব্যাণ্তিলক্ষণে অশ্যাস্তা ভাবপাদের ব্যারক্তিপ্রদর্শনপ্রস্তাবে সম্প্রদায়মত : 
একটা প্রাচীনমতের উল্লেখ কৰিয়াছেন ৷ মধুৱানাখও সিদ্ধান্ত 


ই সহে টান সত, উল্লেখ করিয়াছেন। 
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করিয়াছেন।  স্তাহাদের আলোচনায়ও বুঝা যায় যে, ভতাহারাও 
সম্প্রদায়মতের সমর্থক । সম্প্রদায়মতে অভাবমাত্রহ যে অধিকরণ হইতে 
অতিরিক্ত, তাহা নতে, অভাববিশেষ অতিরিক্ত । লাঘবগোৌরবরূপ তর্কের 
বলে এবং অনবস্থাপত্তিখণ্ডনের জন্য অভাববিশেষকে অধিকরণব্বরূপ 
বলিতে হয়। যে অভাবের প্রতিযোগী অভাব এবং অধিকরণও অভাব, 
তাদৃশ অভাব অধিকরণ-ন্বরূপ : কিন্তু প্রতিযোগীভূত ভাবটা যদি কোন 
বিশিষ্টাভান হয় তাচা হইলে সেই অভাবটা অধিকরণন্দূপ হইলে না। 

শিরোমণির গ্রন্থের ব্যাখ্যানপ্রসন্গে এ ষতসন্দক্ধে দ্রগদীশের উত্তরটা 
উদ্ধৃত করিলাম। 

“অভানমাত্রপ্রতিযোগিকোহপি বিশিষ্টাভাবাষ্তানাস্মাকোহভাবোহধিকরণ- 
ভিক্ে! নেয্যতে, লাঘবাহ।” & যে অঙ্গাবের প্রতিযোগী অভাব এবং 
অধিকরণ অভাব এইরূপ অভান অধিকরণের স্বরূপ । এই কথা জগদীশের 
কথায় বুঝা যায় না। বরং জগদীশের কথার ইঞ্চাই বুঝ! যায়, আঅধিকরণ 
ভাবপদার্থই হোক. আর অভাব হোক, যে প্লে অভানকে অতিরিক্ত 
ঝলিলে গৌরব বা! অনবস্থা-দোষ হয়, সেই স্বলমান্রেই তাদৃশ অভাব 
অধিকরণন্দরূপ। কিন্দু মণুরালাথরুত সিন্ধান্তল'্ষণরহ্স্যো 1 দেখা যায় 
যে, তিনি বলিয়াছেন যে, অভাবের প্রতিযোগী অভাব এবং 
অধিকরণও অভাব, তাদৃশ অভাব অধিকরণের স্বরূপ । তাহার পড্ক্কি উদ্ধৃত 
করিলাম ।  “প্রাচাং মতেহভাবাধিকরণকাতাব প্রতিযোগিকাভাবস্যাধিকরণ- 
স্বরূপানতিরিক্তুতয়া ৷” ধঃ গদাধর ভট্টাচার্যরুত সিক্ধান্থলক্ষণ-বিবৃতিতে দেখা 
যায় যে, তিনি বলিয়াছেন যে, অভাবের প্রতিযোগী অভাব এনং অধিকরণ- 
ও অভাব, তাদৃশ অভাবটা অধিকরণভূত অভাবের স্বরূপ, অভাবমাত্রই 
নহে। ভাঙ্গার পঙ্ক্রি--“অভাবাধিকরণকাভাবপ্রতিযোগিকাভাবস্যাধিকরণ- 
ভূ চাভাবরূপতেতি সিক্ষাস্তাদিতি ভাবঃ। রঘুনাথশিরোমণির ব্যাবৃত্তি দিবার 


= সিদ্ধান্তলক্ষণে জাগন্বীণী বিবৃতি, ২৬ পুহ । 
॥ ব্যাজ, ১- পৃঃ 
} অনুমান গাধাৰরী, *৭* পৃ 


৩৭৮ স্যায়মঞ্জর্্যাম্‌ 


হন্ত প্রদশিত উদাহরণ দেখিলে মনে হয় যে, তিনিও মথুরানাথ এবং 
শদাধরের সহিত একমত । এবার কোথায় অভাব অধিকরণের স্বরূপ, 
তাহার উদাহরণ এবং তদ্বিষয়ে যুক্তিও দেখাইতেছি। ঘটাভাব এবং 
পটাভাব এক নহে বলিয়া! ঘটাভাবের উপর পটাভাবের ভেদ আছে। 
খটাভাবগত এ পটাভাবভেদটা যদি ঘটাভাবের স্বরূপ না হয় [ অর্থাৎ 
পটাভাবভেদটা অতিরিক্ত হয় | তাহা হইলে এ পটাভাব-ভেদের উপর 
বন্পমান মঠাভাব-ভেদও আতিরিক্ত হইবে। এই প্রকারে আধেয়ভূত 
আঅভাবতেদগ্ুলির অতিরিক্রভাবশতঃ তন্দভাবভেদাণুসারে আধারাখেয়ভান- 
নিগামক স্বরূপ সন্থাক্ষের অনন্ত বশত: অনবগ্থাদোষ আসিয়া পড়ে । 
কিন্তু যদি এ ঘটাভ্াবের উপর বর্ধমান পটাভাবভেদটা ঘটাভাবের 
স্বরূপ হয়, হাহা হইলে এ ঘটাভাবের স্র্ূপ পটাভাস্ভেদের উপর 
বন্গমান মঠাভাবভেদও ফলতঃ ঘটাভাবস্থরূপই হইয়া যাইনে ; তাহা হইলে 
উত্ত ঘটাভাব এবং তৎস্রিত পটাভাবভেদও ঘটাভাবস্িত পটাভাসঙ্েদের 
উপর বর্তমান মঠাভাবভেদ এবং তৎন্থিত অন্টাভাবভেদ সকলেই 
এক ঘটাভাবেই পরিণত হইবে, হাহ! হইলে আর অনন্ত স্বরূপসদ্ৰন্ধের 
বাজার বসাইতে হইবে না। কথিতস্থলে এ ভেদগুলি ফলতঃ যখন 
_ খটান্তাবেই পরিণত তখন একটামাত্র তাদায্মা-স্ন্ধের কল্পনা করিলেই 
চলিবে। অভারপ্রতিযোগিক অভাব যখন যে অভাবের উপর থাকিবে 
তখন সে সেই অভাবই হইয়া যাইবে । তাহার আর স্বতন্্রতা থাকিবে না। 
যেন্থলে অভাবের অভাবকে অধিকরণের স্বরূপ বাললে গৌরব হয় 
সেইস্থলে অভাবের অভাব অতিরিক্ত । ইহাই ভাহাদের মত। যৎকিঞ্চিং 
ঘটব্যক্রিগত রূপব্যক্রি, রসবা'ক্ত, স্পর্শব্যক্রি, সম্থযাবান্ধি, এবং পরিমাণ- 
বাক্তি এতদস্থাতামর অভাবের অভাবকে যদি প্রথম অভাবের প্রতিযোগী 
ভক্ত অন্যতমের স্বরূপ [ অর্থ ডক্তরূপবযক্রি, রসব্যক্তি, ল্পর্শশযক্তি, 
সঞ্ম্যাবান্ি, এবং পরিমাণবাক্তিস্্রূপ ] বলা হয়, তাহা হইলে অনেক প্রকার 
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অভাবও অধিকরণের স্বরূপ হইতে পারিবে। কারণ--তিনি অভাবরূপ 
অধিকরণগত, তাদৃশ অভাব অধিকরণের স্বরূপ এই কথ! বলেন নাই। 
অতএব উক্তস্থলে উক্ত অন্তমের অভাবের অভাব একটিমাত্র ঘটকূপ 
অধকরণনিষ্ঠ হইলেও [ অর্থাৎ অভাবের উপর না থাকিলেও ] তাহ 
তাদৃশ অধিকরণেরহ স্বরূপ হইতে পারিলে। তাহাতে কোন বাধা নাই। 
একটি সাধারণ নিয়ম আছে এই যে, *্যদপ্তর্ভাবেন বৈশিল্টাং বিশিষ্টপ্ত 
তঠ্রৈৰ সত্তাভ্ুপগমঃ” [ অর্থাৎ থে বস্তু যে বস্তুকে অপেক্ষা করিয়া বিশেখিত 
হয়, সেই বিশেষিত বস্তুটা সেই প্বানেহ খাকে, অন্যত্র থাকে না। ] 
এই নিয়ম-অনুসাৱে পূর্ব ক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-ঘটাতাব কেবলনাত্র পুর্ববক্ষণেই 
থাকিবে। পূর্ববক্ষণাতিরিক্ত অন্থা সময়ে খাকিবে না। 

যদিও ঘটাভাবগত পু্ধব্ষণরৃন্থিহনৈশিষ্ট্যকূপ বিশেষণের মহিমায় 
পু'বিক্ষণকে অবলঙ্দন করিয়া এ বৈশিন্টাটা সম্পন্ন হওয়ায় তাদৃশ বিশিষ্ট 
ঘটাভাবটা কেবলমাত্র পূনবক্ষণেই পাকিবে। তাদৃশ নিশিষ্ট-ঘটাভাবের 
অভাবকে অধিকরণপ্বরূপ বলিলে গৌরব হইবে; কারণ-__এ প্রকার অভাবের 
অভাব পুরবক্ষণাতিরিক্র নানাক্ষণে থাকায় তাহার অধিকরণ নানাক্ষণ, 
স্বতরাং অধিকরণন্দরূপ বলিলে অগত্যা নান্যক্ষণন্দরূপ স্বীকার করিতে হইবে । 
তদপেক্ষ। এ প্রকার অভাবের অভাবকে অতিরিক্র বলিলে [ অর্থাৎ খাটি 
অভাব বলিলে] সেই অভাবটা একটামাত্র বলিয়া গৌরব হুইবে না। এইজন্যাই 
জগদীশ বলিয়াছেন যে, যে অভাবের প্রতিযোগী বিশিল্টাভাব নহে, 
সেই অভাব অধিকরণন্বরূপ । কৰিতন্ছলে পূর্ববক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবটী 
প্রতিযোগী বলিয়া এ প্রকার অভাব অধিকরণন্থরূপ হইবে না ইহাও 
বলিতে হইবে। বিশিষ্টভাব যে অভাবের প্রতিযোগী, সেই অভাবকে 
অধিকরপন্বরূপ বলিলে আপন্তিও হয় । ঘট-সামান্যান্তাব ঘটশৃপ্যদেশমাতে 
থাকিলেও কথিত নিয়ম-অনুসারে প্বতরুন্তিহবিশিস্টঘটাভাবটা কেবলমাত্র 
পর্ববতেই থাকিবে, অন্থা্র থাকিবে না॥ এঁ জাতীয় বিশেষণও কথিত নিয়মের 
প্রভাবে বহুগত অভাবকেও যেন লঙ্ী্ণ করিয়! তুলিল। 

& প্রকার বিশিষ্টান্াবের অভাবও যদি অধিকরণের স্বরূপ হয়, তাহা 
হইলে এঁ পববতবুত্তিহ্থবিশিষ্ট খটাভাবের অভাবও অধিকরণ-্থরূপ হইয়া 
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পড়িবে। যদি তাহা স্বীকার কর, তাহা হইলে পব্বতরৃত্তিত্ববিশিষ্টখটাভাবের 
অভাব যখন পর্ববতীয়কূপের উপর থাকিবে, তখন এঁ পর্ববতীয়রূপটী কথিত 
অভাবের অধিকরণন্দ্রূপ বলিগা কথিত ভাবটা পববতীয়রূপের স্বরূপ হইয়া 
পড়িবে । যদি তাহা স্বীকার কর; তাহা হইলে পর্ববতে ঘটাভাবের প্রমা- 
প্রীতি যেরূপ হয়, সেরূপ পব্বতে পর্বিতবুত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবের অভাব- 
শ্রতীতিও প্রমাত্মক হইতে পাকিবে। কোন বাখাও দিতে পারিবে না, 
কারণ-_ সে ত আর অভাব নহে যে, সে পর্ববতীয়রূপব্বত্তি বলিয়া পরববতীয়- 
রূপের স্বরূপ । 

পরবতে পববতবুত্তিস্বা বশিষ্টঘটাভাব এবং প্ববতীয়ূপ উভয় থাকিতে 
পারিবে। তাহাদের কোন বিরোধ লাই। কিন্তু তাহা অন্মুভববিরদ্ধ ॥ 
কারণ-_ পর্বতে পৰবতৰবত্তিয়বিশিল্টদটাভাব ও তাহার অভাব এই উভয়ের 
পববতে থাকার পক্ষে কোন অনুভব নাই । 

কিন্তু তাদূশ অভাবের অভাবকে যদি অতিরিক্ত বলা হয়, তাহা হইলে 
শিষ্টদিগের অন্ুভবও বঙ্গায় থাকে । পর্ণবতবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটা ভাব -ও তাহার 
অভাব একত্র থাকে না, ইহাই শিশ্টানুতব । অতএব পববতবৃত্তিতঘটাভাবের 
অভান পৰবতীয়রূপের উপর থাকলেও পববতীয়রূপদ্ররূপ হইবে না। 
উহ খাটি অভাবই হইবে । খাটি অভাব হইলে আর উহাদের একত্র 
অবস্থান ঘটিগার সন্তাবন। থাকিবে ল।। 

খন্থগৌরবন্তযে আর অধিক কথা [লশিলাম না। ভারতবর্ষের 
উচ্দ্বলরপ্ত স্ব প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মদীয় পিতামহ পৃজ্যপাদ ৬হলধর তর্কচুড়ামণি 
মহাশয়ের সম্প্রদায়গতশিক্ষান্দ্রাতের যৎকিঞ্চিৎ তরঙ্গের লীলা প্রকাশ 
করিলাম । a রন 
চিন্তামণিকারও প্র্ঠক্ষণণ্ডে অভাববাদে অভাবের অতিরিক্ততার বিপক্ষ 


অভাবপ্রামাণ্যোপপাদনম্‌ > 
অধিকরণমাত্রের জ্ঞানই সভাব-পদার্থ [ অর্থাৎ কেবলমাত্র অধিকরণের 
জ্ঞান অভাব-পদার্থ নহে, কিংবা কেবলমাত্র প্রতিবোগীর স্মরণও অভাব- 
পদার্থ নহে। কিন্তু প্রতিযোগীর স্মরণের অবাবহিত পরক্ষণে জামান 
অধিকরণজ্ঞানই সভাস-পদার্ণ। চিন্ামণিকার গঙ্গেশ এই মতের খণ্ডন 
করয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যদ্দি এ প্রকার জ্ঞানৰিশেষকে অতাব- 
পদার্থ বল, তাঁগা হইলে, অন্ধকারে বিচরণ করিতে গিয়া যদি কণ্টকের 
স্মরণ না হয়, তবে সেই স্থানে অধিকরণ জ্ঞানরূপ কণ্টকের অভাব থাকিতে 
পারিল না। কিন্তু বাস্তবিক কণ্টক না থাকিলেও কথিত প্রকারে কণ্টকের 
ভাব থাকিতে না পাবায় কণ্টকই আসিয়। পড়িল। কণ্টকই যখন 
আসিয়। পড়িল, তখন অন্ধকারে নয়পদে বিচরণকাবী বাক্রির পদযুগল 
নিজবুদ্দিদোষে আনীত কণ্টকের দ্বারা বিন্ধ হোক, এবং নির্চ্জনদেশে 
জলের বাঁধ ভাঙ্গিলেও বাধের অভাব হইবে না, কারণ--এঁ আভাবও স্বতন্ত্র 
পদার্থ নহে, উহ। জ্ঞানবিশেষ, কিন্তু এ '্ৰানটী নিন বলিয়া জ্ঞান করিনা 
কেহই নাই। ভ্যান যখন হষ্ছল না, তখন অভাবও থাকিল না । 
এ অভাবটা বাধের অভাব । কথিত জ্ঞানের অভাবে কাধের আভাণ যখন 
থাকিল না, তখন বাধ ভাঙ্গিলেও জলনি্গম বাধিত হইবে । এই প্রকারে 
নানা ঠাট্া-বিজ্ঞপ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, থটের সহিত অসংস্হম্ট 
ভূতল যদি ঘটাভাব হয় তাহা হইলে [ অর্থাৎ অভাব বলিয়া পুণক্‌ পদার্থ 
স্বীকার না করিলে ] দুখের সহিত অসংস্ছ্ট আত্তাকেই দুঃখাভাব বলিতে 
হয়। তাহ! যদি বল, তবে তাদৃশ ছুঃখাভাবকে মোক্ষ বলিতে হইবে । 
তাহাই যদি বল, তাহ। হইলে তাদৃশ মোক্ষকে পুরুষার্থ বলিতে পারিবে ন!। 
কারণ--আব্মা কখনও পুরুষাথ হইতে পারে না। কারণ-_যাহ। পুরুষার্থ, 
তাহা সাধ্য হইয়৷ থাকে ॥ আত্মা কখনও সাধ্য হইতে পারে না, তাহ। যে 
নিতা। এইরূপ নানাকথ! বলিয়৷ অভাবের প্রমেয়ন্ স্থাপন করিয়াছেন । 
অভাবের প্রমেয়হব্থাপনকাধ্ে নৈয়ায়িকগণের সহিত কুমারিলপ্রস্তৃতি 
মীমাংসকগণের বিরোধ নাই। কিন্তু জনুপলন্ধির পৃথক্প্রামাপান্রীকারের 
উদ্দেশ্যো অভাবের প্রমেয়ত্বস্থাপনে বিরোধ ॥ নৈয়ায়িকগণ অনুপলব্ধিকে 
পৃথক্‌ প্রমাণ বলেন লাই। অভাবের অতিরিক্ত'তাপক্ষে দাপিকাকার আরও 
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বলিয়াছেন যে, যদি অভাব বলিয়া কোন স্বতক্্রপদার্থ না মান, তবে 
) ঘট নাই ইত্যাদি ব্যবহারের কারণ কি? যদি বল যে, কেবল ভূতল অভাব- 
ব্যবহারের কারণ, [ অর্থাৎ ঘট দৃশ্যাপদার্থ, তাহাকে যখন দেখ! 
যাচ্ছে না, কেবলমাত্র ভূতলেরই জ্ঞান হইতেছে, তখন এ খাঁটি ভূতলের 
ভ্যানই অভাব-ব্যবহাবের কারণ ] অভাব বলিয়া কোন বাস্তরবিকপদার্থ 
কারণ নহে। এইরূপ প্রতিবাদীর প্রতি দীপিকাকাবের বক্তবা 
এই যে, পটবিশিষ্টডৃতলের ভ্যান হইলে কেবলমাত্র ভূতলের (খাটি 
সূতলের ) জ্ঞান না হওয়ায় ঘটাভাববাবহার হইতে পারে না। ঘটশৃগ্ত 
ভূত'লের জ্ঞানকে অভাব-ব্যবহারের কারণ বলিলে ঘটশৃশ্য এই কথ! বলায় 
অভাব মানিতেই হইবে । অভাবভানের পক্ষে যাহ! কারণ বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে, সেই দৃশ্যাদশনিটা স্বীকার করিলেও অভাবের উচ্ছেদ হবে না। 
কারণ-_দৃশ্যাদর্শন-শব্দের অথ প্রমাণাভাব। প্রমাণাচাবকে যখন মানিতেছে, 
তখন প্রমেতাভাব মালিতে বাধা কি ? বর্তমান সময়ে দৃশ্যের দর্শন হইলেও 
পূর্বের কোন সময়ে এ দৃশ্যাদশনিটা ছিল বলিয়া যে কোন সময়ে যে অভাবের 
জ্ঞান হইবে তাহা। নহে। যে সময়ের দুশ্যাদর্শন, সেই সময়েরই অভাবকে 
জ্ঞাত করাইয়া দেয়। কালান্তরীণ দৃশ্যাদর্শন বর্তমানকালীন-অভাবের 
প্রকাশক নহে। দর্শনাযোগোর অদর্শনও দৃশ্যাদর্শন নহে, দর্শনযোগা 
হয়! দর্শনের অন্তরালে থাকিলে দৃশ্যাদর্শন হয়। প্রমাণাভাব, প্রমাণান্মুদয়, 
দৃশ্যাদর্শন, জ্ঞানাসুদয় এই সকল শব্দগুলি এ ন্ুপলন্ধি-এমাণেরই বাচক । 
ভাম্থকারের এবং বাস্তিককারের মত বলি দীপিকাকার স্মরণাভাবকেও 
অন্ুপল্ধি-প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান প্রামাণাভাব বর্তমান 
অভাবের গ্রাহক হয়, কালান্তরীণ অভাবের গ্রাহক হয় ন৷। কি 
বর্তমান জ্ঞানান্বদয়, ব! বত্মান স্মরণাসুদয় প্রাকৃকালীন এবং দেশাস্তরপ্থিত 
অভাবের গ্রাহক হয়। ন্‌ 
অতীতকালে দেশাস্তরস্থিভ বলিয়া স্মরণের যোগা হইয়াও যখন স্মরণ 
হয় না [ অর্থাৎ এখন ঘট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে 
পুলে দেখ! যাইত, তাহ! | হইলে ওঁ ঘটা অমাত্বাক অন্মুভনেরেই ' 


"হইত । এবং এঁপ্রকার অ পর স্মরণ হওয়াও স্বাভাবি 


অন্াবপ্রামাশ্যোপপাদনম্‌ ত 
কিন্তু যখন তাদৃশবস্তুটী দেশাস্তরে প্রিত বলিয়া স্মরণের বিষয় হয় না] 
তখন তৎকালে সেই স্থানে সেই বন্্রটা ছিল ন! এই প্রকার জ্রানও হইতে 
পারে। এইগ্রস্ স্মরণান্ুদয়কেও অন্ুপলক্ধি বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। 


পদ্বরূপমাতরং দৃষ্টাপি পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ স্মরয্পি ৷” 


এই কারিকার প্রস্তাবও এঁপ্রকার প্ররণাশবদয়ের প্রামাণ্যস্থাপনার্থ । 
কালাস্তরীণ দেশান্তরশ্হিত ঘটাভাব বা ব্যাগ্রাদির ভাপ বর্ধমান সময়ে 
প্রশ্যাক্ষের বিষয় হয় না, কিন্তু তাহ! প্্ররণের বিষয় হইতে পারে__এই কথাও 
বলিতে পার না। কারণ-__প্রাক্কালে এ অভ্যাসটা কোন প্রকারে অনুষ্ঠিত 
না হওয়ায় বৰ্ধমান সময়ে তাহার প্রবণ হয় না। সুতরাং বাধা হইয়! 
ইদানীন্দুন স্মরণানুদয়কেই প্রাকৃকালীন এ অভাবের গ্রাহক বলিতেই হনে ॥ 
যেরূপ লিঙ্গ ভাত হইয়া লিঙ্গীর গ্রাহক হয়া, সেরূপ প্রমাণানুদয় বা 
স্মরগাশ্মদয় ভাত হইয়া অভাবের গ্রাহক হয় না। প্রমেয়ের অভানকে 
জ্রানিবার জন্য প্রমাণাভাবকে জানিতে হইবে এই কথা বলিলে এ পমাণাভাবও 
অভাব বলিয়া আশ্যাপ্রমাণাভাবের দ্বারা জ্ঞাতব্য এবং সেও অনশ্বাপ্রমাণাভ্তাসের 
দ্বারা জ্ঞাতব্য, এইকপে প্রমাণাভাব জানিতে জানিতে সমগ্র দীবন অতিবাহিত 
হইয়! যাইবে, অংশ্যান্্াতব্য ঘটাভাব বা অস্য অভাব জানিবার অবসর আর 
খঘটিবে না। অতএব অনুপলব্ধি জ্ঞাত হইয়া অভাবের গ্রাহক হয় ন! 
ইহাই বলিতে হইবে। অভাববিষয়ক-জ্ঞানও প্রত্যক্ষাদিন্দরূপ নহে, তাহা 
তদতিরিব্ত । এবং এীপ্রকার অতিরিক্ত জ্ঞানের করণ অন্ুপলক্কি। 
এইজন্য অনুপলব্ধিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলা হয়। ইহা কুমারিল প্রভৃতির মত । 

ভাঙার! বলেন যে, ইন্দিয়জন্থা প্রাতাক্ষের কারণীভূত সঙ্লিকর্ম অভাবে 
উপপন্ন হয় না। নৈয়াহিকগণ হক্দিয়ের দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষ হয়__ইহা 
বলিয়া থাকেন, এবং তাহাদের মতে এ প্রভাক্ষের কারণীডূৃত সঙ্গিকৰ 
ইন্দ্িয়সংঘুক্তবিশেষণতা । কুমারিল প্রন্থতির মতে এপ্রকার সগ্নিক্ৰ 
ভাবের পক্ষে অনুপপঙ্গ । 

কারণ-_তাহাদের মতে সংযুক্ত বা সমবেত পদার্থ বিশেষণ হইয়া থাকে। 
আভাব যখন সংযুক্ত বা সমবেত নহে, তখন উহা! ভূতলাদির বিশেষণ 


৩৮৪ স্তাযমজধ্যাম্‌ 


হইতে পারে ন!। অতএব চক্ষুর সংযুক্রবিশেষণতাপ্রন্ৃতি সঙ্গিক্ষ অভাবে 
থাকিতে পারে না। উপাধিভৃতধস্পরভাবন্ধাদির চাক্ষুষাদির অনুরোধে 
চক্ষুসংযুক্ত বিশেষণতা৷ প্রভৃতিকে সঙ্গিকর্ষ বলিলেও অভাবের পক্ষে তাদৃশ 
সঙ্গিকর্ধ বলা চলিবে না॥ যদি বল, তাহা হইলে রূপাদির চাক্ষুষের 
অনুরোধে স্বীকৃত চক্ষুঃসংযু ন্রুসমবায়রূপ সক্ষিকর্ধের বলে দ্রবাগত রসাদিরও 
চাগ্ষুষের আপত্তি হয় ? রসাদির চাক্ষু নিবারণের জন্থা যোগাত। শপেক্ষিত 
হইলে তাদুশচাক্ষুষযোগ্যতা রসাদিতে না খাকার চাক্ষুষ হনে লা, 
এই কথা বলিলে যোগ্যতাকেই সঙ্লিক্ষ বলা উ্িত। যড়, বিধ সঙ্মিকর্ষের 
ঘোষণা অনাবশ্যক । 

ভাটু-চিন্তামণিএান্থেও তর্কপাদে অশ্ুপলক্ধির প্রমাণতবস্থাপনপ্রসদে 
অভাবের ইল্তরিয়গ্রাহাত। প্রাতিষিক্ষ হইয়াছে । উক্ত চিন্ত'মণিকার বলিয়াছেন 
যে, নিশেষণতা সন্মিকর্ম হইতে পারে না, কারণ উক্ত নিশেখণত| প্রতে ক- 
নিষ্ঠ, উতয়নিষ্ঠ নহে । উভয়নিষ্ঠ না হইলে সঙ্লিকর্ম হইতে পারে না। যেঙেড় 
সপ্লিকর্ম সন্দহ্ধবিশেষমাত্র ; যাহা একনিষ্ঠ, তাহা সন্দন্ধ হবে কিরূপে ? 

অভাবের এ জ্ঞানকে প্রতাক্ষ বলিবার উপায় না থাকিলে অনুভূতি- 
বিশেষ বলিয়া অন্ুপলক্ষিকে সেই অনুভ্ভূতির সাধন [ অর্থাৎ প্রমাণ ] ললা। 
অপেক্ষা নেই জ্ঞানকে স্মৃতি বলাও উচিত নহে। 

কারণ-_পরবেব অনুভব না খাকিলে স্মৃতি হইতে পারে লা। 
অনুপলন্ধিকে প্রমাণ না বলিলে পুবের অভাবের অনু তি হইবে কিরূপে ? 
এই কথাও ভাট্‌-চিন্ামণি গ্রন্থে আছে । 

অভাব আনাধেয়ভাবে প্রতীয়মান হয় না, কোন অধিকরণনিশেষে তাহ 
প্রতীয়মান হয় । স্তরাং অধিকরণজ্ঞানটা অভাব-জ্ঞানের পক্ষে কারণ। 
অভান সঙ্াক্ষ হয়, এই কথা বলিলেও পূর্বের অধিকরণের প্রতাক্ষ হইবার পর 
অভাবের প্রতাক্ষ হয়_এইকথা বলিতে হয়। কিন্তু উক্ত অভাবপ্রত্যক্ষের 
কারণীভূত্ত অধিকরণপ্রতাক্ষের প্রতি ইন্চিয়ের কাৱণত্ব থাকায় ইন্দিয় 
কারণের কারণ হওয়ায় অন্যথা-সিন্ধ হইয়া পড়িতেছে। অতএব আভাব- 
জ্ঞানটার পক্ষে চক্ষুাদি ইন্দ্রিয় করণ নহে । উহা একটা স্বত্রজ্ঞান ৷ 
_. অন্লুপলক্ধির প্রমাণন্ধের বি ১ বলেন যে, অভা 


অভাবপ্রামাণ্যোপপাদনম্‌ তর 
শন্ুপলন্ধি প্রমাণ নহে । স্বতরাং অনুপলব্ধি মানিঝার কোন আবশ্যকতা 
নাই। দৃশ্যের সন্ত [ অর্থাৎ দর্শনবিষয়ের সত্তা ] দর্শনসন্তার ব্যাপা, 
স্বতরাং এ বাাপকীন্তৃত দর্শনের নিরুন্তি লিঙ্গ-বিধয়া দৃশ্ঠাভাবের সাধক । 
ব্যাপাকর নিবৃত্তি ব্যাপাভাবসাধক, ইহা সবববাদিসস্মত । বহি ধূমের 
বাপক, অতএব বহ্ছি যেখানে থাকে না, সেখানে ধূমও পাকে না। 
দীপিকাকার উত্ত বৌদ্ধমত শণ্ডন করিয়াছেন ॥। শান্রদীপিকা-গ্রন্থ্ে 5৭১, 
এনং ৩৪২ পৃগ্জায় এই সন্দক্ষে আলোচনা আছে। দীপিকাকার বলিয়াছেন 
যে, উল্ভ বৌদ্ধমতটা অসঙ্গত। কারণ__দৃশ্ঠোর অন্ঞাবকে সাধন করিবার 
জন্য দর্শননিবুন্ডিকে হেতুরূপে গহণ করিতেছ, কিন্তু এ দর্শননিরৃত্তিরূপ 
হেতৃটী কোন্‌ উপায়ে সিদ্ধ করিতেছ ? হেতু সিদ্ধ ( নিশ্চিত ) না হইলে 
তাহার ছার সন্মুমান-কার্শা চলে না। দর্শননিবুক্ডিটাও যখন অভানপদার্থ, 
তখন তাহার প্রত্যক্ষ জসম্ভব। এই কথ পূর্বের বলিয়াছি। দর্শনসিষয়ে 
যখন কোন জ্ঞান হইতেছে ন! [ অখাহ দর্শন ঘদি হইত, তাহা হইলে 
দশনিকে জানিতে পারিতাম। কিন্তু যখন দর্শন অজ্ঞাত ] তখন দর্শন 
নাই--এই কখা বলিতে হ্টবে, এইভাবে উক্ত জ্ঞানাভাবের দ্ধার। দর্শনিনিবৃত্তির 
অনুমান করিয়া পরে এ অনুমিত দর্শননিবৃস্তির দ্বারা দৃশ্ঠা ভাবের সাধন করাও 
অলগ্রব। কারণ__এঁ দশনিনিবৃত্তির সাধলীভূত জ্যানাভাবও অভাবপদার্থ 
বলিয়া অপর অভাবের দ্বার অনুমান করিতে হইবে। এইভাবে অভাবের 
হাট বসাইলে আননস্থ।-দোধ আসিয়া! পড়িবে, সুতরাং অনুমানের আত্রগ্ 
লইএ। দশননিবুত্তিকে রক্ষা! করিতে পারিবে না॥ অতএব অন্ুপলন্ধিকেই 
অন্তাবের প্রমাণ বলা উচিত। স্থলবিশেষে অভাবের পক্ষে অনুপলন্ধিকে 
আর স্থলবিশেষে অনুমানকে আশায় কৰিলে উন্মস্ত-প্রলাপ হইয়া উঠিবে। 
সতাশ্ঢৈরমপর্লিহিতন্তাপি কচিদ্‌ এহণদৰ্শনাহ, স্বরূপমাত্রকেণ গৌরমুলক- 
মুপলন্ধবতঃ ততো দেশান্তরং গতস্য তত্র কেনচিদ্‌ গঞ্গোহস্তি বা নাস্তি বেতি 
পুন্য সহঃ: স্বরূপমাত্রেঞ্চ গৃহীতং গৌরসুলকণনুলমরতস্দ!নীমসমি রটে 
হলি গর্ন্তাভাবে তদৈৰ তন্ত জ্ঞানযুদেতি, তত্রেন্সিয়কথাহপি নাস্তীতি 


১ কপাতিত্যবনশাচ ৰ শোভন: । 


শুভ স্যায়মঞ্র্ধ্যাম্‌ d 

ন তন্ত প্রতাক্ষত্ম্‌। ন ানুমানগম্যোহ্যম তার: ভু প্রদেশস্ত তদ্গতথটী ্-রু 
দ্শনস্যা বা লিগত্বানুপপন্ডে। ন ভূপ্রদেশে৷ [লঙ্রম্‌ আগৃহীতসন্বন্ধন্তাপি 
তহপ্রতীতেরনৈকাস্তিকত্বাদপক্ষধন্মত্বা তদখিকরণা ভাবানস্ত্রোন সন্দবক্ধ ্রহণা- 
সম্ভবাজ্চ। 


বসস্নুলাদ 


এবং এইজন্য বহিরিন্দরিয়েও সহিত অসন্বদ্ধেরও এইভাবে স্বলবিশেষে 
অনুভব হয় দেখ! যায়, স্ততৱাং সম্পূর্ণভাবে গৌরমুলক-নামক গ্রামটার 
উতপুধবন্ট। সেই গ্রাম হইতে দেশাস্তরে চলিয়া যাইবার পর সেই 
দেশান্তরে তাহাকে যদি কেহ ছ্রিভঞাসা করেন, গর্গনামক কোন লোক সেট 
শৌরমুপক-নামক গ্রামে আছে কি ন ? তাহা হইলে তিনি সম্পূর্ণভাবে 
দুষ্ট সেই গোরমূলক গ্রামটী বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া সেই সময়ে 
বহিরিঞ্রিয়ের সহিত জসন্ন্ধ হইলেও গর্গের অভাবকে সেই সময়েই স্থির 
করিতে পারেন। সেই অভাববিষয়ক জ্ঞানের সন্দন্ধে ইন্দরিয়ের কথাই 
উঠিতে পারে না; অতএব সেই অভ্ঞাবটা বচিরিন্দিয়গ্রাহা নহে। এবং 
এই অভ্গাবটী অনুমানের বিষয়ও হইতে পারে না, কারণ-__পৃথিনীগত 
স্থাননিশেষ ন! সেই শ্থানবিশেযে প্রতিযোগীর অদর্শন লিঙ্গ হইতে 
পারে না। পৃথিবীগত স্থানবিশেষ লিঙ্গ হইতে পারে না, কারণ_ 
ব্যাপ্তিজ্ঞান-রহিত ব্যক্তরিরও অভাবের প্রতীতি হয়, প্থানবিশেষকে লিঙ্গ 
বলিলে ব্যভিচার হয় (কারণ-_সভাবশৃন্য কালেও শ্থানবিশেষ থাকে )। 
ভূতলদেশও লিঙ্গ হইতে পারে না, কারণ-_কৃতলদেশ পক্ষে থাকে না 


[ অর্থাৎ যে ছেছু পকষত, তাহাই অশ্মাপক হয়, কিন্তু ভূভ্লদেশ 


অভাবপ্রামাণ্যোপপাদনস্‌. Eo) 
নাপি ঘটাদরশনং লিঙ্গম্‌ অপক্ষপণ্ন্থাদ্‌ ঘটাদর্শনং ঘটস্য বন্দো ন 
তদভাবস্য *। ঘটা ্ালপ্রভীতিং প্রতি ব্যাপ্রিয়নাণন্বাৎ তন্পহন্তেতি চেগ্ 
ইতরেতরাশয়প্রসন্দাৎ ।  তন্বশ্রন্থে সতি লিঙ্গ-প্রতীতি-জনকত্বং প্রাতীত্ি- 
জন্মনি সতি তন্ষ্মতাজ্ঞানমদৰ্শনস্যা দুর্ঘটমেব | সিন্ধায়াস্দ কিং পক্ষপ্মতা- 
জ্ঞানেন, সাধ্যপ্রতীতেঃ সিক্ধত্বাৎ। অপি চেদমদর্শনাখ্যং লিঙ্গমবিদিত- 
* ব্যাপ্তি কথমভাবস্যানুমাপকং ভরবে । ব্যাপ্তি গ্রহণক $$ ধৃমাণ্মিবদু ভয় ধন্যি- 
গ্রহণপুববগম্‌। তত্র ব্যাপ্তিগ্রহণবেলায়ামের তাবৎ কুততন্্রাম ভা লাখাধন্মি- 
আ্রহণমিতি চিন্তাম্‌। তত এবানুমানাদিতি যদ্যাচাতে তদ্দিতরেতরাশ্রয়ম্‌। 


অন্মুবাদ 

* ঘটের অদর্শনও ( প্রতিযোগীর অদর্শনও ) অভাবের সঅনুমাপক লিঙ্গ 
হইতে পারে না। কারণ, তাগ৷ পক্ষবৃত্তি হয় না। কারণ__খটের 
অদর্শন ঘটের ধপ্ম হইতে পারে, কিন্তু সেই অভাবের অধিকরণের 
ধর্ম ভইতে পারে না। [ অর্থাৎ অদ্শন আন্দরবন্ত, তাহ! সাক্ষাহ- 
সন্বন্ধে দর্শনের বিধয়ছৃত ঘটা দ-বিষয়ে থাকে না, তবে পরম্পরায় থাকিতে 
পারে। ] ( অধিকরণবিশেষে ) ঘটাভাববিষয়ক প্রতীতিসম্পাদনরূপ কার্যে 
ব্যাপৃত থাকে বলিয়! ঘটাদর্শনটা সেই অধিকরণবিশেষের আশ্রিত বলিয়া 
তাহার ধশ্ম-_এই কথাও বলিতে পার ন!। [ অর্থাৎ অধিকরণবিশেষে না 
থাকিলে সেই স্থানে ঘটাদর্শন ঘটাতাব বধয়ক্প্রতীতিসম্পাদনরূপ কার্য 
করিবে কি প্রকারে ?- এইই কথাও বলিতে পার না। ] কারণ 
ইতরেতরাশ্রয়-দোষের আপত্তি হয়। ( অধিকংণবিশেষের বর্ম হইলে 
প্রতীতিসম্পাদনরূপ কাধ্য স্সম্পন্ন হয়, এবং ঘটাভাববিষয়ক ৮ তীতি- 
সম্পাদনের অনন্তর ঘটাদর্শন সেই অধিকরণবিশেবের ধশ্ম ভতা বুঝা যায়। ) 
অতএব তাহার ধস্ হইলে ঘটাদর্শনরূপ লিঙ্গের ঘটা হাববিষয়কপ্রাভীতি- 

+ অন্গাববত এতশত পাঠ এৰ সমীগীনতগা প্রতিষ্টা দে, তৱাবকেতি পাঠে তু বনী 
পঙ্গানাজহণেন তক্গাাবৰো দত ইনি ্যুৎপব!কবভাবাধিকরপ্েতা্ কণীক । 

4 লিক ্শীতিসনকখন ইতাৰ্ক । 

{$ চো হেতৌ। 


তাপ ক্যায়মঞ্র্ধ্যাম্‌ 


সম্পাদন ও তাদৃশপ্রতীতি-সম্পাদনের অনন্তর ত্মতা-জ্ঞান উক্ত আদ্শন- 
লিঙ্গের পক্ষে অসম্ভব, ইহাতে কোন মহুন্বৈধ থাকিতে পারেনা। কিন্ত 
যাহা সাধ্য, সেই অভাবের নিশ্চয়টা পূর্বের সম্পাদিত হইলে ( ঘটাদর্শনাদি- 
রূপ লিঙ্গের ) পক্ষবৃত্তিত্বনিশ্চয়ের প্রয়োজন কি? কারণ-_যাহার জন্য 
পক্ষবৃত্তি্বনিশ্চয় অপেক্ষিত, সাধনীয় অভাবের সেই নিশ্চয়টা পক্ষবৃত্তিত্ব- 
নিশ্চয়ের পূবেবেই সম্পঙ্গ হইয়াছে । আরও এক কথা, অদর্শন-নামক 
হেহটীর উপর অভাবরূপ সাধ্যের ব্যান্তিনিশ্চয় পূর্বের হইতে পারে =! 
বলিয়া তাহা কেমন করিয়া অভাবের অনুমাপক হইতে পারে? কারণ-__ 
ব্যান্তিনিশ্চয় বহ্িধূমের ম্যায় সাধ্য এবং সাধন উভয়ের নিশ্চয়ের অনন্তর 
হইয়া থাকে৷ সেই ব্যাপ্ডিগরহণ-সময়েই অভাবের নিশ্চয় কেমন করিয়। 
হয়, তাহা ভাবিবার কথা । সেই অনুমান হইতেই অভাবের নিশ্চয় হয়, 
এই কথা যদি বল, তাহা হইলে বলিব যে, এইরূপ প্রক্রিয়া ইতরেতরাজায়- 
দোনদুখিত । ( অনুমানের দ্বারা অভাবের নিশ্চয় এবং 'অভাবনিশ্চয়ের 
দ্বার! পরে অনুমান হয়। ) 


অনুমানাস্তরনিবন্ধনে তু তদ্গ্রহণেহনবন্থ।। অদরশনাখ্য-লিঙ্গমপি 
দর্শনাভাব-স্দভাবমিতি তংৎশ্বরূপ-পরিচ্ছেদচিন্ডায়ামপায়মেবর পদ্রাঃ। অতো 
দূরমপি গত্বা তদবগমসিদ্ধয়ে এমাণান্দরমভাব-পরিচ্ছেদ-নিপুণমবগন্তব্যমিতি 
তত এব তদবগমসিঞ্ছেন তস্যাহ্বমেয়হম্‌ । ন চেদমিহ ঘটে| নান্ত্রীতত জ্জানং 
শন্দোপমানার্থাপন্ডান্থাতমনিমিত্রমাশক্ষিতুমপি যুক্তমিতি সদুপলস্তক-প্রমাণাতীত- 
স্থাদভাবপ্রৈৰ ভূমিরভাব ইতি যুক্তম্‌ । 


অন্নুন্থাদ 
কিন্তু অভাবনিশ্চয়ের জন্য অনুমানের অপেক্ষা করিলে অনবন্বা-দোষ 
হয । অদর্শনস্থ্রূপ কেওুটাও অভাবস্বরূপ বলিয়া তাহার নিশ্চয়েও এই 
পক্ষই অবলঙ্নীয়॥ [অর্থাৎ হেতুটা কঅভাব-পদা্থ, স্থতরাং তাহার নিশ্চয় 
করিবার জন্য অনুমান অবলগ্বনীয়, এবং এ অনুমানেও দর্শনের আদর্শনকে 
হেতু বলিতে হইবে, এবং এ হেকুটাও অভাব-পদার্থ বলিয়া তাহারও 


অভাবপ্রামাণ্যোপপাদনম্‌ ন 


নিশ্চয়ের জন্ত অনুমান অলন্বনীয় এইন্ধপে অনবশ্রা-দোধ হয়। ] অতঞব 
অভাবনিশ্চয়ের পথ ছাড়িয়। অনেক দুরে চলিয়া গিয়াও সেই অভাবের নিশ্চয়- 
সাধনের জন্য অভাবের নিশ্চয়সম্পাদনরূপ কার্যে একমাত্র দক্ষ অন্য প্রমাণ 
বুঝিয়। লইবে। অতএব সেই অন্য প্রমাণ হইতেই সেই অভাবের নিশ্চয় 
সাধিত হয় বলিয়া সেই আভাবটা অনুমেয় হইতে পারে না? এবং এই স্থানে 
ঘট নাহ এই প্রকার জ্ঞানটা শব্দ, উপমান এবং অর্থাপত্তি ইহাদের অন্যতম 
প্রমাণ হইতে হয়, এই প্রকার আশঙ্কা করাও সঙ্গত নে । শ্তএব ভাব- 
পদার্থের জ্ঞাপক সববৰিধ প্রমাণের অগোচর অভাবপদার্থ টা অভাবরূপ পৃপক্‌ 
প্রমাণেরই গোচর ইহাত যুক্তিযুক্ত কথা । 


অপি চ শ্রামেয়মনুরূপেণ প্রমাণেন প্রমাতুমুচিতম্‌। 
ভাবাস্মকে প্রমেয়ে হি নাভ্তাবন্থা প্রমাণতা । 
অভাবেৎপি প্রমেয়ে প্রাঙ্গ ণ" ভাবস্ত প্রমাপতা ॥ 
ন প্রমেয়মভাবাখ্যং নিহুতং বোধয়, স্বয়া। 
প্রমাণমপি তেনেদমভাবাব্মকমিষ্যাতাম্‌ ॥ 


অন্মুলাদ 

আরও এক কথা, প্রমেয়ের অনুরূপ প্রমাণের দ্বারা যথাযথ নিশ্চয় 
কর উচিত। কারণ-_-অভ্তাবন্থরূপ ( অনুপলক্ধি ) সমাণ ভাবস্বরূপ 
প্রমেয়ের জ্ঞাপক হয় না, এবং ভাবন্বরূপ ( প্রত্যক্ষাদি-ব্বরূপ পঞ্চবিধ 
প্রমাণ) অভাবন্দরূপ প্রমেয়েরও জ্ঞাপক হয় না। তুমি অভাব-নামক 
প্রমেয়ের অপলাপ কর নাই। [ অতএব অভাব বলিয়া কোন প্রমেয় 
যে প্রমাণের দ্বারা বোধ্য হয়, তাহারও অন্বীকার করিবার তোমার 
উপায় নাই। সেইজন্য ( অভাব-ড্ঞাপনের জন্য ) এই অভাব'নামক 
প্রমাণেরও স্বীকার কর । 


= ভাৰাৰ্ধকে খা মেছ কতি । 
+ তাকাবে প্ৰমেত্ৰেখপি ইতি চ ছোকৰাহিকে পাঠ: 


্যাযমনতর্যাস্‌ 
'অত্রাভিধীয়তে--সত্যমভাসঃ  প্রমেয়মভ্ুপগমাতে, প্রত্যক্ষান্ধবসীয়মান 
স্ররূপত্থান্ন প্রমাণাস্তরমাস্থপরিচ্ছিত্তয়ে মৃগয়তে । 
অদুরমেদিনীদেশনত্ডিনস্ডস্া চক্ষুষঃ 
পরিচ্ছেদ: পরোক্রস্ত কচিম্মানাস্তরৈরপি ॥ 


তথা চেহ ঘটে নাস্তীতি জ্ঞানমেকমেবেদম্‌ ইহ কুণ্ডে দধীতি ভঙানবদ 
উভয়ালন্দমমন্ুপরত-নয়নব্যাপারস্তয ভবতি । তত্র ভূপ্রদেশমাত্রে এব নয়নভং 
জ্ঞানমিতরত্র প্রমাণান্তররক্ষনিতমিতি কুতান্ট্যোইয়ং বিভাগঃ। অত্রায়িরি! 
যুক্রোহয়মনক্ষঃ প্রতিভাসঃ, ধমগ্রহণান্থরমবিনাভা ব-স্মরগা দিবুদ্াস্তর- 
বাবধানসম্তবাৎ। ইহ তু তথা নাস্তোব। অবাবহিতৈব হি ভূপ্রদেশবদ্‌ 
ঘটনাস্তিতাবগতিরবিচ্ছেদেনানুভূয়তে । 


অন্মুলাদছ 

এই মতের প্রতিযেধ করিতেছি । অভাব বলিয়া প্রমেয় স্দীকার করিবার 
পক্ষে তোমাদের কোন আপত্তি নাই সত্য, কিন্তু সেই অভাবটা প্রত্যক্ষাঁদ- 
কুন প্রমাণের দ্বারা বোধ্য হইতে পারে বলিয়া তাহার নিশ্চয়ের জন্য পৃথক্‌ 
প্রমাণের অনুসন্ধান করিতে হয় না। অভাব যখন লঙ্লিকুষ্ট ভূতল(দেশে 
থাকে, তখন চোখের দ্বার! তাহার নিশ্চয় হয়। যখন তাহা পরোক্ষভাবে 
পাকে, তখন প্রত্যক্ষ-প্রমাণ ভিন্ন জন্য প্রমাণের দ্বার! তাহার বোধ হয় । 
তাহা হইতেছে এইরূপ যে, “এই স্থানে ঘট নাই” এই প্রকার জ্ঞানটা 
একটা ভ্ঞান। এবং যেরূপ ‘এই কুণ্ডে দধি আছে' এই প্রকার ভ্যান 
উভয়কে (আধার এবং আধেঘ় এই উভয়কে ) লইয়! হয়, সেরূপ সেই 
জ্ঞানটাও উভয়কে (আধার এবং অভাবরূপ আধেয় এই উভয়কে ) লইয়! 
হয়, এবং এ জ্ঞানটা হইবার পুবেব নয়নের ব্যাপার নিবৃত্ত হয় না) 
সেই স্থলে কেবলমাত্র ভূতলরূপ আধার অংশে চক্ষুর দ্বারা জ্ঞান হয়, 
অভাবরূপ আখের অংশে অন্য প্রমাণের ছার! জ্ঞান হয় এইরূপ বিভাগ 
কেমন করিয়া উপপন্ন হয় ? এইস্থলে ( পব্বতাদি-স্থলে ) বহ্ছি আছে 
এই জ্ঞানটা হন্দরিয়ের দ্বারা হয় না, কারণ--ধুম-সাক্ষাৎকারের পর. 


অভাবশ্রামাশ্যোপপাদনম্‌ ৩৯১ 


ব্যান্তিপ্ররণাদি পৃথক জ্ঞানের স্থারা ইন্দ্িয়ের ব্যাপার লাবহিত্ত হইয়া 
পড়ে। কিন্তু ভূতলে ঘটাভাবের জ্ঞান-স্থলে সেই প্রকার বাবধান নাই । 
কারণ__হঁতলদেশের ন্যায় ঘটের অভাব-জজ্ঞান অব্যবহিত বলিয়া নিয়ত 
অনুভূত হইয়া থাকে । 


ন চ ক্ষিতিধরাধিকরণ-পরোক্ষান্ডুস্ক্ণণিবদনীগ্ষণবিষয়তা ভবতি অভাবস্যঞ, 
তন্ব্যাপারাষ্বয়-ব্যতিরেকান্মুবিধানাৎ তৎপ্রতীতেঃ । তত্র হি ব্যাপুতাক্ষোহপি। 
ন পণ্বতবন্তিনমনলমৰলোকয়িতুযুৎসহতে ৷ ইহ তু খটাভাবমপরিস্নান- 
নয়নন্যাপার এব পশ্যাত্ীতি চাক্ষুধমভানদ্ানম্‌, তদ্ভাবভাবিত্ববিধানাহ। 
ন চ. দুর-ঝবান্থিত-হুতবহ-জূপদর্শনপৃর্ববক-স্পশশানুমান-বদিদসপ্থাথাসিদ্গং 
তদ্লাবভাবিহম্‌ । তত্র হি বুশ: স্পর্শদর্শনকৌশলশুন্য্মবধারিতং চক্ষু, 
স্পর্শপরিচ্ছেদি চ কারণান্তরং হুগিপ্রিয়মধগতম্। আবনাভাবিতা চ পুরা 
তথাবিধয়ো৷ রূলস্প্য়োরুপলব্দোন্ুমের এবাসৌ স্পর্শ ইতি যুক্রং 
তত্রান্যথািদ্ধন্তং চক্ষু্যাপারম্ । 


অআঅন্ুুলাদ 

পর্বতে পরোক্ষভাবে শবস্থিত বক্ছির প্যায় অভাবের অপ্রত্যাক্ষ হয় ন! । 
কারণ__আভাববিষয়ক্ জ্ঞানের সহিত ইন্দিয়-স্যাপারের অশ্বয়ব্যতিরেক আছে। 
কারণ__পর্বতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে পর্বতশ্বিত বহ্ছিকে দেখিতে 
পাওয়। যায় না। কিন্ধু অভাবস্থলে দ্রন্টার নয়ন-ব্যাপার কোন প্রকারে 
বাধিত হয় না, সেইজন্য দ্রন্টা অভাবকে দেখিতে পায় ॥ অতএব অভাব- 
জ্ঞানটা চাক্ষুষ ভিন্ন আর কিছু নঙে, কারণ _ইন্দ্রিয়ব্যাপারের সহিত অভাব- 
জ্ঞানের অন্বয়-ব্যতিরেক আছে। দুরস্থিত বহ্জির রূপ-দর্শলের অনন্তর 
বহ্িগত উষৎস্পর্শের অনুমানের স্থলে যেরূপ ইন্দিয়ব্যাপারের অন্বয়-ব্যতিরেক 
থাকে না, সেরূপ অভাবজ্ঞানেও ইল্জিয়ব্যাপারের অন্বয়-ব্যতিরেক থাকে না 
[অর্থাৎ অভাবজ্ঞান-স্থলেও অধিকরণের প্রতাক্ষের পর আভাব-জ্বান হয়, 
এবং সেই অভাবজ্ঞান হন্ডিয়-ব্যাপারকে অপেক্ষা করে না]--এই কথাও 


* আৰকোতি আধশপ্ন্তকপাঠো ন শোভন । 


৩৯২ হ্যায়নজব্যাম্‌ 


বলিতে পার না। কারণ__সেই স্থলে চক্ষুর স্পর্শ-প্রত্যক্ষ করিবার সামথ্য 
নাই, ইহা! বহুবার জ্ঞানিয়াছ, এবং স্পর্শগ্রাহক ইন্দ্রিয় কগিন্ডিয় ইহাও 
জানিয়াছ, এবং রূপের পক্ষে চক্ষুর এবং স্পর্শের পক্ষে ্বগিক্তিয়ের 
সামর্থও পরিজ্ঞাত, অতএব ( এরূপ স্থলে) স্পর্শটা একমাত্র অনুমেয়, 
স্বতরাং সেই স্পর্শে চক্ষুর ব্যাপার অন্মপখোগী । 

পরকুতে $ নেদৃশঃ প্রকারঃ সমস্ত্ি॥ ন চৈকত্র তদ্‌ছাবভাবিত্বমন্তাথাসিন্ধ 
মিতি সববজ্র তথা কল্পামতে। এবং হি রূপমপি চাক্ষুষ তাবজ্জহাৎ | নু 
নীরূপন্তাসন্দন্ধস্ত চ চাক্ষুবহমভাবন্ত কখমভিধীয়তে ? চক্ষুর্জনিত-জ্ঞান- 
বিষয়ত্বাচ্চাক্ষুবত্বংৎ ন রূপবস্বেন।  রূপবতামপি পরমাণুনামচাক্চুবত্বাৎ। 
সন্দহ্ধমপি ন সব্বং চাক্ষুমম্‌, আকাশম্য তপাত্বেহপি তদভাবাৎ । নসশ্বসন্বন্ধন্ত 
চক্ষুষা গ্রহণে দূরব্যবহিতন্ত বিভীবণাদেরপি চাক্ুবত্ব প্রসঙ্গঃ । ডচাতে। 
ভাবে খ্বয়ং নিয়মঃ, যদসন্দন্ধন্ত চক্ষুষাহ গ্রহণম্‌। অভ্াবন্বসন্বদ্ধোহপি চ্ষুধ! 
এরগীয্যতে । যট্প্রকার-সঙ্লিকর্ষ-বর্ণনমপি ভাবাভিপ্রায়মের। সম্বদ্ধংহি 
দ্‌ গৃহাতে, তৎ যগ্জাং সঙ্গিকধাণামন্থতমেন সঙ্লিকর্যেপেতি। প্রাপাকারিত্ব- 
মলি ইন্দরিয়াণাং বস্ুভিপ্রায়মেবোচ্যতে | তন্মাদবস্তুত্বাদভাবপ্ত তেন সঙ্লিকর্ষ- 
মলভমানমপি নয়নমুপজনয়তি তদ্বিষয়সবগমমিতি ন দোষঃ। ন চাসন্বন্ধত্বা- 
বিশেধাছ্‌ দেশা্তরাদিষু সব্বাভাবগ্রহণমাশক্কনীয়ম্‌। আশ্রয়গ্রহণসাপেক্ষত্বা- 
দতাবপ্রতীতেরাশ্রয়স্ত চ সঙ্নিহিতস্যৈৰ প্র্াক্ষত্বাৎ। অথবা! সংযুক্তবিশেষণ- 
ভাবাখা-সপ্পিকরৌপরুতং চক্ষুরকাবং গ্রহীষ্যাতি। যথা সমবায়প্রতাক্ষন্থব- 
বাদিনাং পক্ষে সমবায়মিতি। লম্মু তক্জীদসসিদ্ধন্‌, অসিগ্শ্চ* দৃষ্টান্ত 
ক্রিয়তে। মৈব্ম্‌ ।  ভনতাপি জ্রবাগুণয়োর্বত্তেরপরিহাধ্যদ্বাৎ | ভেদ 

বন্ধা! সিদ্মতেদয়োবসক্ষণোস্ড পরব! গুণয়োরদর্শনাদ বশ্যুং কাচিদ্‌ বুক্তিরেধিতাবো- 
= j 

০ 
প্রকুতস্থলে ( অন্াবস্থলে ) এইরূপ ২ টা 


অভাবপ্রামাণ্যোপপাদনৰ্‌ ৩৯৩ 


ব্যাপার অন্ুপপন্প বলিয়া সর্বত্র এভাবে অন্ুপপন্তির কল্পন। অনঙ্গত। 
কারণ__এইরূপ হইলে রূপেরও চাক্ষুষ বাধিত হইয়া! পড়ে । 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিচ্ান্ত এই যে, যেহেতু অভাব রূপহ্থীন এবং 
চক্ষুর সহিত সন্দন্ধরহিত, সেছে চু শভাবের চাপুন কেমন করিয়া বলিতেছ ? 
তদুন্তরে বক্তব্য এই যে, যাহা চক্ষর্জন্য জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই চাক্ষুষ 
বলিয়া পরিগণিত হয়, জূপঢাক্ষুতার প্রয়োগ্রক নহে। কারণ--পরমাণুগুলির 
রূপ থাকিলেও চাক্ষুষ হয় না। চক্ষুর সন্দন্দ থাকিলেও সকল পদার্থের চাগ্চুয- 
প্রহথাক্ম হয় না, কারণ__গাকাশের সহিত চক্ষুর সপ্দদ্ধ থাকিলেও তাহার 
চাক্ষুষ প্রচ্যন্দ ঘটে না। আচ্ছ! ভাল কশ', এখন দ্রিচ্রান্য এই যে, ( অভাব- 
প্রশ্ঠাক্ষের অনুরোধে) চক্ষুর সহিত যাহার সপ্বগ্ধ হয় নাই, এইরূপ পদার্থেরও 
যদি চাগ্ষুম-প্রত্যক্ষ ন্দীকার কর, তবে দূরস্থিহ এবং ব্যবহিত নিভীষণ- 
প্রস্ৃতিরও চাঙ্ষুম-প্রতাক্ষ হোক । তুঞরে বলিতেছি থে, ভাব-পদার্থের পক্ষে 
এইরূপ নিয়ম যে, চক্ষু অসন্বন্ধ পদার্থকে এহণ করে.ন।। কিন্তু অভাব চর 
অনন্দদ্ধ হইলেও চক্ষুর দ্বার! গৃহীত হইবে । ছয় প্রকার সগ্নিকর্নের কখনও 
ভাবপদার্থকে মনে করিয়াই। কারণ-_ইন্সিয়সন্দন্ধ বন্ধুর যে প্রতাক্ষ। তাহ! 
ছয় প্রকার সন্সিকর্ষের অন্যতম সম্সিকবের দ্বার! হইয়া গাকে। সঙ্গিকধ- 
সন্দন্ধে এই পর্য্যন্ত কথা। ইন্ডিয়গুলির প্রাপ্য-কারিহও ভাবপদার্থকে 
ভউদ্দেশ্য করিয়াই কথিত হইয়াছে । সেইজন্য অভাব অবসর. য়া তাহার 
গহিত চক্ষুর সঙ্গিকর্ষ না থাকিলেও চক্ষু অভাববিষয়কপ্রত).. ওহপল্গ করে, 
অতএব দোষ হইল না। [ অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রস্ততি ইন্দিয় ভাব-পদার্থের 
পক্ষে প্রাপাকারী, কিন্তু অভাবটা ভাব-পদার্থ নহে বলিয়া তাহার সহিত 
চক্ষুর সন্দন্ধ না খাকায় অভাবের পক্ষে চক্ষু প্রাপ্যকারী হইল লা, এবং অবস্তর 
পক্ষে প্রাপ্যকারিস্ব ন! থাকিলেও চক্ষুর এ অভাবের পক্ষে অপ্রাপ্যকারিস্ব- 
দোষ হইবে না। ] এবং অসন্ক্ষগত কোন বিশেষ না থাকায় দেশাস্তরাদিস্বিত 
সকল প্রকার অভাবকে চক্ষু গ্রহণ করুক এই প্রকার আশঙ্কা করা উচিত 
নহে।  কারণ-_অভাবপ্রত্তাক্ষের প্রতি অধিকরণের প্রত্যক্ষ কারণ, 
সঙ্পিহিত অধিকরণেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । [ অর্থা অভাব প্রত্যক্ষের 
প্রতি অধিকরণপ্রত্যক্ষের কারণতাবশতঃ দুরপ্ই অধিকরখের প্রতাক্ষ হয় না 


বলিয়া তহস্থিত অভাবের প্রতাক্ষ হইবে না। ] কিংব1 চক্ষু চক্ষুঃসংযুক্ত 
বিশেষণতারূপ স্গিকর্ষের সাহাযো অভাবকে প্রত্যক্ষ করিবে ॥ যেরূপ সমবায়- 
সন্বন্ধের প্রত্যক্ষত্ববাদীর মতে সমবায়-সন্বন্ধকে চক্ষু প্রত্যক্ষ করিয়া! থাকে । 

এই পৰ্যন্ত দ্বিতীয় মত। আচ্ছা ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, 
সমবায়-সন্দন্ধের প্রতাক্ষত্ব সংববাদি-স্বীক্ুত নহে, এবং সকলের যাহা 
অননুমোদিত, তাহাকে দৃষ্টান্ত করিতেছ__এই কথাও বলিতে পার না। 
কারণ-তোমরাও দ্রব্য এবং গুণের সন্দন্ধের অন্দীকার কর নাই। দ্রব্য 
এবং গুণের ভেদবুদ্ধির ছার! দ্রব্য এবং গুণের ভেদ স্বিরীকৃত হইয়াছে, 
এবং জনা এবং গুণের অসন্বন্ধভাবে অবস্থানও দৃষ্ট হয় না, সুতরাং, 
উচ্থাদের কোন সন্ধন্ধ মানিতেই হইবে, অহএবর সম্পূর্ণ বাজে কথা লইয়া 
কাল কাটাইবার প্রয়োজন নাই । 


যন্ত ক্রং সংযোগ-সমবায়য়োরভাবাদভাবে! ন ভূপ্রাদেশহ্য বিশেষণ- 
মিতি, তদপাসাধু॥ সংহোগ-সমবায়াত্যামন্থান্তাব বিশেষণ-বিশেম্থাভাবনানগঃ 
সন্বহ্ধপ্তাদুরে এব প্রাহীতিবলেন দশশয়িস্থামাণত্থাৎ । যন্তর সংযুক্ত-বিশেষণ- 
ভাবে সগ্নিকর্ষে রসাদিভ্িরতিএসজ উদ্ভাবিতঃ, সোইয়ং 
চচ্চুরূপসলিকবেহুপি সমানে! দোষ১। সংঘুক্ত-সমবায়োহপি তছি মা ভূ 
সঙ্গিকধঃ কিং নশ্ছিয্নম্‌। তৎ কিমসন্দন্কমেব রূপং গৃন্নাতু চক্ধুঃ, নহি সংযুক্ত- 
সমবাগাদক্বশ্চক্ষুরূপয়োঃ সন্বক্ষঃ । নগ্রর্থগ্রহণাস্থাকে। ব্যাপার এব চক্ষুষঃ 
সঙ্লিকর্দে। খোগাত! বা, তহ্শাদের রূপস্য তদ্গ্রাহকতমুপেয়তে, ন সংযুক্ত- 
সমবায়াদিনেতি ; স তহি ব্যাপারঃ সা৷ বা যোগ্যতা কখমভারমপি প্রতি 
তস্য ন শ্যাং। প্রাপাকারীণি চেন্ছিয়াণি, করণস্থাদিসথান্তে। সঙ্গিকর্ষশ্চ 
নিহ্ন_য়তে ইতি বিপ্রাতিষিদ্ষম্‌। 

তন্মাৎ যটুপ্রকার! সঙ্নিকষান্ুগামিনী যোগ্যত! বক্তব্য । ন যোগ্যতা- 
মাত এব বিশ্রগা স্থ৷তধাম্‌ । 


অন্মুল্থাদ 
কিছু ভূতলের সহিত অভাবের সংযোগ বা সমবায়-সন্দন্ধ না হওয়ায় 
অভান ভৃহলের বিশেষণ হইতে পারে না__এই কথা যে বলিয়াছ, তাহাও 


অভাবপ্রামাণ্যোপপাদনম্‌, ৩৯ 
সঙ্গত নহে, কারণ--সংবোগ এবং সমবায় হইতে অতিরিক্ত বিশেব্যবিশেষণ- 
ভাবনামক সন্গদ্ধকে প্রতরীতিবলের দ্বারা সন্থরই দেখাইব। কিন্দু চর 
সংযুক্র-বিশেষণতারূপ সন্সিকৰ স্বীকার করিলে রসাদি্থারা থে অভিগ্রলক্তির 
উচ্ছাগন করিয়া [ অর্থাৎ চক্ষুঃসংযুক্র-বিশেষণতাকে সন্গিকর্ম বললে 
এ সন্গিকর্ম রসাদিতেও থাকে বলিয়। চক্ষুর বারা রলাদিরও প্রতাক্ষ 
হোক _এই প্রকার আপত্তি দে করিয়াছ ] তত্রন্ডরে বক্তব্য এই যে, 
রূপের সহিত চক্ষুর সংযুক্ত-সমবায়রূপ সম্লিকন স্বীকার করিলেও এরূপ 
আপত্তি হয়। [ অৰ্থাৎ ূপ-প্রতাক্ষের কারণ চগ্গুং-সংযুক্ত-সমবায়রূপ স্পিকদ 
রসাদিতেও খাকে বলিয়া এন্দপ সন্পিকর্ষের দার! রসাদির৪ ঢা্ুণ- 
প্রত্যক্ষ হোক _এইদল আপন্ডি খাকম়। যান । ] (পু্বিপক্ষীয় কণ|) 
তাহা হইলে চঙ্ষুঃ-দংবুক্ত-সমবায়ও সাঙ্গকন ন! হোক, চক্ষুঃ-সংযুক্ত- 
সমবায় যদি সঙ্িকর্ম না হয, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে 
না। (সিন্ধান্তৰাদার কথ! ) তবে কি চক্ষু নিজের অনন্দন্ধ রূপকে 
গহণ করিবে? এইরূপ আপত্তির কারণ এই যে, সংযুক্ত-সমবায় 
হইতে অতিরিক্ত সন্দগ্ধ চক্ষু এবং রূপের পক্ষে ঘটে না। [ অর্থাৎ 
রূপের চাক্ষুধ-প্রহ্যক ব্দীকার করিলে এবং রূপের চাক্ষুম-প্রহ্যগ্ 
সঙ্গিকন-সাপেক্ষ হওয়ায় অথ চক্ষু--সংঘুক্র-সদবায় হহতে অতিরিক্ত 
সন্নিক্ম রূপের পক্ষে সন্তবপর না হওয়ায় রূপের পক্ষে চক্ষুঃ-সংযুক্র- 
সমবায়কে সন্গিকর্ম বলিতেই হইবে । ] যদি বল যে, গ্রাহা বিষয়কে 
আয়ত্ত করাই চক্ষুর ব্যাপার এবং তাহাই সঙ্গিকৰ, কিংব। গ্রাহা-বিষয়গত 
প্রত্যক্ষ হইবার সামর্থ্য এবং নয়নাদিগত প্রত্াক্ষ-সাধন-দানর্থা এই 
উভয় সামথ্যরূপ যোগাতাই সঙ্গিকৰ্, তঙ্গিবগ্জনহ কূপের পক্ষে চক্ধুর 
প্রত্াক্ষপ্রনকতা স্বীকৃত হইয়া থাকে, সংখুক্ত-সমবাগ্রাদিক্ূপ সঙ্গিকর্ষের 
দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না [ অর্থাৎ রসাদি চক্ষুর আল্ন্ড হয় না, কিংল। 
রূপ চক্ষুর দ্বার প্রত্যক্ষ হইবার যোগ্য নহে এবং চক্ষু রসাদিকে 
প্রহক্ষ করিবার পক্ষে সমর্থ নহে, সুতরাং করি যোগ্যতা না থাকায় 
চক্ষুর দ্বারা রসাদির প্রান্তাক্ক হয় না। এহইকপ স্বীকার করিলেই কোন 
অন্ুপপন্তি পাকে না বলিগা এবং কপ-প্রত্যক্ষেরও কোন ব্যাঘাত 


৩৯৬ হ্ায়মজন্যান্‌ 


না ঘটায় চক্ষুঃ-সংযুক্ত-সমবায়াদিকে সল্লিকর্ন বলিবার প্রয়োজন লাই] 
(সিক্ধান্তৰাদীর কথা) তদুত্তরে বলিব যে, তাহা হইলে তাদৃশ ব্যাপার 
কিংব। তাদৃশ যোগাত| অভাবের পক্ষেও কেন হইবে না? হুন্দিয়গুলি 
করণ-কারক বলিয়া প্রাপ্যকারী ইহ! স্বীকার কর, অথচ সঙ্লিকর্দের 
গোপন করিতেছ ইহা পরপ্পর-নিরুদ্ধ কথা । [ অর্থাৎ ইন্দিয়কে প্রাপা- * 
কারী বলিলেই হন্দিয়ের প্রাণি অর্থাৎ সন্বন্ধ ্বীকার করিতে হইবে।] 
সেইঞ্ন্থ সঙ্গিকর্ষের অনুরূপ ছয় প্রকার যোগাতা বলিতে হইবে। 
কেবলমাত্র যোগাতা বলিয়। চুপ করিয়া গাকিলে চলিবে না । 


মত্র যোগাতা তত্র সান্মিকষোহপান্তি ন তু যত্ৰ সঙ্গিকমন্তত্রাবশ্থাং যোগাতে" 
তোবমভুাপগচ্ছতাং ন রসাস্াতিপ্রসঙ্জচোদনা ধুনোতি। মনোরসাদেঃ 
সতাপি সঙ্পিকষে যোগান্ভাবাদ415ণম্‌। 


যোগাতামাত্রবাদেহপি নাহাবন্তাস্থাযোগাযত! । 
ভবন্তিবপ্ধ্দ্মোছপ্ত কে! বা নাস্থাপগমাতে ॥ 
সবেবাপাখ্যা নিযুক্দ্থাক্সান্ট্যেবেতোধ বোচাতাম্‌। 
অভাবশ্চাক্ষুষজ্ঞাননিষয়ে। বাহস্তাপেয়ত।ম্‌ ॥ 


স্দরূপমাত্রং দৃষ্টঞ্চ পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ স্মর্সপি। 


অভাবএ্রামাপ্যোপপাদনন, ৩৯৭ 


রসাদির প্রত্যক্ষের আপত্তি হয় না। [ অর্থাৎ চক্ষুর সহিত রসের 
সঙ্গিকর্ম ঘটিলেও চক্ষু রসাদি-গ্রহণে সমর্থ নহে এবং রসাদিও চাশ্ষুন 
প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে, এইসকল কারণে চক্ষুর ্থারা রদাদির লৌকিক 
প্রত্যক্ষ হয় না। রসাদির সহিত মনের সঙ্লিকন ঘটিলেও রসাদির মানস- 
প্রতাক্ষ-যোগ্যতা না থাকার মনের স্বারা রসাদির প্রতাক্ষ হয় না । 
যোগ্যতামাত্রকে লইয়া সালোচনা খাকিলেও অভাবের অযোগ্যতা নাই। 


[অর্থাৎ যোগাতার কণা তুলিলেও অভাব-প্রচ্যক্ষের হানি হইবে লা, 
কারণ-_তাদূশ যোগাতা অভাবেও আছে। ] তোমরা কোন্‌ বন্দ্ধন্মাইথ 
বা অভাবে স্বীকার কর না? [ অথাৎ অভাবের চ'ক্ষুম-প্রচাক্ষ 
স্বীকার করিংল অভাবকে ভাবপদাথ বলিতে হয়,--এইরূপ আপত্তির 
শ্রতিষেধার্থ জয়ন্ত বলিতেছেন যে, অভাবে প্রামাগগমাতা, অভিধেয়ন্ব, 
বাচ্যন্ছ প্রভৃতি অনেক ভাবধন্ম তোমরাও শ্বাকার কর। ] অনুপাখে।য় 
বলিয়া অভাব নাই_এই কথা ন্দীকার কর, কিংবা অভাব চাঙ্গুষ- 
প্রত্যক্ষের বিষয় হয, এই কথ। স্বীকার কর। [ অর্থাৎ অভাব মানিতে 
হইলে অভাব চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষেরও বিষয় হয়, এই কথা স্বীকার করিতে 
হইবে। অভাব ভাব-পদার্থ নহে বলিয়া তাহার চাক্ষুষ হয় না, এই 
কথা। বলা চলিবে না। অভাব হইবার অপরাধে যদি তাহার চাপ" 
প্রত্যক্ষ স্বীকার না কর, তবে তাহার উপর অভিধেয়ন্থ নাচান প্রাস্ৃতি 
কোন ভাবধপ্ও স্বীকার করিও না। ] 

আরও যে, বে-বাক্তি দেশবিশেষের স্বরূপমাত্ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, 
ভাহাকে যদি কোন ব্যক্তি সেই দেশে বাত, সিংহ, তন্্রী বা মনুস্ত 
বিশেষ আছে কিনা জিঙ্ঞাস৷ করে, তাহা হইলে তিনি সেই প্রশ্নের 
অনন্তর নন্ুভূত সেই দেশবিশেষ স্মরণ করিতে থাকিলেও অনন্মুভুত 
ব্যাআদিকে স্মরণ করিতে পারেন না। এবং তাংকালিক সেই অন্মরণের 
দ্বারা তাহারা সেই দেশবিশেষে সেই সময়ে ছিল না, ইহা জিজ্ঞাসা- 
কালেই নিশ্চয় করে। [ অর্থাৎ বন্তমানকালীন অস্মরণ অতীতকালীন 
এবং অসকিকুষ্টকেশবিশেষগত ব্যাত্রাদির অঙ্তাবকে বুঝাইয়া দেয়। | 
এই কথা বলিয়া । ভ্তাভীও সঙ্গত লহে । এ 


৩৯৮ স্তায়মঞ্জধ্যাম, 


বন্ধন্তুরবিবিক্রগৌএনুলক-স্বরধ সএঠণসময়ে এব তন্রাসঙ্লিভিত্র-সকল- 
পদার্থ ভাব গ্রহশস্থাঞ্ মে5কবুক্য। পিন্ন্াদ্‌ হদানীং তদ্গতগঞ্গাভাবস্মরণংগ* 
ন তন্তা পরোক্ষ্ানুতবঃ। তথ! হি তদানীং গগস্তত্র নাসীদিত্যেবমসৌ 
স্মতধ৷ সত্যবাদী কথয়তিঞ ইদানীং স্বস্তিত্বনাস্তরিত্বে প্ৰতি সংশেতে এবাসৌ, 
গগন্তি কুতশ্চিনাগভত্তেনানীং তত্রান্তিহনন্তবাং। লন্ুন পূৰ্ববং সরবাভাব- 
শ্রহণমন্তুভূতবানসৌ গৌরমুলকে ৷ অননুভূয়মানমপি তদস্য বলাং কল্লাতে- 
ভভ্যান্্বিষয়েহবিনাভাবপ্নরণবশু॥ তথা হি তেন তেনানুযুক্তঃ অন্য তস্যাভাবং 
স্মঙবে ন্ররমদৌ সব্ধেভা আচন্টে । Kk 

নম্থ মেচকবুন্ধা। সক্লাভাব গ্রহণে সহনৈব সকলাভাবগ্মৃতিরুপদ্ায়েত। 
মৈণমূ। যট্রব প্রশ্মাদিস্মরণ-কারণমন্থ্য ভবতি, তদের স্মরতি, ন সর্ব- 
মধিষ্তনানপ্মরণনিমিত্তম্‌। অন্যত্র তু যুগপছুপলক্মেখুপি বর্ণে যুগপদ স্তা- 
বর্ণাপ্ুভবসমনন্তরং স্রণম্‌। অন্যত্র তু যুগপছপলকেহপি ক্রমেণ স্মরণং 
ভবিষ্যাতীতি ন মেচকবুদ্ধানয়ং দোযঃ। 

আন্নু্বাদ, 

কারণ--সন্দ্রবিশেদশৃন্ত গৌরমূলকগ্রামের ন্রূপ-প্রতাক্ষকালেই সেই 
আরামে থে সকল বন্দু ছিল না, তাহাদের অভাব-প্রত্যক্মও ন্তুসম্পন্ন 
হয়, যেরূপ অন্ধকা+-প্রত্যক্ষকালে আলোকনিশেষাভাবেরও প্রত্যক্ষ 
হইয়। থাকে । [ অৰ্থাৎ আলোকসামান্যাভাবঙ্গপ একটা অন্ধকারের 
প্রতাক্ষকালে অগ্যান্য আলোকবিশেষেরও অভাবগুলির প্রশান্ষ হয়। 
অন্ধকার-প্রত্যক্ষকারীকে অমুক্ত আলোক ছিল কি না, অমুক আলোক ছিল 
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স্মরণের পর সতা কথা বলাও তাহার শ্ৰভাব। কিন্তু এখন গর্গ 
সেখানে আছে কি না এইপন্সে নংশর তাহার আছে ।॥ কারণ,__পে 
কোন স্থান হইতে আাসিয়। এখন সেখানে থাকিতে পারে। আচ্ছ। 
ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই বে, এ পুষ্ট ব্যক্তি গৌরমূলক 
গ্রামে পুনের গর্গাদি সকল বস্তুর অভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছে ইহ! বুঝিতে 
পারে নাই [ অর্থাৎ যে জ্ঞানটী অবিদিত, তাহার বিধয়ের স্মরণ হয় না। ] 
[উত্তর ]। এখনও তাহা বুঝিতে না পারিলেও ইহার পক্ষে তাহ! বুঝিয়াছে 
* বলিয়া তাড়াতাড়ি এখন অন্মমান করা হইতেছে, যেরূপ অভ্যান্ত বিষয়ে 
ব্যান্তি-ল্মরণ স্বীকৃত হইয়া থাকে । [অর্থাৎ যেরূপ অভ্যস্ত বিষয়ে 
ব্যাপ্রিজ্ঞান-কাল অবিদিত পাকিলেও ব্যান্তি-স্মরণ হস্টয়া থাকে । ] 
সেই সেই ব্যক্তির জিজ্ঞাসার পর সেইভাবে সেই সেই বস্তুর গন্তাব 
স্মরণ করিয়া প্রশ্নকারী সকলের নিকট এ ব্যক্তি উত্তর দিয়া থাকে। 
আচ্ছা ভাল কথা, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মেচকবুদ্ধি অনুসারে সকলের 
অস্ভাব গৃহীত হয় বলিলে সকল অভাবের সহসাই শ্মৃতি হইত। এই 
কথ! বলিতে পার না। প্রশ্নাদি যে বিষয়ের স্মৃতির কারণ হয়, 
কেবলমাত্র সেই বিষয়ের স্মরণ হইয়। থাকে। সকল বিষয়ের স্মরণ 
হয় না, কারণ--সেই সকল বিষয়ের স্মরণের কারণ নাই। | অর্থাৎ 
অন্যান্য বিধয় অনুভূত হইলেও প্রশ্মাদিরূপ উদ্বোধকের অভাবে সেই 
সকল বিষয়ের স্মরণ হয় না] অন্যন্থলে সকলবর্ণ উপলন্দ হইলেও 
অন্তাবর্পের অনুভবের পর যুগপৎ সেই সকল বর্ণের স্মৃতি হয়। 
কিন্তু অন্যপ্থলে বভবিধয় যুগপৎ উপলব্ধ হইলেও ক্রমশঃ স্মরণ হইবে, 
অতএব মেচকবুক্ধি অনুসারে প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে এই দোষটা হয় না। 

কিঞ্চ ব্দরূপমাত্রং দৃন্টমিতি বদতা। ভবতাপি মেচক্ঞানমন্ুপগত্মের, 
মাত্রগ্রহণেন তদপ্যাভাবগ্রহণসিক্েঃ । এসং হি ভবানেবাভ্যধাৎ। 


অয়মেবেতি মো হব ভাবে ভকতি নির্শয়ঃ। 
নৈষ বস্বন্তৱাভাবসংবিন্তানুগমাদৃতে ॥ প্ৰ ইতি । 


* আগাকফািকে অঙাব্রব্রে রো: ১৫1 


৪০০ ক্যায়মঞ্জয্যাম 


তন্মাদ্‌ গোৌরমূলকাবেশ-সময়ে এন তত্রাসন্লিহিতস্যা গগদেরভাব- 
আ্রহণান্সেছানীং পরোক্ষাভা“এরহণম ডাবকারণমন্রপগণ্ততামিতি প্রত 
গম্য এবায়মভাকঃ। যং পুনগননুমেয়হমিহ ঘটে| নাস্ডাতি পকৃতাভাব- 
বিষয়মভাগাঘ়ি, তদস্মাকমভিমতম্‌ । কশ্চিৎ : পুনরস্লিকষ্ট-দেশরুত্তিরন্ু- 
মেয়োহপি ভবতাভাবঃ, যথা লম্্রমসে সলিলধার!-বিসরসিক্ত-শন্তমূল- * 
মভিবনতি দেবে ঘনপবন-সংযোগাভাবোহনুমীয়তে, যখ। বার্থাপন্তাবুদানৃতং 
গৃহভাবেন ঠৈত্রস্তা বহিরভাবকল্পনমিতি । 
আগমাদপাভাবন্থা ক’চদ্‌ ভবতি নিশ্চয় । - 
চৌরাদিনাস্তিত্ঞাননধৰগানামিবাপ্ততঃ ॥ খা 


অন্মুলাদ 

শারও এক কণা, ্বহ্ধপমাত্রদৃন্ট এই কণ। বলিতে গিয়া তুমিও 
গেচকজ্জান (অর্থ।ৎ মেচকজ্ঞান অগ্রসর ভান) প্বীকারই করিয়াছ, কারণ -- 
মায়পদের গ্রহণ করায় দেশবিশেষের ব্দরূপাতিরিক্র' বস্ত্র নিষেধ জাত: 
হইতেছে । কারণ--এই কবা উমিউ ঝলিয়াচ। 

ইহাই’ এই প্রকার য়ে ভাপপদ্া্থ-লিষয়ক নিশ্চয় হয়, ইহা অন্ত 
পদার্থের আগাব-বিষয়ক নিশ্চয়ের সঙ্প্ধ ব্যতিরেকে হয় না। - 

[ অগাহ মীমাংসকমতে ভাগপদাণের প্রশ্যক্ষকালে অভাব বিশেষণ- . 
রূপে অগ্ুর্ধ কদাচিৎ হইয়া থাকে। এই গৃহে দেবদত্রই আছে। নত 
সথা কেহ নাই, ইত্যাদি প্রকার নিশ্চয়কে সাবধারণ-নিশ্চয় বলে। 
আগ্মধেজি” কুষাপিলর গোকেই টাকা ভাৎ্রহণে তাখবহাকত বিশেষণ হি 
কিতা কতমেবেতি। যোগং বৰত এব ক্ষ গৃহে নাস্তা, স্াপৱেৰোচা ন পুরু ইতি 
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তাদুশ নিশ্চয়ে যাহা প্রাধানভাবে বিষয় হয়, তদতিরিক্তের আভাবও বিষয় 
হইয়। থাকে, নচেৎ তাদৃশনিশ্চয়ের লাবধারণতা। উপপর হয় ন1। এই 
কথা বলিলে প্রত্যক্ষপ্রমাণের অভাবগ্রাহক অনুপলক্ধিক্প পখক্‌ 
প্রমাণের অপেক্ষা থাকায় নিরপেক্ষপ্রনাণতা থাকে না, এই প্রকার 
আপত্তিও হইবে লা, কারপ_ নির্ণয়মাত্রই যে সাবধারণ, অর্থাৎ, 
অন্তাবান্ুবিদ্ক তাহা নহে, এবং অভাবান্ুবিদ্ধ বোধমাত্রও নির্ণয় নহে। 
কারণ-__সংশয়মাত্রই অভাবান্ুবিদ্ধ, এবং আনেক নিশ্চয় আছে, খাতা 
* অভাবের দ্বারা অপুবিদ্ধ নহে।  নিশ্য়-বিশেষ আঅভাবান্ুবিদ্ধ,। যথা 
কেবল খে তিনি জ্ঞানন্দরূপ, তাহা নহে, তিনি স্থখাদ্িস্থবরূপও, 
এই প্রকার নিশ্চয় অভাবানুবিদ্ধ নহে, ইহ! মীমাংসকেরও সন্মত ] 
এই কথ! তুমিই বলিয়াছ। সেইজন্য গোরমূলক গ্রামের শ্বরূপ- 
এাহণকালেই সেইপ্বানে অনুপস্থিত গগ্গপ্রস্ভতির অভাব গৃহীত হওয়ায় 
এখন পরোক্ষ সেই সকল অভাবের জ্ঞান অনুপলক্কিকূপ প্রমাণের খান 
হইতেছে না, ইহ! স্বীকার করিতে হইবে। অতএব অভাব ইন্দিয়গ্রাহা 
এই পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। লসঙ্লিকুষ্টদেশ্গত খঘটাভাব অনুমেয় 
নহে, এই কখ। যে বলিয়াছ, তাহ! আমাদের সত ॥ অসপ্রিকুষট- 
দেশগতভ অভাববিশেষ অন্ুমেয়ও হইয়। থাকে, যেরূপ ঘোর অন্ধকারের 
সময়ে অবিচ্ছিন্ন জলধারার বর্ষণে শসাসকলের মুল সিক্ত হইতে থাকিলে 
(সেই সময়ে ) বধুক মেঘের সহিত বায়ুসংযোগের অভাব অনুমিত হয়। 
কিংবা! যেরূপ অর্থাপন্ডিস্থলে উদাহরণ দেখাইয়াছে। চৈত্রের গৃহে 
অবস্থানের অনুপপন্তির দ্বার! গৃহাতিরিক্রস্থানে তাহার অভাব কল্পনা করা 
হয়। ইহা অর্থাপন্তির কণা । 
আগম হইতেও কোন কোন স্থলে অন্তাবের নিশ্চয় হয়। যেরূপ 
পথিকগণের কোন সপ্ত পুরুষের বাক্য হইতে “এইস্থানে চোর প্রস্থতি 
নাই’ এই প্রকার নিশ্চয় হয় । 


যত পুনরুক্তম্‌ অনুরূপেণ প্রমাণেন প্রমেয়া প্রমীয়তে পরমেয়ত্বাদ্‌ 
ভাবাস্মক-প্রমেয়বদিতি । এতদপ্যপ্রযোজকং সাধনম্‌ । 
৫১. 


অভাব: পটলাদীনাং প্রত্যক্ষং এতিপভাতে । 
বিপক্ষে বুস্তাক্াবস্চ লিঙগম্ত সহকারিতাম্‌ ॥ 
পুরুষোক্তিযু দোবাগামভাবস্চোপযুজ্যতে ৷ 
সামগ্রান্তগতাৎ তন্মাদভাবাদপি ভাব্ৰী: ॥ 
কভাবশ্চ কচিলিঙ্গমিব্যাতে ভাবসংবিদঃ । 
বুষ্টাভাবোহপি বাধুক্রসংযোগস্যানুমাপকঃ ॥ 
তম্মাদ্যুক্তমভাবস্ত নাভাবেনৈর বেদনম্‌ । 

ন নাম যাদূশে। যক্ষো1 বলিরপ্যন্ত তাদৃশঃ ॥ 
অর রক্তপটাঃ প্রাহুঃ প্রমেয়ে সতি চিন্তনম্‌ । 
যুক্তং নাম প্রদাণপ্ত তদেব হুতিছুল্ল ভম্‌ ॥ 


অসন্মুলাদ 


আরও যে বলিয়াছ খে, যাহ! প্রমেয় তাহা অনুরূপ প্রমাণের দ্বারা 
অমিত হইয়া থাকে, যেরূপ ভাবাস্মক প্রমেয় ভাবাস্মক প্রমাণের দ্বারা প্রমিত 
হইয়৷ থাকে । এতাদৃশ সাধন করাও অসঙ্গত । 

নেত্ররোগাদির অভাব প্রত্াক্ষান্সধক কার্ধো ( নেত্রাদি মুখ্যকারণের 
সহকারী হইয়া থাকে। এবং সাধাশুস্থপ্বানে হেতুর অবর্তমানত্ব হের 
বহকারী হইয়া খাকে। এবং ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের অভাব, 
বাকোর সহকারী হয়। সেই সকল আভাবও সামগ্রীর অন্তর্গত 
ভাখজ্ঞান সম্পাদন করে। এবং কোন কোন স্থলে অভাব : 
সাধ্যের 


গত নং যেরূপ হয়, তাহার ন 
০ রা 


অন্তাবপ্রামাপ্যোপপাদনম্‌ 8৩ 


অভাবে নাম প্রতীয়মানো ন স্বতন্রতয়া অনুভূয়তেঞ্, অপিতু ঘটাভাব- 
স্বরূপব্দ্‌ দেশকালপ্রতিযোগিবিশিন্টস্বেণ'। তথা হোবং প্রতীতিরিদমিদানী- 
মিহ নাস্তাতি। স চেশ্খমৰগম্যমানোহপি যদি তৈঃ সন্দদ্ধ এব ভবেদভাবঃ, 
ক এনং দ্বিন্যাৎ। ন ত্বসৌ তৎনন্দন্ধয। ন হি দেশেন কালেন প্রতিযোগিনা 
সহাহন্ত কশ্চিৎ সন্দ্ধঃ, সংযোগ-লমবায়াদেরনুপপত্তেঃ । ন চ সন্বন্ধ- 
রহিতমেৰ বিশেষণং ভবতি । নন বিশেষণ-বিশেন্ততাৰ এব লঙদক্ধঃ। কিং 
সন্বন্ধান্তরাপেক্ষয়া। মৈরম্‌, সন্দন্ধান্তরমূলত্বেন তদবগনাৎ। সংযুক্তং 
“সমবেতং ব! বিশেষণং ভৱতি, দণ্ডী দেবদত্তো! নীলমুংপলমিতি। জতস্চ 
ন বাস্তবঃ স্বতন্র এব বিশেষণ-বিশেন্যভাবঃ সন্দন্ধঃ। পুরুষেচ্ছয়া 
বিপৰ্য্যস্ত ্তদপ্যেনং পশ্যামঃ। বিশেষণমপি বিশেশ্বীভবতি, বিশেম্যমপি 
বিশেধণীভব্তীতি কাল্পনিক এবায়ং সন্দন্ধ, ন বন্ধধ্স্মঃ। প্রতিযোগিন। 
সহ নতরামভাবহ্ত সন্দন্ধোহসমানদেশকালন্থাৎ্‌।  বদ্দা হি বত্র ঘটো 
ন তদ! তত্র তাদভাবঃ, যদ! ব! যত্ৰ তদন্তাবে। ন তদা! তত্ৰ ঘট ইতি ।5 


অনুবাদ 


অভাব যখন প্রঠীতির বিষয় হয়, তখন তাহ! শ্বতন্ত্রভাবে [ অর্থাৎ 
বটাদির শ্যায় নিরপেক্ষভাবে ] অনুভূত হয় না। পরদ্ধ ঘটাভাবের 
ন্যায় দেশ, কাল এবং প্রতিযোগীএ সবার! বিশেধিতভাবে অনুভূত হইয়। 
খাকে। তাহারই সমর্থন করিতেছি, অভাবন্থলে এইরূপ প্রতীতি হয় 
শে, এই বন্তুটী এই সময়ে এইস্থানে নাই ॥ এই পর্যন্ত সিদ্ধান্তবাদীর 
ৰূুণ।।  এতগ্বতরে প্রতিবাদীর বক্তব্য এই যে, সেই অভাব 
এইরূপে প্রচীতির বিষয় হইলেও যদি বাস্তবিক দেশকালাদির সহিত 
তাহার সন্ধদ্ধ থাকে, তাহা হইলে কোন্‌ ব্যক্তি অভাবের প্রতি বিদ্বেষী 


২. আবপপুপ্তকে খাকাৰ্জপবৰপন্ৰতে ইতি পাঠ ন সমীচীন । 

+ আলি তু দেশকালপ্রতিবোৰিবিশিষ্টক্কেৰ ইতাপি পাঠে ন সমীচীন, অপি কু খটানৰ্পৰৰ 
বেশকাণপ্রতিবোিৰিশিষটত্বেন, নেব পাঠ: সাথ অতিষ্যাতি মে । 

{ আদশপুপ্তকত্থাসমাবকালন্থাৰিতি পাঠা ৰ শোন 

5 আধৰ্পুপ্তকছে! বতৰা ইতি পাঠে ন শোকৰ: পৰন্ত বৰ৷ হল ওযা পাঠ, শোহনঃ। 


৪৯৪ স্কায়মঞ্রর্য্যাম্‌ 


হইতে পারে? কিন্ত এ অভাব তাহাদের সহিত সম্বন্ধ হয় না। কারণ 
দেশ, কাল এবং প্রাতিঘোগীর সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ 
তাহাদের সহিত অভাবের সংযোগসমবায়াদিরূপ সন্বন্ধ উৎপক্স হয় না, 
এবং সন্ধন্ধ না থাকিলে বিশেষণ হইতে পারে না। আচ্ছ! ভাল 
কণা, এখন বাক্তবা এই যে, দেশকালাদির সহিত অভাবের বিশেষ্য * 
বিশেবণভাবই সন্দন্ধ, অন্য সন্বন্ধের অপেক্ষা নিপ্প্রয়োজন_-এই কথা 
বলিতে পার না। কারণ--মূলে অন্য সন্বদ্ধ থাকিলে বিশেশ্য-বিশেষণ- oy 
ভাবের প্রচীতি হয়। সংযুক্ত বা সমবেত পদার্থ ই বিশেষণ হয়। - ke: 
দেবদন্ডে দণ্ডের সংযোগ াকায় তাহার পক্ষে দণ্ড বিশেষণ হয়, এবং 
উৎপলে নীলগুগের সমবায় থাকায় তাহার পক্ষে নীলগুণ বিশেষণ হয়; 
কিন্তু এই কারণে বিশেশ্যা-বিশেষণভাবটা বাস্তবিক স্বতন্ত্র সন্দন্ধ নহে। 
পুরুষের ইচ্ছানুসারে বিশেয্য-বিশেষণভাবের পরিবর্ত্ুনও দেখিয়া থাকি। 
কখনও বিশেষণ বিশেদ্য হয়, কখনও বা বিশেষ্য বিশেষণ হয়। 
অতএব এই সম্বগ্ধটা কাল্পনিক, বাস্তবিক নহে। প্রতিযোগীর সহিত 
অভাবের সন্দদ্ধ বিশেদ-ভারেই নাই, কারণ__গুতিযোগী এবং অভাবের 
তুলাকালতা এবং তুলাদেশতা নাই। কারণ_ষে সময়ে যে প্থানে ঘট 
থাকে, সেই সময়ে সেই স্থানে ঘটের অভাব থাকে না। কিংবা যে সময়ে 
যে স্থানে গটের অভাব থাকে, সেই সময়ে সেই স্থানে ঘট থাকে না। 
ইহাই হইল তুলাকালতা৷ না থাকার যুক্তি । 
বিরোধাখ্যসন্বন্ধে! ভবিষ্যাতীতি চেৎ, কো বিরোধার্থঃ। যদি হি প্রাক্‌- 
পিন্ধো ঘটাভাৰ আগত্য ঘটং বিরুদ্ধ্যাদ ভবেদপি তদ্বিরোধী ঘটমুদগরয়োরিব, 
ন স্বেবমন্তি তয়োরসমানদেশকালতথাতঞ্চ । অন্্যুপগমে বা খটতন্তাবয়োরব্ধাঘাত- 
কয়োরিবণ' সাহচরধামনুভূয়েত, খটাভাবঃ কিং কুর্ববন্‌ ঘটং বিরুদ্ধাৎ, অকিঞ্চিৎ- 
করস বিরোধিত্বেহতিপ্রসক্তি:, অভাবাস্তরকরণত্বেহনবন্থা। মুদগরাদয়ো 
খত নাভাবহেতবো ভবিতৃমহন্তি, ভাবছ স্বত এব বল খা 


অভাববস্তন্ধনিরাকরণম্‌ ৪০৫ 


ভাবে বিনস্থরাত্থা চে কৃতং প্রলয়হেতুভিহ । 
অথাপ্যনশ্বরাত্মা চেৎ কুতং প্রলয়হেতুতিঃ ॥ 


অন্মুলাদ 

প্রতিযোগী এবং অভাবের বিরোধ-নামক সন্দন্ধ হইবে এই কথা যদি 
বল, তাহা হইলে তনুক্তরে জ্রিন্রাস্য এই বে, বিরোধ-শব্দের আর্থ কি? 
যদি পুর্ববাসদ্ধ ঘটাভাৰ টের স্থানে আনিয়া ঘটের সহিত বিরোধ 
করে, তাহা হইলে মুদগর যেরূপ ঘটের বিরোধী হইয়! থাকে, তজপ 
ঘটাভাব ঘটের বিরোধীও হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ বিরোধ সন্তব্পর 
নহে, কারণ--হাহাদের তুলযদেশতা এবং তুলাকালতা নাই । অথবা 
যদি স্বীকার কর, তাহ! হইলে বধ্য এবং ঘাতকের শ্যায় ঘট এবং তাহার, 
অভাবের সমানদেশত অনুসৃত হইয়। পড়ে । ঘটাভাব কোন্‌ কাথা 
করিয়া ঘটের সহিত বিরোধিতা করিতে পারে । [ অর্থাৎ ঘটান্তাবের 
খটের সহিত বিরোধিতা করিবার ক্ষেত্রে কোন কার্য নাই। ] কোন কাৰ্য্য 
লইয়া বিরোধ করিবার অবসর না থাকিলেও বিরোধি ২1 করে ইহা স্বীকার 
করিলে সকলেই সকলের বিরোধী হইতে পারে ॥ ঘটাভাব অন্য একটা 
খটাভাবের স্থষ্টি করিয়া ঘটের বিরোধিতা করে, এই কথ! বলিলে অনবস্থা- 
দোষের আপত্তি হয় । [ অর্থাৎ নব ঘটাভাবের বিরোধিতা রক্ষা করিতে 
হইলে এরূপে অন্য একটা ঘটাভাবের স্থষ্টি করিতে হয়। এইকরূপে ক্রমান্বয়ে 
ঘটাভাবের স্থপ্তি করায় অনবস্থা-নোষ ঘটে 1] মুলগর প্রভৃতি ঘটের অভ্তাবের 
পক্ষে কারণ হইতে পারে নাঁ। কারণ-_ভাব-পদার্থমাত্রহ স্ব: বিনাশশীল 
বলিয়া তাহার বিনাশের জন্য হেতুর অপেক্ষা করিতে হয় না। 

ভাবপদার্থমাত্রই যদি ব্ৰঃঃ বিনাশশীল হয়, তবে তাহাদের বিনাশের 
জন্য হেতুর প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে যদি তাহাদের বিনাশশীলতা 
অন্ীরুত হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিনাশহেতু অন্ুপপন্গ । 

তন্মাদ্‌ বিজাতীয়-কপালাদি-সন্ততিজ্নন এব মুল্গরাদি-কারকব্যাপার+* 
সামগ্রান্তরানুপ্রবেশে সতি সন্তত্ান্তবোহপাদো ন প্ুনরভাবস্ত ততো 
নিষ্পন্তিঃ। স হি ঘটাদ্বন্স্তরঞ্চেহ কিমায়াতন্‌ ? যদসৌ ন পৃর্ববহুপলভ্যতে 


৪৬ স্থায়নজর্যান্‌ 
তদ্বিরোধিহাদিতি চে প্রক্যক্রমেতহ । অনর্থান্তরত্ে তু ঘটান্যৈব মুদগর- 
কাধ্ত্বং স্যাৎ। নম্ু ঘানি মুদ্গরেণ কপালানি জন্থান্তে তান্যেবঞ্চ ঘট!- 
ভাবঃ। হন্ত তহি কপালস্ফোটনে সতি ঘটাভাবন্থা বিনফ্টস্থাদ্‌ ঘটস্ডোন্মজ্জনং 
প্রাপ্রোতি। কিঞ্চাকি্চিংকরাণি কপালানি ঘটস্যাভাব ইতি ফন্থাচাতে, 
লটস্যাপি তখোচোরন্‌। কিঞ্চ কারকতং তেষাং পু/বিবৎ প্রতিক্সেপ্তব্যম্‌ । 
অলি চায়মভাবে! ভবনধ্ম্ম৷ বা! প্তাদভবনধৰ্্মা বা, ভবনধন্ম্ত্বে ভাবোহসৌ 
ভবেদ্‌ ঘটাদিবং । অভবনধণ্মা তু বন্ভভাবোহস্তি স নিত্য এবাসৌ 
তৰ্ছি ভবেৎ। স চায়মেকপদার্থসন্দন্ধী বা সাহু সব্বপদার্থসন্দন্ধী বা, * 
তট্ৰকতাবসন্দন্ধিত্বে ন তন্ত নিয়মকারণমুৎপশ্টামঃ। সববভাব-সন্দদ্ধিত্ধে তু 
সব্বপদার্থ-প্রতিকৃলস্যাভাবপ্ত নিত্যা্াল্লিত্যোহনিত্যো। বা ন কশ্চিদ্‌ ভাবে 
নাম স্তাৎণ'। 

নম্মভাবানভু।পগমে ভাবানামিতরেতর-সঙ্করাদখিল-বাবহারনিঞ্জবঃ প্রাঞ্জোতি। 
খদাহ__ 


অনুবাদ 
সেইজন্য যুদগরাদিরূপ কারকের ক্রিয়া! হইতে ঘটবিজাতীয় কপালাদির 
সমষ্টি [ অর্থাৎ কহকগুলি খাপরা প্রভৃতি ] উৎপন্ন হয়। [ অর্থাৎ 
ঘটাদির বিনাশ স্বভাবরুত বলিয়া স্থীরুত হওয়ায় তাহাদের বিলাশের 
নিমিত্ত বাহা কারণ মুপ্গরাদির ক্রিয়া অনাবশ্যাক । কিংব! বিনাশ স্বীকৃত 
ন! হইলে ঘটাদির লিতাহ-নিবদ্ধন তাহাদের ক্রিয়া অসাধ্য ঘটা ভাবের 
সাধনে অনাবশ্যক । স্দৃতরাং মুদগরাদির কার্যাকারিত! স্বীকার করিতে 
হইলে কপালাদিসজ্ঘ-সপ্টির পক্ষে তাহারা উপযোগী, অভাবের পক্ষে 


অভাববস্তকবনিরাকরণম্‌ নি 
তিছত্তরে ইহাই বক্তব্য “যে, এই কথ! বলিলেও কোন ফললাভ হইবে 
লা। যেহেতু এ অভাৱ পুবেনর ন্যায় [ ঘটানয়নের পুবেব যেরূপ 
উপলব্ধ হইত, ঘটানয়নের পর সেরূপ] উপসভ্যামান হইতেছে না। 
[ অর্থাৎ অভাব যদি বন্ব্শেষ হইত, তাহা হইলে ঘট আনীত হইলেও 
উপলব্ধ হইত । ঘট আনীত হইলে কি পাটের উপলব্ধি হয় না? ] 
যদি বল যে, ঘটের সহিত ঘটাভাবের বিরোধ আছে, তাহাও বলিতে 
পার নাঃ কারণ-__বিরোধের খণ্ডন পুর্বেব করিয়াছি । কিন্তু ঘট হইতে 
ঘটাভাব ভিন্প না হুইলে ফলতঃ ঘটই মুদগরের কাথা! হইয়া পড়ে। 
যদি বল যে, মুদগরের দ্বারা যে সকল কপাল ( খাপর1) উৎপাদিত 
হয় তাহারাই ঘটাভান, তাহ! হইলে বড়ই দুঃখের বিবয় যে, 
কপালগুলি স্কুটিত হইলে ঘটাভ্ভাৰ বিনন্ট হওয়ায় ঘটের উৎপত্তির 
আপত্তি হয়। আরও এক কথা, যে সকল কপাল কোন কার্য করিতেছে 
না, এইরূপ কপালগুলি ঘটের অভাব এই কণ। যদি বল, তাহা হইলে 
তদুব্তরে বলিব যে, এরূপ কপালগুলিকে পের অভাব বল! যাইতে 
পারে। আরও এক কথা, মুল্গরাদির কারকত্ পৃর্ণেবাক্ত প্রকারে খণ্ডনীয়। 
[ অর্থাৎ কপালগুলি যদি স্বতঃ উৎপত্তিশীল হয়, তাহ! হইলে মুদগ ধাদির 
আপেক্ষ। নাই । আর যদি তাহ। উংপন্ডিনীগ ন! হয়, তাহ! হইলেই বা 
মুদগরাদির ক্রিয়ার ফল কি] আরও এক কথ! যে, এই অভাবের 
উৎপত্তি স্বীকার করিবে, ন! করিবে না ? যদি উৎপত্তি শ্বীকার কর, 
তাহা হইলে এঁ অন্তাবকে ঘটাদির শ্যায় ভাবপদার্থ বল৷ উচিত। কিন্তু 
যদি অভাবের উৎপত্তি না থাকে, অথচ যদি তাহার অস্তিত্ব বাকে; 
তাহা হইলে এ অভাবকে নিতাই বলিতে হয়। এবং সেই আভাব 
একটীমাত্র পদার্থের সহিত সম্বন্ধ, না সকল পদার্থের সহিত সন্দদ্ধ ? 
সেই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সেই অভাবের নিয়টকপদার্থসন্দন্ধরূপ পক্ষের 
অনুকূলে কোন কারণ দেখিতে পাই না। কিন্তু যদি সকল পদাখের 
সহিত সন্বন্ধ স্বীকার কর, ( অত্রত্য সব্দন্ধটি প্রতিযোগিত্ ) তাহা হইলে 
সকল পদার্থের প্রতিকূলভূত অভাবের নিশ্াত্ব-নিবন্ধন নিত্য বা অনিতা 
কোন ভাবপদার্থ থাকিতে পারে না। [ অর্থাৎ জগতে অভাব একটা, 


ক 


ভি 


৪৮ স্কায়নঞ্রধ্যান্‌ 

নানা নহে, নান! স্বীকার করিলে জগৎ অন্াবপুর্ণ হইয়া! পড়ে, এবং 
তাহ! নিত্য, সুতরাং তাহার পক্ষে সময়বিশেষে একটা একটা ভাব- 
পদার্থ প্রতিযোগী হয়, এই কথ। বলা যায় না, পরস্তথু তাহার পক্ষে 
সকল পদার্থই প্রতিযোগী, এইকথা বলিতে হয়। তাহাই যদি বল, 
তাহা হইলে সকল পদার্থের প্রতিকূল এবং নিত্য সেই অভাব জগত 
ভরিয়। থাকায় নিত্য এবং অনিত্য কোন ভাবপদার্থের অস্তিত্ব থাকে 
না। স্বতরাং অভাবন্দীকার অন্ুচিত। ] আচ্ছা, ভাল কথা, এখন, 
ছিজ্ঞান্ত এই যে, যদি অভাব স্বীকার ন! কর, তাহ! হইলে ভাবপদার্থ- 
গুলি পরস্পর অপরাপর পদার্থ হইতে অভিন্ন হইয়া পড়ে, [ অর্থাৎ 
অভাব শ্বীকার না করিলে ভেদ ও. অভারপদার্থ বলিয়া তাহারও 
অস্বীকার করিতে হয়। স্থতরাং কোন ভাবপদার্থে অপর পদার্থের 


ভেদ থাকিতে পারিবে লা। ] 
অতএব সকল বাবহারের ( এই ঘট, এই পট ইত্যাদি বাবহারের ) 


বিলোপ হইয়া পড়ে। যাহার জন্থা কেহ বলিয়াছেন [ অর্থাৎ কথিত 
বিলোপের আশঙ্কায় কেহ বলিয়াছেন ]__ 
ক্ষীরে দধি ভরেদেবং দরি ক্রীরং ঘটে পটঃ । 
শশে শুঙ্গং পৃথ্ব্যাদোঁ চৈতন্যং যুস্ধিযাস্ধানঃ ॥ ইতি 14 
এ" অভাবাভ্যুপগনে তু ভাবানামিতরেতর।ভাবাদসন্ধীর্ণন্বভাবত্বাদ্‌ $ বিপ্লনঃ 
অভাবকারণকসগ্ষরপরিহারকখনে তু স্ততরাং বিল্পবঃ । 
ভাবো ভাবাদিবাস্যন্মাদভাবাংশাদপি ক্রম । 


ৰ অনঙ্ধীর্ণোহডুপেতব্যঃ স কথং বা ভবিষ্যৃতি ॥ 
1 অক্যোহন্যমপি ভাবানাং যদ্তসঙ্কী্ণি। ব্ৰত: । 
ভাকৈঃ কিমপরান্ধং বা পরতশ্চে কুতো শু সা ॥ 


অভাববস্ত্বনিরাকরণম্‌ ৪০৯. 


ভ্ঞাবেভ্যো। বদ্ধাপেয়েত ভবেদন্যোহন্সং ্রয়ম্‌। 
'অভাবান্তুরজন্য! চেদনবস্। দুরুত্ডরা ॥ 
অভাবন্বভাবতায়াশ্চ সববান্‌ প্রতাবিশেষাহ প্রাতিষেধ্যনিবন্ধন এব তন্কেদঃ, 
প্রতিষেধ্যাস্চ ভাবাঃ পরস্পরেণ ভিন্তমানাস্তং ভিন্দস্তীতি প্রত্াত ভাবাধীন- 
মভ্তাবানামসাক্ষধ্যং বক্ত,যুচিতং ন তু বিপৰ্য্যয় যুক্তঃ । 
তদখিলপদাৰ্পব্যবস্থাবিসংষুলীভাবভয়াদপি নাভাবাভ্যুপগমে! যুক্ত: । 
নন্বভাবপ্রতিশ্ষেপে নঞ: কিং বাচামুচাতাম্‌ । 
নৈৰ শব্দানুসারেণ বাচ্যস্বিতিরুপেযতে ॥ 
বৌদ্ধাঃ খলু বয়ং লোকে সববত্র খ্যাতকীনয়ঃ। 
বিকল্পমাত্রশব্দাৰ্থপরিকল্পনপণ্ডিতাঃ ॥ 
কুচিন্নামপদপ্রাপ্তবুত্তিনা জন্থাতে নঞা|। 
নিবেধপযুঢদস্তাস্মবিধিয়োলেখিনী মতিঃ ॥ 
কুচিন্বাখ্যাতসব্বন্ধমুপেত্য বিদধাতাসৌ | 
তদুপাক্তক্রিয়ারশ্তুনিবৃত্,লেখমাত্রকম্‌ ॥ 
নন্ু চানেন মার্গেণ যন্ভভতাবোঞচ নিরস্যাতে । 
একাদশগ্রকারৈদাহনুপলব্ধি; ক গচ্ছতু ॥ 


অন্মুব্বাদ 

(ছুগ্ষে দধির ভেদ না থাকিলে ) ছপ্ধকে দধি বল! যাইতে পারে 
এবং দিকে দুক্ধ বলা যাইতে পারে। (ঘটে পটের ভেদ না থাকিলে ) 
ঘটকে পট বলা যাইতে পারে । ( শশে শৃঙ্গের অভাব না থাকিলে) 
শশে শৃঙ্গ থাকিতে পারে এবং (পৃথিবী প্রস্থতিতে চৈতন্ের অভাব না 
থাকিলে ) আত্মার সুন্ঠিবিশেষ চৈতন্যও পৃথিবীপ্রস্থতিতে থাকিতে পারে । 
[ অর্থাৎ ইন্টাপত্তি বলিলে দধিদুদ্ধাদির পৃথক বাবহার বিলুপ্ত হইত ] 

পক্ষান্তরে অভাব স্বীকার করিলে সকল ভাবপদার্থ পরস্পর অন্যান্য 
তাবপদার্থ হইতে ভিন্স বলিয়া! তাহাদের পৃশকৃষ্মভাবের উপপত্তির জন্য 


* দৰি তাৰো নিরঞ্তে ই্াবশুপ্তকলাঠে। ন সমীচীন: । 
৫২ 


৪১০ স্যায়মঞ্জধ্্যাম্‌ 


অভাবের দ্বারা পৃ্ক্থভাবের কৰা বলিলে অন্ুবিধার মধ্যে পড়িতে হয়, 
অর্থাৎ অভাব মানিতে হয়। ভাবপদার্থ যেরূপ অন্যবিধ ভাবপদার্থ হইতে 
পৃথক্‌-স্বভাব, তজ্জূপ ভাবগত অভ্াবনূপ অংশ হইতে অবশ্যই পৃথক 
স্বভাব ইহা দ্রীকার কর! উচিত। [ অর্থাৎ ঘট পট হইতে পৃথক্স্বভাব, 
এবং ঘটগত পটভেদ হইতেও পৃথকৃম্বভাব, বলিতে হইবে। ] ইহার 
অস্বীকার করিলে অভাব মানিতে হয় না বটে, কিন্তু বেশী অন্থবিধায় 
পড়িতে হইবে । [ অর্থাৎ বিভিঞ্প বস্তুর ব্যবহার লোপ পাইনে, সকল পদার্থ 
এক হইয়া পড়িবে ।] অভাব না মানিলে ভাবের যথাযথ স্বভাবের পরিচয় হয় * 
না__ইহা পুববপক্ষীয় কখ। । 

(উত্তর) ভাবপদার্থগুলির মধো পরস্পরের পৃথক্ম্থভাবত! যদি স্বতঃ 
হয়, তাহা হইলে ভাবের বা অপরাধ কি? [ অর্থাৎ ভাবপদার্থগুলি 
পরস্পর প্রথক্দ্বভাব সঞ্চয় করিবার জন্য যদি অপরের সাহায্য গ্রহণ 
না করে, তাহা হইলে ভাবের পক্ষে কোন অপরাধ হয় না। অপরাধ 
হইলে বাধা হইয়া অভাবের সাহায্য লইতে হইত। অভাবের সাহায্য 
লইতে হইলে অভাব মানিতেই হয়। অভাবের সাহায্য যখন অনপেক্ষিত, 
তখন অভাব সানিবার প্রয়োজন লাই ।] 

যদি ভাবভিন্ হইতে ( অভাব হইতে ) ভাবপদার্থগুলির পৃথকৃন্রভাবতা 
স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই পৃথক্ন্মভাবতার উপপন্তি হয় না। 
ভাব হইতে পৃথক্স্থভাবতা হয় বলিলে ইতরেতরা শ্রয়-দোধ হয়। [ অর্থাৎ ত 
ঘট হইতে পটের পৃখকৃষ্বন্তাবের করণ পট, এবং পট হইতেও ঘটের 
পৃথক্ন্দভাবের কারণ ঘট, এইরূপে পরস্পরের অপেক্ষ! থাকায় অন্ত ্া ্রয়- 
দোষ হয়।] 

এই কণা যদি বল, তাহা হইলে ততুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, অভাবকে 
পৃথক্ন্বভাবতার কারণ ১০১ ft 
পট অপেক্ষ! ঘটের পৃথকৃব্দভাবতা স্বীকার করিতে হইলে 
টের পৃথকৃষ্বভাবতার প্রযোজক বলিতে হইবে। 
Ee টের স্বরূপ হয়, তাহা it 


অভাববস্তস্বনিরাকরণম্‌ ৪১১ 


এবং এ পটভেদগত ঘটন্েদকে পটত্েদ অপেক্ষা ভিন বলিতে হইবে । 
নচেৎ ধন্মধশ্মিভাবও থাকে না, এবং এ পটচ্দেটা দটব্দূপ কিনা এই 
সংশয়েরও অপনোদন হয় না । অতএব উক্ত ধন্দধশ্মিভাবকে রক্ষা করিতে 
হইলে এবং উক্ত সংশয়ের অপনোদন করিতে হইলে উক্ত ঘটভেদকে 
পটভেদভিক্ন বলিতে হইবে; এবং উক্ত পটভেদভেদকে ঘটনেদস্বরূপ 
বলিলে উক্ত ধৰ্ম্মধ্স্মিভাবরগ্ষ। হয় না, স্বতরাং অগত্যা পটভেদভেদকে 
ঘটভেদভিল্ন বলিতে হইবে, এইরূপে অনবন্থা-দোষ আসিয়া পড়ে, এবং 
“এই পক্ষে ইতরেতরাশ্রয-দোবও হয়। কারণ-_ঘট পট ভিন্প না হইলে 
পৃধকৃন্থভার হইতে পারে না, এবং পট ঘটভিল্স না হইলেও ঘট পটভিন্স 
হইতে পারে না। | 

সকলের পক্ষে অভাবের শ্বতঃসিন্ধ স্বীয় স্বরূপটা অভিয়, সুতরাং 
তাহার ভেদ প্রতিযেধাভেদকৃত [ অর্থাৎ প্রতিযোগিভেদকৃত ] ইহা! 
অবশ্যই বলিতে হইবে। ভাবপদার্থহ প্রতিনেধা হইয়া থাকে, এবং 
এ সকল প্রতিষেধ্য ভাবপনার্থগুলি পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া সেই 
সভাবকে ভিন্ন করে । অতএব বরং ভাবই ভাবের পৃখকৃন্দভাবতার' 
কারণ, ইহা বল! উচিত; কিন্তু অভাবকে কারণ বলা উচিত, 
নহে। সেইন্রশ্বা সমগ্র পদার্থের ব্যবস্থা-নিত্রাটের ভয়েও অভ্াবন্বীকার 
অনুচিত । 

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন জিজ্ঞান্ত এই যে-জভাব স্বীকার না 
করিলে--( প্রশ্ন ) নঞ_শব্দের বাঁচ্যার্থ কি, তাহা বল । 

(উত্তর ) বাচ্যার্থমাত্র ঠিক শব্দের অগ্রধায়ী হয়, এই কথা কেহ বলেন 
না। [ অর্থাৎ শব্দ থাকিলেই যে বাচার্থ মানিতে হইবে, এরূপ কোন 
নিয়ম নাই । ] আমর! সংসারে বৌদ্ধ বলিয়া সর্বত্র বশম্বী। আমরা 
কেবলমাত্র কল্পনার বশে শন্দার্থের কল্পনা করিয়া খাকি; তাহাতেই 
আমাদের পাণ্ডিত্য আছে। স্থল-বিশেষে নামপদের সহিত সন্থদ্ধ লএহপদ 
পথ্দস্ত বিষয়কে জ্ঞাপিত করে, কিন্তু স্বলবিশেবে এ নএঞ্পদ আশ্মাতের 
সহিত সম্বন্ধ হইয়া! আখ্যাতার্থ ক্রিয়ার সম্পাদন হইতে নিবৃত্তিমাত্রের 
বোধ করাইয়া থাকে । 


৪১২ ক্যায়মঞ্রব্যান্‌ 


আচ্ছা, ভাল কথা, এবন জিজ্ঞান্ত এই যে--যদি এই উপায়ে 
[ অর্থাৎ কথিত উপায়ে ] অভাবের নিরাস করিতে যাও, তাহা হইলে 
তোমাদের সন্মত একাদশ-প্রকার এই অনুপলব্ধি কোথায় যাইবে? 
[ অর্থাৎ অন্ুপলন্ধি অভ্াব-এ্রাহক । অভাব না মানিলে অনুপলন্ধি 
ানিবার প্রয়োজন দেখি না। ] 

স্বভাবানুপলব্ধিম। নেহ ঘটোহনুপলন্বেরিতি। কারণান্ুপলব্িধা*_নাক্র 
ধূমে! দহুনানুপলক্ষেকিতি। ব্যাপকানুপলন্ধিধপা__নাত্র শীতম্পর্শে। জলানুপ- 
লক্ধেরিতি ।* কার্ধানুপলন্র্ষপা__নাত্র নিরপবাদা” ধুমহেতবঃ সন্তি ধৃমানুপ- * 
লক্ধেরিতি।' স্বভাববিরুদ্জোপলন্ধিবব__নাত্র শীতস্পর্শঃ পাবকোপলক্কেরিতিঞ্। 
্বভাববিরিন্ধকার্য্যোপলক্কি“যখ।--নাতর শীতস্পর্শ ধূমোপলক্ধেরিতি। বিরুদ্ধ" 
ব্াপ্তোপলন্ধি্খা-নাঞ্রবভাবী ভূতস্যাপি ভাবস্ত বিনাশে! হেসবন্তরাপেক্ষণাদিতি।” 


= পাধকোপােরিতি পাঠে ব শোকনঃ, ব্যাপকিকাস্ধাপলকিনিৰিশেময়াপত্েঃ। পরত উ্পর্প, 
পল্ষেরিতি পাঠ পোজন ? 

+ পিষে দত কারণ: তক্কাহপলবিঃ । মহ কাথা: পি বত, ন হুবতি, তা 
শখ বৃত্তে তু কাতো বৃষ্াুপলিিক|। . 

লী ক ক্ামবিলো “বাজ শিংশপা বৃষ্ষাত্াৰাদি”কি পাঠে বে 

= রিনার: ০ 

5. পিজা ষ্জবেন বিরা্পলি॥ 

+. প্তেখোন বক অৎকাাগরোপলাকি:। বৰ নর; সন চু জাত তত দগানুপপবির্ািকা। 
দিচ্ছ বলিং পরান বিচছোপলনদি:। গণি কু পরোক্ষ বিন্ধক খ্যোপণনধিঃ পুতে । 
হা শগাবনুটীক।। 
* অননাচেতোরককো জে: ছে কুলণঝাতি ভৰপেক্ষতে বিন: বিদ্ধ 


অভাববন্তত্বনিরাকরণন্‌ ৪১৩ 
কাধ্যাবিরুদ্ধোপলন্ধিথা*__নাত্র শীতকারণমপ্রতিবন্ধসামর্থামন্ডি ন্বলনোপ- 
লক্ষেরিতি।  ব্যাপকবিরুক্ধোপলক্ধি্দখ!”_ নাত্র তুহিনল্পর্শঃ কুশান্দর্শনা- 
দিতি। কারণবিরুদ্ধোপলক্ধি শর্ধ্ণা-নৈতক্য  রোমহনদন্ডৰীণাদিবিশেষাহ 
সন্তি সন্নিহিত-হৃতবহবিশেষদ্বাৎ ( কিং হুতবহবিশেষশিষ্ঠিতন্থাৎ )** । 
কারণবিরুদ্ধ-কার্ধ্যোপলক্কিষথ।* » _ প্রবৃত্ত-দন্ডনীণাদি-বিশেব-পুরুঘাধিষ্ঠিত এষ 
দেশো| ন ভবতি ধূমবন্থাদিতি । 


আন্মুকাদ 

(বৌদ্ধসপ্মত একাদশ-প্রকার অন্ুপলক্কির প্রকারহ্ছেদ এবং তাহার 
উদাহরণ দেখাইবার জন্য বলিতেছেন ।) স্বভাবের অন্ুপলন্ধি প্রতি- 
যেধোর স্দরূপের অন্ুপলন্ষি [অর্থাৎ দৃশ্যের অনুপলন্ধি অভাবের 
'খাহক হইয়া থাকে । ইহার উদাহরণ--শটের শগ্ুপলন্ধি হইতে ঘটের 
অভাব গৃহীত হয়। এই পর্ধান্ত দৃশ্যান্পলক্ধির কখা। প্রতিষেধোর 
কারণের অনুপলন্ষি অভাবের গ্রাহক হয়। ইহার উদাহরণ -ধুমের 
কারণ বহ্ছির অনুপলন্ধি হইতে ধূমের ভাব গৃহীত হয়। প্রতিষেধ্যন্দরূপ 
ব্যাপোর যাহা ব্যাপক, তাহার অনুপলক্ধি হইতে উক্ত ব্যাপোর অভাব 


॥ শ্রতিষেধাপ্র দত কাথাং তঙ্ত ঘৰ বিকন্ধ: তক্ষোপলজি:। খত নীতকারণাককদু্াণি, নী, 
সাশোৎপানৃশ্া; তা হেডুঃ প্রযোকবাঃ | বৃষ তু বীতাশশক্ক তৎকারণানাং ঝা কাণ্যাহ্পলক্ি- 
দালালি গমিকা। তত ান্জাবসাহনী। জা! নিল বেশে নি নিত বন্দ শপ 
ধুর রান্পরতিগন?, বি ত্রান দা দৃপ্ত পযোখ: । ইতি াবিশুটাকা 

৮. প্রতিনেখান্ত বদ্ব্যাপকং তেন ঘহ্ৰিরুদ্ধ: জংক্ঞাপলছিঃ। হত ব্যাপ্যন্তহিনপ্পৰ্শো ব্যাঁপকল্চ 
০০ ০- 


ইতি আারবিন্ুটাক। । 
= প্রতিবেধান্ত বহ কারণৎ তাত বৰ্‌ বির তোপলি-॥ নিতু! রোসহণাৰবো কদধাদি- 


করতে বিপিক্গ্ে ॥ সরিহিতো বহনবিশেখে দষ্ স তশোকন্র কাৰগ্রমাৰিতি েতুঃ। বৰ নীত- 
সপ: লনা, রোমহসাবিৰিশেবা্চাৰৃশ্যাপ্তত্াত: ভচোগঃ। রোমহবানিবিশেৱক্ষ দৃশ্যত্বে বৃষ্গাহ্ুপলকি: 
অগা সীতাক দৃক কারণ হপলন্ি। 

কপ: সিহিত-হতবছাদিফিত-বিংপথাতিতি পাঠ ৰ শোন: । 

৮৯ তিব্র বং কারণ তক ধৰ বিৱন্ধা তক বত কাত তক্োপলকিঃ। রোমহগাৰি- 
বিপদ প্রত দৃহ্যাসুপলক্িং। কাছ লীতাপপক্ প্রা কারগাসথপল্ধিং। ৰাহন্দ প্রান্তে 
কারণ-বিকদ্ধোপলক্িঃ। অযাপানপাৰৃত্ততেং: শ্রোগচ । ইতি ভাঙনিলুটীকা । 


৪১৪ স্যায়মঞ্রধ্যাম্‌ 


গৃহীত হয়। ইহার উদ্দাহরণ-_শীতস্পর্শের ব্যাপক জ্রলহ্বের অনুপলক্ধি 
হইলে শীতস্পর্শের অভাব গৃহীত হয়। [ যদিও এইন্থলে দৃশ্যান্ুপল্ধি হইতে 
লীতন্পর্শের অভাব গুহীত হইতে পারে, তথাপি যে স্থলে শীতস্পর্শ অদৃশ্য 
( প্রভাক্ষের অগোচর ) সেই স্থলে শীতস্পর্শের অঙ্তাব ব্যাপকের অনুপলব্ধি 
হইতে গৃহীত হয়; ব্যাপকের অনুপলব্ধি ( অভাব ) দৃশ্যানুপলন্ধি হইতে 
গৃহীত হয়। ] প্রতিষেধোর যাহা কার্য তাহার অনুপলক্কি হইতে ( কারণস্কৃত ) 
প্রতিযেধোর অভাব গৃহীত হয়। ইহার উদাহরণ__বক্জির কার্ধা ধুমের 
অনুপলন্ধি হইতে যাহার সাম্য প্রতিহত হয় না এইরূপ ধৃমকারণীভূত বহ্ছির 
অভাব স্থানবিশেষে গৃহীত হয় । 

প্রতিষেধোর ন্ভাববিরুদ্ের উপলব্ধি হইতে প্রতিবেধ্য বিষয়ের অভাব 
গৃহীত হয়। ইহার উদাহরণ_স্বভাবতঃ লীতস্পর্শের বিরোধী (উদ 
স্পশ্শযুক্ত ) বহ্ির উপলব্ধি হইতে এইস্ৰানে শীতস্পর্শ নাই উহা বুঝা 
যায়। (থে স্থলে শীতস্পশ সঙ্গিকৃষ্ট নহে, অথচ বহি, নিকটন্ না 
হইলেও ভাম্বরন্ূপের বলে প্রতাক্ষগোচর হয়, সেই স্থলেই এইরূপ 
প্রয়োগ আভিমত। শীতস্পর্শের ইন্দিয়গ্রাহৃতার সম্ভাবনা থাকিলেও 
কোন প্রকার প্রতিবন্ধকের বশে ইন্দিয়ওাহাতার ব্যাঘাত ঘটিলে সেই 
স্থলে দৃশ্যাস্মূপলক্ধি হইতেই শীতস্পর্শের অভাব গৃহীত হইয়। থাকে। ) 

প্রতিযেধ্যের সহিত দ্বভাবতঃ যাহ! বিরুদ্ধ, তাহার কার্যোর উপলব্ধি 
হইতে প্রতিষেধোর অভাব গৃহীত হয়। ইহার উদাহরণ-_প্রাতিষেধা 
ীতম্পর্শের সহিত স্বভাবতঃ বিরুদ্ধ বহর কার্য্য ধূমের উপলব্ধি হইতে 
শীতম্পর্শের অভাব গৃহীত হয়। 

(যে স্থলে শীতম্পর্শের ইন্দিয়গ্রাহৃডার সম্ভাবনা থাকিলেও প্রতি- 
বন্ধকবশে ইন্সিয়গ্রান্ছতার ব্যাঘাত ঘটে, সেই স্থলে দৃশ্যান্ুপলন্ধি হইতেই, 
শিতস্পর্শের অভাব গৃহীত হইতে পারে। যে স্থলে বিরুদ্ধ বহ্ছির প্রত্যক্ষ, 
হয়, সেই স্থলেও বিরুদ্ধোপলক্ধি হইতেই শীতস্পশ্শের অভাব গৃহীত হইতে 
পারে। ন্তরাং তথাকথিত উভয়ের পরোক্ষতা থাকিলে বিরুদ্ধকার্ষেপলব্ধির 
ক্ষেত্র ঘটে । ্যায়বিন্দুগন্থে স্বভাবব্রিন্ধ কাখ্যোপলন্ধি এইরূপ পাঠ লাই, 
কিন্তু বিরুদ্ধকা্য্যোপলন্ধি এইরূপ পাঠ আছে। ) 


'অভাববন্তহুনিরাকরণন্‌ ৪১৫ 

প্রতিষেধ্যের সহিত যাহার বিরোধ আছে, এরূপ কোন পদার্থের 
যাহা ব্যাপা, তাহার উপলঙ্গি হইতে প্রাতিষেখোর অভাব গৃহীত হয়। 
ইঙ্কার উদাহরণ__( উৎপন্ডিঙ্দীল ভানপদার্থের হেসম্তরের অপেক্ষা থাকায় 
তাহার বিনাশ অবশ্থান্তাবী। যাহার হেত্বন্তরের অপেক্ষা নাই, এইরূপ পদাথ 
নিত্য অথব। তাহা অলীক, তাহার বিনাশও নাই ।  স্মৃতরাং ) উৎপত্িশীল 
ভাবপদার্থের হেস্বন্তুরের অপেক্ষা বিনাশনীলতার ব্যাপ। বলিয়। বিনাশশীলতার 
উপলব্ধি হইতে তাহার বিরুদ্ধ অবিনাশশীলতার অভাব গৃহীত হয়। 

পরতিষেধোর যাহা কার্য তাহার সহিত যাহার বিরোধ নিয়ত, 
এইরূপ পদাণের উপলব্ধি হইতে প্রাতিষেধোর অভাব শুহীত হয়। 
ইহার উদ্দাহরণ__হিমাপ্রি-জরন্য শীতম্পর্শের বিরুদ্ধ বহ্ির উপলব্ধি হইতে 
শীতস্পর্শের কারণ হিমাপ্রি এখানে নাই, এইরূপ প্রাতীতি হইয়া খাকে। 
শীতস্পর্শের কারণ হিমাজি থাকিলেও তাহাদের সামর্থা প্রতিবন্ধ হইয়া 
আছে, এইরূপ প্রতীতিও হয় না। (যে স্থলে শীতস্পর্শ এবং তাহার 
কারণ উভয়ই ইন্দিয়গ্রাহা হয় না, তাদুশ স্থলে এইরূপ প্রয়োগ 
আবশ্যক । কিন্তু উক্ত উভয়ের ইন্দিয়গ্রাহাত্ব স্বীকার করিলে দৃষ্ঠানুপলব্ধি 
বা কার্ধ্যানুপলন্ধি হইতে উক্ত অভাব গৃহীত হইতে পারে । ) 

প্রতিযেধোর যাহা ব্যাপক, তাহার সহিত যাহার বিরোধ নিয়ত, 
এইরূপ পদার্থের উপলব্ধি হইতে প্রাতিষেধোর অভাব গৃহীত হয়। 
ইহার উদাহরণ-_হিমস্পর্শের ব্যাপকীডূত শীতস্পর্শের বিরুদ্ধ বন্নির উপলব্ধি 
হইলে হিমস্পর্শের অভাব গৃহীত হয়। (যে স্থলে উক্ত ব্যাপা এবং 
ব্যাপক উভয়ই অদৃশ্য, সেইস্থলে এইরূপ প্রয়োগ আবশ্বাক। উক্ত 
উভয়ের দৃশ্যাত্ব স্বীকার করিলে দৃশ্যানুপলন্ধি বা ব্যাপকান্মুপলক্ধি হইতেই 
এঁ প্রকার উপলব্ধি উপপয্ন হইতে পারে। ) 

প্রতিযেধ্যের যাহা কারণ, তাহার সহিত যাহার নিয়ত বিরোধ 
আছে তাহার উপলব্ধি হইতে প্রতিষেখোর অভাব গৃহীত হয়। ইহার 
উদাহরণ -রোমাঞ্চদস্তবীণাদি শীতার্ক্লক্ষণের কারণ শীতস্পর্শের সহিত 
বহ্ছির বিরোধ থাকায় যে স্থানে তাদৃুশ বহ্নির অবস্থান গৃহীত হয়, সে 
স্থানে তাদৃশ শীতস্পর্শজন্য-রোমাঞ্চদস্তবাণাদির অভাব গৃহীত হহয়া 


৪১৬ শ্যায়মঞ্ধ্যাম্‌ 


থাকে। (যে স্থলে শীতম্পর্শ এবং রোমাঞ্চাদি থাকিলেও ইন্টিয় গ্রহ 
হইতে পারে না, সেই স্থলে এহাদৃশ প্রয়োগ হয়। কিন্তু যে স্থলে 
তাহার৷ হন্দিয়গ্রাহ, তাদুশ স্থলে দৃশ্যান্ুপলক্ধি বা কারণান্ুপলন্ধি হইতে 
উক্ত অভাব গৃহীত হইতে পারে | ) 

প্রতিযেধোর যাহা কারণ, তাহার সহিত যাহার নিয়ত নিরোধ 
আছে, তাহার কার্ধোর উপলব্ধি হইতে প্রতিষেধ্ের অভার গৃহীত 
হইয়। থাকে। ইহার উদাহরণ--দন্তনীণাদির কারণ শীতম্পর্শের নিয়ত- 
বিরুদ্ধ বহ্ছির কার্থা ধূমের উপলব্ধি হইতে স্থানবিশেষে দন্তবীণাদিযুক্ত 
শীতা্ পুরুষের অভাব গৃহীত হয়। (যে স্থলে দস্তবীণাদি শীতম্পর্শ 
এবং বিরুদ্ধ বহ্নি ইন্দিয়গাহা নহে, সেই প্থলেই এতাদৃশ- প্রয়োগ 
হয়। কিন্তু যে স্থলে তাহার! ছন্সিয়গাহ৷ হইয়৷ থাকে, সেই স্থলে 
দৃশ্যান্পলক্ধি ব| কারণান্ুপলদ্ষি হইতে উক্ত অভাব গৃহীত হইতে পারে। 
আর বিরুদ্ধ বহ্ছির প্রত্যক্ষ হইলে কা'রণবিরুদ্ধোপলন্ধি হইতে উক 
অভাব গৃহীত হইতে পারে। ) “ইতিশব্দগুলি একৈক উদ্দাহরণের সমাপ্তি- 
সুচক। 

সত্যমেকাদশবিধাহমুপল ্থিরিহেম্যাতে । 
সাত্থসদ্বাবহার্ত হেতুর্নাস্াবসংবিদঃ ॥ 

নঙ্বন্ুপলন্ধে; স্ভাবহেতাবন্তর্ভাব উল, স্বভাবহেতে চ সাধাসাধনয়োর- 
বাতিরেক ইহাতে । অসদ্ব্যবহারস্চ জ্ঞানাভিধাানাস্ধকদ্থাৎ তত এব পৃথগিতি 
কথং তদ্বিধয়তাং যায়াৎ। সতামেবন্। কিন্তু নাসদ্বাবহারস্তয়া লাধাতে 
কপি ভু তদযোগাতা। যোগ্যতা চ ন ততোহর্থান্তরমিতি ন প্বভাবছেতুত্ব- 
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ন। দৃশ্হবিশেষশোপাদানাদুপলক্ষিলক্ষণ প্রাপ্তস্ঠানুপলান্দেরদূল্ারহারো। ন 
বস্তা কম্তচিদিতি । 


সসন্নাল 


আমাদের মতে একাদশ প্রকার অশুপলক্ধি স্বীকৃত আছে সত্য, কিন্ত 
সেই অন্মুপলাকধ ‘নাস্তি’ এই প্রকার বাহারের পক্ষে হেতু হইয়া থাকে, 
অভাবের সাধক হয় ন! । ( ইহা শৌ.দ্ধর কথ! ) আচ্ছ!, ভাল কখা, এখন 
বক্তব্য এই যে, তোমরা অনুপ! স্বভাবহেতুর (সাধাপ্রভাবজূপ 
হেতুর ) আস্তভূক্তি বলিয়া, কিন্ত স্বভাবঙেতুর স্থলে সাধা এবং সাধনের 
অভ্তেদ বলিয়া থাক [ অর্থাৎ তোমাদের মতে হেতু স্বপ্রকার হইয়া! পাকে, 
কোন হেতু সাধা হইতে অভিন্ন কোনটা বা সাধ্য হইতে উৎপন্ন । সাধা- 
প্রভাবকে হেতু বলিলে তাহ! সাধ্য হইতে অভিন্ন হয়। "আয়ং বৃক্ষ 
শিংশপান্থাৎ’ ইহাই তাহার উদাহরণ । শিংশপাত্ব বৃক্ষেরই স্বভাব । ] এবং 
নান্তি এই প্রকার ব্যবহারটী জ্ঞান বা অভিলাপের ন্রন্ধূপ বলিয়া তাহা- 
হইতেই [ অর্থাৎ অনুপলক্ক হইতেই ] ভিন্ন । স্থৃতরাং অগ্ুপলন্ধ তাহার 
সাধন কেমন করিয়া হইতে পারে ? ( সহা নৈয়ায়িকের এর শবাদ ) হয, 
এই কণ। সত্য বটে, ( ইহা বৌন্ধে সমাধান ) কিন্তু ‘নাস্তি এই প্রকার 
বাবহার সেই অন্রপলন্ধির দ্বারা সাধিত হয় ন1। পরন্থ 'নাস্রি' এই প্রকার 
বাবহারযোগাত] তাহার দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। এবং তাদুশ যোগাত্া 
অনুপলন্ধি হইতে পৃথক্‌ নহে ॥ অতএ স্বভালকে হেতু বলিলে কোন ক্ষতি 
হইল না। 

আচ্ছা, ভাল কথা, এখন গিজ্ঞান্ত এই যে, উক্ত যোগ্যতাটা ভাবন্বরূপ 
কিন্তু অনুপল্ধিটা সভাবন্বরূপ, প্রতরাং তাহাদের অভেদ কেমন করিয়া 
সপপন্ন হয় ? (এই আশঙ্কা নৈয়াযিকের ) এইরূপ আশঙ্ক। সঙ্গত নহে । 
কারণ___অনুপলন্ধিবাদিগণ অন্ুপলন্ধিকে উপলক্িপ্রতিযেধ বলিয়া অভাব- 
স্বরূপ বলেন না । কিন্তু তাহার। প্রতিবেখে যাহা পযুঠদস্ত তদ্ব্যতিরিক্ত 
বসন্তের উপলন্দিকেই পর্থাভাবন্বরূপ বলেন। ( যে অন্তাবটা স্বয়ং বিধেয় 
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নহে, অথচ বিধেয়ভূত অর্থান্তরের সহিত সন্বদ্ধ, তাদুশ অভাবের 
প্রতিযোগীকে পর্যন্ত বলে।) ‘ন রাত্রৌ শ্রান্ধং কুর্য্যাৎ’ এই স্থলে 
রাত্তিটী পধুর্দদন্্র কাল। অতএর এইরূপ পূর্ববপক্ষণ্ড কর্তব্য নহে 
যে, অনুপলক্ধি অভাবব্বরূপ বলিয়া জন্য অনুপলক্ধির গ্রাহা, স্বৃতরাং 
আনবস্থা-দোষ ঘটে । [ অর্থাৎ অন্ুপলক্কি অভাবস্বভাব বলিয়। অন্য 
অশুপলক্ধির এ্রাহা হইলে সেই অন্ুপলক্কিও অন্য অনুপলক্ধির গ্রাহা 
এইরূপে আনবন্থাদোষ আসে। কিন্তু অন্মুপলক্ধি অভাবন্দভার নহে, 
পরন্থ বন্তন্থরের উপলক্ধিন্বভাব, ম্বতরাং কথিত আনবন্থা ঘটিতে 
পারে না ।] যেহেতু বন্ধন্তরের উপলক্ধিন্বভাব অনুপলন্ধি স্বপ্রকাশ, 
উহা! সশ্বাতিরিক্ত প্রমাণের গোচর নহে। আচ্ছা, ভাল কথা, এখন 
বন্তলা এই যে, অনুপলা্ধি হইতে 'নান্তি” এই প্রকার ব্যবহার 
সিদ্ধ হইলে অতীন্দিয় বস্ত্ররও উক্রপ্রকার ব্যবহার হোক ? এই কথ! 
বলিলে তুন্তরে বন্তুন্য এই যে, যাদৃশ বস্তুর পক্ষে 'নাস্ডরি' এই প্রকার 
বানহার হয়, তাদৃশ বন্বর পক্ষে দৃশ্যাত্বদ্বরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত আছে। 
শতরাং যে বস্ত্র উপলব্ধিৰ যোগা, তাহার যদি অশ্ুপলক্ধি হয়, তাহা 
হইলে তাহার পক্ষে ‘নাস্তি’ এই প্রকার বাহার হয়। যে কোন বন্ধুর 
পক্ষে উক্ত ব্যবহার সিদ্ধ হয় না । ইহাই (বৌদ্ধ) সামাদের বক্তব্য । 
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তাজ্পানিশ্চয়ে তস্য কিং ফলং তদ্বিশেষণস্‌ । 
ইতাসদ্বাবহারশ্ত সিন্কেরন্বপলন্ধিত: 
ন ভানবদভাবাখ্যং প্রমেয়মবকলতে । 


অন্মুনাদ 

সেই মতে পূ্বদৃন্ট ঘটাদ্দি বন্ধুর দৃশ্যত্তনিশ্চয় থাকায় অন্ুপলন্ধি হইতে 
‘নাস্তি এই প্রকার ব্যবগার সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু নিয়ত জনুপলন্ধ 
আকাশ কন্দুনপ্রস্তৃতির স্থলে তাহাদের দর্শনযোগাস্থ অবধারিত না হওয়ায় 
অনুপলান্ধ॥ ছারা 'নান্ডি' এইপ্রকার ব্যবহার সিদ্ধ করিতে পার! যায় না। 
কিন্তু সেই অতীক্তিয়ন্থলেও এই চৈত্র পিশাচভিন্ন ইত্যাদিস্থলে তাদাত্ত্া- 
নিষেধ হষ্টলে [অর্থাৎ আন্োহন্যাভাবব্যবহার করিতে হইলে ] 
( খতিযোশীর ) দৃশ্যত্ব উপযোগী নহে ॥ কারণ__পিশাচভিন্ চৈত্র প্রতাক্ষের 
গোচর হইয়া খাকে। [ অর্থাত অগ্যোহশ্যা ভাবস্রলে অস্যোহন্যাভাবের যাহা 
অধিকরণ, তাহার প্রত্যক্ষযোগান্ধ অপেক্ষিত; প্রতিযোগীর প্রতাক্ষযোগাত্ধ 
অপেক্ষিত নহে। ইহা সর্বববাদিসপ্মত। ] আঅতীন্দিয় পিশাচের 
অভতীন্নিয়তারূপ স্থরূপের নিশ্চগ্র করিতে হইলে দৃশ্যন্বরূপ বিশেষণের কোন 
প্রয়োজন দেখা যায় না॥ অতএব উপসংহারে আমাদের ইহাই বক্তব্য যে, 
অনুপলন্ধি হইতে 'নান্তি' এই প্রকার বাবহার সিদ্ধ হইতে পারে বলিয়া 
অভাবনামক-্তন্্র প্মেয়ন্দীকার অনাবশ্যুক । 


অভ্রাভিষীয়তে। ইদং তাবৎ সকলপ্রাণিসাক্ষিকং সংবেদনন্ধয়মূপঞ্জায়- 
মানং দৃষ্টম্‌_-ইহু ঘটোহস্তি ইহ নান্তীতি ; তত্র বিকল্পমাত্ৰসংবেদনমনালগ্ৰন- 
মাস্মাংশাবলন্দনং বেত্যাদি যদভিলপাতে, তক্ান্িতাজ্জান ইবান্ডরিহজয়ানেছপি 
সমানমতো। দ্বয়োরপি প্রামাণাং ভব, দ্বায়োরপি বা মা ভূত । যন্বস্তীতি জ্ঞানং 
প্রমাণমিতরদপ্রমাণমিতি কথাতে, তদিচ্ছামাত্রন্‌। অন্দীতিচ্ছানসমান- 
যোগক্ষেমন্বে চ নাস্তীতিজ্ঞানশ্য বিষয়শ্চিহুনীয়ঃ। নন ঘটবিবিক্ত- 
কূতপোপলস্তভাবে ঘটানুপলস্ত ইত্যুক্তং তদযুক্তম্‌। কেয়ং ঘটবিবি ক্রতা, 
সা ভূপ্রদেশাদভিনা ি্া। কা? অন্েদে কুপ্রাদেস্বাবিশেষাদ্‌ ঘটসঙ্গিধানেহপি 
টো নাস্তীতি প্রতিপত্তির্জায়েত, ভেদে তু নাঙ্গি বিবাদঃ স্যাৎ । 
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বন্দ 
এই মতের প্রতিবাদ করিতেছি । এখানে ঘট আছে, এখানে ঘট নাই 
এই প্রকার জ্ঞানন্বয উৎপল হইয়া থাকে, ইহ! দেখ! গিয়াছে সকল প্রাণীই 
উহার সান্ষী। সেই দুইটা বিষয়ের মধ্যে অভাববিষরকড্ঞানটা কল্পনা- 
মাত্রপ্রসূত স্বতরাৎ নিবিবদ়্ক ; অথবা উহার বিষয় জ্ঞানাংশ ( জ্ঞান- 
বাক্িগুলি, বিজ্ঞানধারার অংশ একৈক জ্ঞান ) [ অর্থাৎ আন্তর জ্ঞানকেই 
বাহা অভাবের রূপে কল্পনা করা হয়।)] ইত্যাদি কথ! যে বলিয়৷ থাক, 
তাহ! নান্তিতাজ্ঞানের মত অস্তিতাজ্ঞানের উপরও বলিতে পার। অতএব * 
আন্ততাজ্জানের মত নান্তিতাজজ্জানেরও প্রামাণ্য স্বীকার কর। [ অর্থাৎ 
অন্তিতাদ্জান যদি অপ্ৰমাণ না হয়, তবে নান্তিতান্্তানও প্রমাণ না 


ছোক ৷] কিংবা উভয়েরই অপ্রামাণ্য হোক । [ অর্থাৎ নাস্তিতান্ত্ান যদি 
আপ্রমাণ হয়, তবে অন্রিতান্ানও অ প্রমাণ হোক । ] অন্তিতা-দ্রানটী প্রমাণ, € 
নাস্থিতা-জ্ঞানটা অপ্রমাণ_এই কথা যে বলিতেছ, তাহ! স্বেচ্ছাঢারিতার 4 


ফল। [অর্থাৎ এ প্রকার উক্তির মুলে কোন প্রমাণ নাই । ] এলং যদি 
“সান্তা এই প্রকার জ্ঞানের মত 'নান্তি' এই প্রকার জ্ঞানের সত্যতা ও 
প্রামাণা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ( নাস্তিতান্তানের ) বিষয় কি, 
তাহা ভাবিবার কথা । আচ্ছা, ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, ঘটশুষ্ঠ, 
সূ চলের উপলক্ধিই ঘটের জনুপলব্ি এই কথা বলিয়াছি। তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ 
কণা। কাহার নাম ঘটশৃন্যত৷ ? সেই ঘটশৃন্বাত৷ ভূতল হটতে অভিন্ন 
বা ভিন্ন ? বদি অভিন্ন বল, তাহা হইলে কুলের কোন প্রকারবিশেষেত্ 
না হওয়ায় থটের উপস্থিতিকালেও ঘট নাই এই প্রকার ভ্যান উৎপন্ন 
হোক। কিন্তু যদি ভিন্ন বল, তাহ! হইলে নামমাত্রেই বিবাদ হয়৷ পড়ে। 
(বিবাদ বিষয়ে থাকে না।) 


অভাববন্নবপ্থাপনস্‌, ৪২১ 


তাদিহ ঘটো। নাস্ত্রীতি ঘটবিপিক্রুভলালন্দনতায়ামনাঃ স্ৰসংবিদ ইহেতি 
তাৰদশ্মিন্‌ সংবিদংশে দেশ আলদ্দনমিত্যনিবাদ এব। ইঃ টো হস্্ীতি 
ভারপ্রভীতিসময়েহুপি তত তদবভাসাভ্যুপগমাহ ॥ টো নান্ড্রীতাত্র তু 
ষদবভাসতে তন্ন ভূঁতলম।ত্রমের, অভাবঞ্চ-প্রতীতিসময়ে তদতিরিক্ত-প্রাতি- 
ভাসপ্যাবশ্যন্তাবিস্বাৎ । তদতিরিক্রন্র প্রতিভাসমানং খটবিবিক্ততেতি ব৷ 
কথ/তাং ঘটাতান ইতি ব| লাত্র বন্তরনি বিশেষ: । নন ঘটো নাস্তীতি বিকল্পা- 


মাত্রমেতৎ । ন, দর্শনানন্তরপ্রবৃত্তত্বেন হ্ধিবিকল্পহুল্যস্থাহ । 


“শপানুতবমূহপক্,মহঁন্তি কিল কলন! 
প্রতিষ্েধবিকল্লস্ত ন বিধানুভবোচি 
নন নৈৰ বিকল্লানাং বয়ং প্ৰামাণ।বাদিনঃ । 
কামং বিধিবিকল্লানামলি ম! ভু প্রমাণতা ॥ 
প্রামাণাঃ দর্শনানাং চেকুবিকল্লান্ুসারত, 
হহাপি হেবামেবান্তি তদ্বিকল্লানুসারতঃ 


অন্মুাদ 


এবং উক্ত নিবিক্রতা (শুন্যাতাটী ) ঘট হইতেও ভেদাভেদ লইয়া 
আলোচ্য নহে। [অর্থা ঘট হইতে ভিন্ন ৰ! অ.ভঙ্প ইহ! লঃয়া আলোচনা 
করিলে কোন ফললাভ হইবে ন! । ] তাহা ঘট হইতে অভিন্ন হইলে, 
তাহাকে ঘটই বলিতে হয়, এবং গট হইতে ভিন্ন হইলে তাহাকে ঘটাভাব 
বল! উচিত । 

সেইগস্থা “হু ঘটে| নাস্থি' এই প্রকার নিজ প্রচ্ীতির পক্ষে ঘটশুন্তা 
ভূতলকে নিয় বলিলে এ জ্ঞানের ‘হহ” এই অংশে দেশবিশেষ 
আলন্দন এই কখ। বলিতে কাহারও আপত্তি খাকিঠে পারে না॥ কারণ 
ইহ ঘটোহস্তি এই প্রকার ভাবপ্রতীতিকালেও সেই দেশ বিশেষে ভাবের 


+. আপুকে ভাবপ্রতী তিস্‌ তি পাঠ ন তে । 


৪২২ শ্যায়মঞ্জধ্যান্‌ 


প্রচীতিন্দীকার করিতে হয়। কিন্তু ‘ঘটে! নাস্তি’ এই স্থলে বাহ! প্রতীতির 
বিষয় হয়, তাহা কেবলমাত্র ভূতল নহে, কারণ__অভাবের প্রতীতিকালে 
ভূহল হইতে অচিরিন্তু অন্য কোন বিষয়ের প্রতাতি অবশ্যাই হইয়া থাকে। 
কিন্তু সেই অতিরিক্ত ব্যিযটা যাহ! প্রতীয়মান হইয়া! খাকে, তাহাকে 
ঘটবিৰিক্ৰত৷ (ঘটের সহিত নিঃসন্বন্ধতা, ব! ঘটশৃন্যহা) বল, কিংবা 
ঘটাভাৰ বল, এই বিষয়ে আমাদের কোন আপত্তি নাই। আ।চ্ছ, ভাল 
কখা, এখন পুৰ্বপক্ষপদী আমাদের বক্তব্য এই খে, ‘ঘট লাই” এই প্রকার 
ক্রানটা কেবলমাত্র কল্পনাক্মক [ অগা যগার্থ ভ্যান নহে ]। ততুত্তরে 
সিন্ধান্তবাদী আমাদের বক্তবা, না (এ কথা ঠিক নহে ),'কারণ-__বিশেষণ- 
জ্ঞানের অনন্তর উৎপগ্ন বলিয়৷ তাহা ভাবকল্লনার তুলা । [ অর্থাৎ ভাব- 
কজন! এবং অভ্যাবকল্পন! উভয়ের পক্ষে সামা আছে। কারণ-_ভাববিষয়ক 
সবিকল্পক জ্ঞান যেরূপ বিশেষণজ্ঞানের অনন্তর হইয়| থাকে, তদ্বপ 
অভাববিযিয়ক সবিকয্পক জ্যানও বিশেষণভ্ঞানের অনন্তর হইয়া থাকে। 
(তবে অভাববিষয়ক জ্ঞান নিয়তই সবিকল্পাক এইমাত্র বৈষম্য ।)] (অভাব- 
বিষয়ক জ্ঞান লিয়তই অসন্বিষয়ক এই কথা। বলা উচিত নঙে। ইহা! 
দেখাইবার জন্য বলিতেছেন) । 

কলপনাত্মকজ্ঞানমাত্রই অনুভব অনুসারে উৎপক্স হইবার যোগ্য। 
[অথাৎ পূর্বের অনুভব না থাকিলে কল্পনা হয় না। অনুভূত পদার্থের 
কল্পনা হইয়া থাকে । অসতের অনুভব হয় না। স্থতরাং তাহার কল্পনা 
অসন্তব।] কিন্তু অভাসের কল্পনাটী ভাববিষয়ক শণ্ুভাবের ফল হওয়া 
উচিত নহে। [অর্থ ভাববিষয়ক অনুভবের দ্বারা অভাবের কল্পনা- 
নিগবাহ উচিত নহে । ] আচ্ছা, তাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, আমরা 
কোন কললনাস্মক জ্ঞানের প্রামান্থ স্বীকার করি না । (ম্ৃতরাং অভাব- 
বিষয়ক জ্ঞানও কল্পনাস্থাক বলিয়া প্রীমা নহে ।) এই কথ! বলিলে ভাব" 
বিষয়ক বিকলচ্জানমাতেরও প্রান ক্ষু্ হইতে পারে। কিন্তু মদি ভাব- 


হি 


অভাববন্তুস্কাপনন, ৪২৩ 


টিল্সনী 

“অবচ্ছেদ ্রহপ্রোব্যাদঞ্রোব্যে সিদ্ধসাধনাৎ ।” এই তৃতীয় স্তবকের শেন 
কারিকার দ্বারা উদয়ন বলিয়াছেন যে, অভালমাত্রই প্রতঝোগীর দ্বার 
বিশেষিত, স্থতৱাং অভাবের জ্ঞান যথনই হয়, তখনই তাহ। নিশিক্ট- 
জ্ঞান, অতএব তাহ! সনিকলপকভবান | কিন্তু ও অভাব যদ্দি প্রতিযোগীর 
দ্বাব৷ লিশেষিত ন! হইয়। উপলক্ষিত হয় তাহ। হইলে ন্সভ্তানের 
সবিকল্পকচ্ানের পূর্বের অন্ঞানাংশেও নির্নিরিকল্পক স্বীকার করা বাটতে 
পারে। এই অভি ্রায়ে উদয়ন ‘অগ্রোসো সিদ্ধদাধনাৎ* এই কথা 
বলিয়াছেন । এই লকল কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, অভাবের নির্ণিবকল্পক 
লইয়! কখোপকগন পুন হইতে প্রচলিত ছিল। চিৎস্তুখী গান্ছেও ১ম 
পরিচ্ছদে ৫; পৃষ্ঠায় অভাবের নির্বিবকল্লক প্রত্যক্ষ স্বীকৃত আছে। শাত্র- 
দীপিকাকার ১ম পাদের »র্থ সূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রতাক্ষে বৌদ্ধ মত 
কি তাহ। প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যদিও নিবিবকল্পাক প্রতাপ 
প্রমাণ, তথাপি নিশদাবভাস নির্বিবিকষ্টাক্ক প্রতাক্ষের অন প্তবোহপঙ্নতা- 
বশতঃ তৎসংসর্গে সব্কল্পক প্রশ্যক্ষও বিশদাবভাস বলিয়া গুহীত হয়। 
অতএব জয়ন্ত পূর্ববর্তী যুগের প্রচলিত কথা লইয়াই এই'্রানে আলোচনা 
করিয়াছেন বুঝা যায়। এইসকল বিষয়ে জয়ন্বের সহিত উদয়ন প্রস্তুতির 
অনেকট! মিল দেখা যায়। 


বস্তুপ্রাপ্ত্যা বিধিবিকল্লানাং প্রামাণ্যব্যবহার ইতি চেদ্‌ ইহালি তহপ্রাপ্রোব 
নিষেধবিকল্পানামন্তর প্রামাণ্যব্যবহারঃ। কিমত্র বন্দর প্রাপাতে ইতি চেৎ, 
তত্রাপি কিং প্রাপাতে £. নীলমিতি চেৎ, সেয়মন্াবস্যাপি প্রান্থিভবত্যেব, 
নীলং হি প্রাপামাণং তদভাবাবিনাভূহপীতাদিব্যবচ্ছিয়্কূপং প্রাপাতে, সা চেয়ং 
তথাতুতনীলপ্রাপ্তির্ভবন্ধীতরাভাবপ্রান্তিরপি ভবতি, অন্যথা হি নীলপ্রান্তিরেব 
ন স্যাদিতি। এতচ্চ লাক্ষণিকং বিরোধমাচক্ষাণৈর্ভৰপ্কিরেবোপগতম্‌ । 


ব্সন্নুজাদ 
ভাববিষয়ক বিকল্পজ্ঞানগুলির অনন্তর উক্ত জ্ঞানের বিষয়স্ঠুত বস্ত্র 
প্রাপ্তি হয় বলিয়া তাহারা প্রমা_-এই কথা যদি বল, তাহ হইলে ততুত্তরে 


৪২৭ ঝ্যায়মঞ্ধ্যাম্‌ 
বলির যে, এইস্থলেও-( অভাবস্রলেও ) তাহার প্রাপ্তির ধারা অভাব- 
বিষয়ক বিকমজ্ঞানের প্রমাত্ব-ব্যব্ার অঙ্ষু্ধ থাকিবে। এইস্ছলে ( অভাব- 
স্থলে) কাহার প্রাপ্তি হয় ? এই কথা যদি বল, তাহা হইলে তনু্তরে 
বূলিৰ যে, সেইস্থলেই ব! ( ভাবসব্বলেই বা ) কাহার প্রাপ্তি হয়? যদি বল 
শে, ভাবস্থলে নীলের প্রাপ্তি হয় { অর্থাহ নীলাদির প্রাপ্তি হয়। 
নীল-পদটা উপলক্ষণপর ] 7 তাহ। হইলে তদ্ত্তকে বলিব যে, এই রকমের 
প্রান্তি অভ্বেরও হইতে পারে! কারণ__বযখন নীলের প্রাপ্তি হয়, শুখন 
সেই নীল নীলেতর-দীহাদিভিন্সকূপে প্রাপ্য হইয়া থাকে; এবং সেই 
এই প্রাপ্তি তথাৃতভাবে নীলের পক্ষে সংঘটিত হওয়ায় নীলাদিবাতিরিক্ত 
পীহাদির অভাবেরও প্রাপ্তি ঘটিয়া যায়। ইহা স্বীকার ন! করিলে নীলের 
প্রাল্তিই হইতে পারে লা। [ অর্থাৎ ভানাগিশেষ অন্য ভাবের ব্যাবন্তক 
না হলে অভিমত বিষয়প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটে। কারণ_-জনভিমত 
বিষয়গুলির অব্যাবন্জন অভিমত বিষয়ের প্রাপ্তির পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়। ] 
এৰা কন্ধগুলির লক্ষণগত নিরোধ বলিতে গিয়া তোমর। ইহ! স্বীকার, 
করিগাছ। [ লক্ষোহরের ব্যাগন্ন অনভিসত হইলে লক্ষণগতবিরোধ- 
শ্রদশন জনগিকার-চ্চা হইয়া পাড়ে ॥ ] 


স্তখতুঃখ-সমূহপত্তিরভাবে শক্রমিজয়োঃ । 
কণ্টকাভাবমালক্ষ্য পদং পথি নিখীয়তে ॥ 
প্রাগুতপক্রেৎটাভাবং বুদ্ধ। তৎকারণাদরঃ । 
ব্যাধাভাৰপরিচ্ছেদাদ্‌ তৈষগ্যবিনিবর্ত্নম্‌ ॥ 
ইাভাবপ্রতিষ্ঠানবাবহারপরম্পরাদ্‌। 
পশ্মনভাবং কে। নাম লিঙ্ষ,নীত সভেতনঃ ॥ 


অভাববন্হ্থাপনম, ৪২৫ 
কারণের প্রতি আস্থাবান্‌ হইয়া খাকে। রোগাভাৰ নির্নীত হইবার পর 
ওুমধ পরিহাক্ত হইয়া থাকে। সচেতন কোন্‌ বান্তি এই সকল স্থলে 
অভাবের অনস্থান ও অভাবগত বাবহারপরস্পর! দেশিয়! অভাবের গোপন 
করিতে পারে? [ অর্থাৎ অভাব নাই এই কথা বলিতে পারে? ] 


ননশ্ু নাজ্জনকমালন্দনং ভবতি জ্ঞানপ্য, অন্ঞাবন্র সকল্োপাখযাবিনমুক্কি- 
ব্দরূপ ইতি ন জ্ঞানক্জননপটুঃ, অতঃ কথং তদালম্মনন্‌? ডচাতে। 
লোৌগত্রানাং তাবয় কিঞিদ্‌ জনকং বস্তু প্রতিভাসতে, দ্বিত্রিক্ষণাসন্তিতি-প্রসঙ্গেন 
ক্ষণ চন্দত্রতবিলোপপ্রসঙ্গাহ । উৎপতস্ততে চার্থদ্রানঞ্চ জনয়তি জাতেন তেন 
গৃহতে চেত্যাসাং ক্রিয়।পামেক ্ালস্বাভানাৎ । তলন্মাদকারক এব ভাব: 
পরতিভাসতে, আকারাপণপক্রঞ্চ গতিক্ষেপ্স্যামঃ। এবং ভাববদভাবোহপা- 
জনকঃ প্রহিভাসহাম্‌। অশ্মান্তিস্তর ভাববদভাবোহপি ছন্জানজেননসগর্থ 
ইয্যতে, নহি নিঃশেষসা মর্থ্যরহি তহুমভাবলক্ষণম্‌। অপি তু লাস্দীতিজ্ঞান- 
গমাত্বম্‌। সংপ্রচায়গম্যে। হি ভান ইস্থাতে, অসংপ্রতায়গম্যস্বতাব ইতি। 
চদিদমুক্তং সদসতী তন্তুমিতি % | নন ভাববদেয জ্ঞানজনকঃ সগ্নভাবো ন 
ভাবাদ্‌ বিশিষ্াতে, আহো। নিপুণদর্শী দেবানাং প্রি! প্রচীতিভেদশ্চান্ডি, 
তত্র প্রতীয়মানৌ ভাবা ভাবো ন ভিদ্ধেতে ইতি কণমেকং ভবে ? 


অপিচ রে মূঢ়! জ্্ঞানজনকমাবিশেষেহপি কূপরসৌ কথং হিষ্োতে ? 
প্রচীতিভেদাদিতি চেদ্‌ ভাবাভাবাবপি জনকত্ধশ্দরসামান্তেহপি প্রতীতি- 
ভেদাদের ডিডেয়াতাম্‌ । নহি প্রতিভাপ্যভেদমনস্তরেণ প্রতিভাসজেদো 
ভব্তীতি ভবতাপাভ্যুপগতম্‌ । 


শঅন্মুব্বাদ 
আচ্ছা, ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, যাহা পরতাক্ষের জনক 
হয় না, তাহা প্রতাক্ষের আলন্দন হয় না। ( ইহা সাধারণ নিয়ম, কিন্তু 
অভাবের পক্ষে আরও হৈশিল্ট্য আছে) কন্ত অভাব অলীক, অতএব 
তাহা! প্রতাক্ষের জনক হইতে পারে না। স্বরাং তাহা প্রত্যক্ষের আলঙ্মন 


* পাছক এ” > কা” > হু >১। 


৪২৬ শ্যাযমপ্র্ান 


হইতে পারে না। ইহার উন্জরে বলিতেছ্ধিৎ বৌদ্ধদের মতে কোন 
বান জনক হইতে পারে না, কারণ__যাহা। জনক হয়, তাঁহার ( অন্ততঃ ) 
দুই তিন ক্ষণ অবস্থিত্তির আপত্তি হয় বলিয়া ক্ষণিকহবাদনিয়মের ভঙ্গ 
হইয়া পড়ে। কারণ_ যাহা কারণ, তাহ! প্রথমে উৎপন্ন হয়। 
তাহার পর তাহ! অর্থভ্ঞান সম্পাদন করে, এবং তাহার পর উৎপল্ন 
সেই জ্ঞান ( কারণীভৃত সেই হিষয়কে) প্রকাশ করে, এই সকল 
ক্রিয্ানডলি একগণে হইতে পারে না। সেই জন্থা তাহাদের মতে 
অভাব তো দুরের কথা, তাবপদার্থ ই জনক হইতে পারে না। আঁকার- 
সমপণপক্ষের শ্রাতিষেধ করিব। শৌদ্ধমতে ভাব এবং অভাব উভয়ই 
অজ্তনক হোক্‌। কিন্তু আমর! ( নৈয়ায়িক ) ভাবের শ্যায় অভাবকেও 
কারণ বলিয়া পাকি। কারণ ( আমাদের মতে) সধ্ববিধ সামর্থ পৃল্ধাতা 
অভাবের লক্ষণ নহে, পরপ্ত ‘নাস্তি’ এইপ্রকারজ্ঞানব্যিয়হ্থই অভাবের 
লক্ষণ । [ অর্থাৎ নিযেধমুখে যাহা ভ্যানের বিখয়, তাহাই অভাব। ] 
কারণ-ভাবমুখে যাগ! জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা ভাবপদার্থ। অভাবটী 
ভাঙার বিপরীত। কারণ-__তাহা নিবেধমুখে প্রতীয়মান হইয়া থাকে । 
এই কথা আমর! বলিয়া থাকি ॥। সেইজন্য ( বাহপ্তায়ন মুনি ) এই কথা 
বলিয়াছেন যে, পদার্থ দ্বিবিধ, সং এবং অসশ । (অসৎ শব্দের অর্থ 
এদানে অলীক নহে ।) [ অর্থাৎ সহ শব্দের অর্থ ভাব, এবং অসৎ 
শব্দের অর্থ ভাবভিন্ন । ] এই পর্য্যন্ত তাঁহার কথা । 

আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের বন্তবা এই যে, এই অভাব 
খদি ভাবের ম্যায় জ্ঞানের জনক হয়, তাহা। হইলে ভাবপদার্থ হইতে 
অভাবের বৈষম্য কেমন করিয়া হয়? ইহার উত্তরে বলিব, আচ্ছা 
কুি সুক্ষদর্শী কিন্তু পুলবৃদ্ধি। ভাব ও অভাবের স্থলে জ্ঞানের ভেদ 
হইয়া খাকে। অতএব ভাব এবং অভাব ভিল্প হইতে পারে না__এইকূপ 
আপান্ত সম্ভবপর নহে। আরও এক কথা, হে মুর্খ। রূপ এবং রস. 


অন্তাববস্থবতবস্থাপানম্‌ ৪২৭ 


ভেদবশত১ই তাহার! পরস্পর ভিন্ন হইতে পারিবে । কারপ__বিব়-নৈলক্ষণা 
বাতীত প্রতীতি-ভেদ হয় না, ইহা তোমারও স্দীক্রভ ॥ 


জিল্পনী 

রামান্ুঞ্জাচার্যও এভাম্মে অলত্য হইতে সত্যের উৎপত্তির নিরাস- 
প্রসঙ্গে যাহ! জ্ঞানের অঞ্নক, তাহা জ্ঞানের আলগ্ৰন হয় না এই মহটীর 
প্রতিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের আলগ্বননাত্রই 
* জ্ঞানের হেতু হইলে ব্দপ্রকালীন দৃন্ট বস্তুকেও শ্ৰপ্ন-জ্যানের হেতু বলিতে হইত, 
তাহা হইলে এ স্বপ্রকালীন দৃন্টবন্র অসত্য বলিয়া অপত্য হইতে সত্য- 
জ্ঞানের ডৎপন্তি স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু জ্ঞানের আলদ্দনমাত্রই 
জ্ঞানের জনক নভে ॥ পরন্তু জ্ঞানের বিষরমাত্রই জ্ঞানের আলদ্দন, তাহা 
সত্যই হোক্‌ বা অসত্যই হোক্‌, তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। শচত- 
প্রকাশিকাকার ইহার আলোচনা প্রসঙ্গে বলিত্াছেন যে, বিধয় সত্য না 
হইলে জ্ঞান সত্য হয় না, ইহা নিয়ম হইতে পারে না। যাদৃশ জ্ঞানের 
পক্ষে বিষগ্নটী অবিভমান তাদৃশ জ্ঞানের পঞ্ষে এ বিষয়টা হেতুরূপে 
অপেক্ষিত নহে, তাহা কেবল বিযয়কূপেই অপেক্ষিত। তাদৃশ জ্ঞানের 
হেত দোষ। কিন্তু বাদৃশ জ্ঞানের পক্ষে আলগ্দন বিষয়টা বিস্ভমান, তাদুশ 
ভ্যানের পক্ষে উক্ত বিধয়টা হেতুরূপে এংং বিষয়রূপে অপেক্ষিত হইয়া 
খাকে। অতএব অদ্রনক বিষয় জ্ঞানের আলব্বন হয় ন! এক্ট মতটী 
তাহাদের দ্বারা সববথা প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে। জয়ন্তও উত্ত মতের 

প্রতিষেধক । 


প্রামাণাং ক্রবিষয়ং দ্ধয়োরর্থাভিদাং জগৌ । 
=> * প্রতিভাসপা চিত্রহ্থাদেকস্মিংস্তদখোগতঃ ॥ ইতি। 
তন্যাদস্তাত প্রাভীতেকরের ভাগঃ, নাস্তরীতি প্রতীতেরভাবো ভূমিরিতা- 
_ ভুপগমাহাম্‌ । আপণা বিজ্ঞানবাদ এব স্বস্পন্টমান্বীয়তামন্তবাণস্থানন্র ন 
সাম্প্রতম্‌ । অর্থক্রিয়াসামর্থামপি তমা দর্শিতমেৰ । 


৯. পশীতিে ভাৰ ইত্যাৰৰপৃস্তকক্ষ: পাঠে ন নৰীতীৰং। 


৪২৮ শ্যাযমজর্াস্‌, 


নবগানানাক্রিয়াশক্িনমুস্থা ঢুরপহ্ননা । 

অর্থ ক্রু়াৎজন্। তু ন ভাবেনাপি জন্াতে । 

এবক্চ সতি যঃ পুরবং শক্ত বাদে হত্র বর্ণিতঃ ৷ 

স প্রতাক্ষবিুন্ন্াৎ কণ্ঠশোযায় কেবলম্‌ ॥ টা 

তথা সন্বন্ধাভাণাদিতি মতুক্রং তত্র দেশেন সহ তাবদভানস্্য বিশ্যণ- 

নিশেম্য্তানঃ সন্দন্ধঃ স তু সন্বহ্ধান্তংযূল হতি ভানেহয়ং নিয়মে| মাভানে । 
ন ৩ চ ভাবেংগোপ নিয়মঃ, ন শ্ষোৰং ভবতি যং সন্দন্ধং তদ্‌ বিশেষণ'মেৰ a 
লাদলীডতে শিরসি বা বার্ম।মাণে দঞে দণ্তীন্তি প্রতায়ানুৎপাদাহ । নাপ্যোবং 
যদ্‌ বিশেষণং তৎ সন্দন্ধমে.বতি, সমগায়স্ সতাপি বিশেষণ'ত্ব সন্দন্ধান্তরা- bj 
ভাবাং। তন্মাৎ সন্দন্ধান্তররহিতোহপি প্রতিবন্ধ ইব নাচাবাচকভার ইব 
ণিশেষণনিশেষ্যতাব:ঃ স্বঠন্ত এন সন্দহ্ধন্তথাপ্রচীতেরবধার্যযাতে। উষ্ভয়ো. 
কুতঢাব্মকত্থাৎ কদাচিৎ কন্যচিৎ তথ! প্রতিভাসৎ পুরুধেচ্ছানুবর্কুনেন 
বাতায়প্রতায়হেহাপ ন দোযঃ। তন্মাদ্‌ বিশেষণ বিশেষ ছাল এন শ' সূহলাদিন। 
সহাভাবস্য সগ্ন্ধঃ। এবং কালেনাপি সহ স এব বেদিতব্যঃ। ক্রিয়া 
কসম ব! গমনাদিকয়| ক্দত্বরা বা ভেদনাদিকয়া সঃ সংযোগান্ধত।বেইপি 
বিশেষণ হশেশ্যভাৰ এব বন্ন্ধ:, ত্দভা বস্ত।পি ভবিষ্থাতীতি । 


অনুবাদ 
(তোমার মতে) প্রমাণ ছিবিধ এবং উভয় ্রমাণই সত্য বস্তুর গ্রাহক । 
(উহাদের মখো কেহ যদি অলীকের গ্রাহক হইত, তাহ! হইলে বিষয়- 


অভাববন্ত্স্াপনন, ৪২৯, 
পদার্থ না থাকিলে এরূপ প্রহীতিভেদ হইত =! । ] (যদি বল অভাব 
বলিয়! কোন পদাৰ্থ লাই, উঠ একট! ডন্জানধিশেব। তদ্ুন্তরে বলিতেছেন ) 
অথবা সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ বিচ্ঞানবাদ অবলন্দন কর | বিষয়নিশেঘের 
পক্ষে বিজ্ানবাদ সঙ্গত হইতে পারে ন!। অভাবের অপক্রয়াকা রদ আছে, 
তাহ। পুবেৰ দেখাইয়াছি। এ অভাবের নিজের সন্দন্ধে থে জ্ঞান হয়, 
তাহাই উহার ক্রিয়াশক্তি, তাহার অপলাপ কর! যায় না। তবে অন্যান্য 
বন্ত (দ্রব্যাদি ) যেরূপ কার্সা করে, অন্তার তাহ! করিতে পারে ন! বটে, 
কিন্তু অগ্যের কার্ম্য ভাবসন্তও করিতে পাবে না। [ অর্থাৎ কুঠারের কার্ধা 
ঘট করিতে পারে ন! বলিয়া কি ঘট অসৎ হইবে ? প্রতোকের নিজন্গ 
অর্থক্রিয়। আছে, তাহ! লইয়াই তাহাদেঃ সত্ভাতা। ৷ ] ন্বত্রীয়তঃ ইহা হইলে 
এই অভাবের . পক্ষে সণনবিবসামর্থ্যশৃন্য২! অভাবের লক্ষণ এই কথা 
বলিয়া যে শক্তিব৷দের আবতারণ। করিৱাড তাহা প্রতাক্ষবিরুন্ধ বলিয়। 
[ অৰ্থাৎ বন্তুবিশেযের পক্ষে কোন প্রহাক্ষই সবিধিধ সামর্থোর গ্রাহক 
হয় না বলিয়া ] কেবলমাত্র কণ্ঠকে শুদ্ধ করে। [ অর্থাৎ প্রতাক্ষ- 
প্রমাণবিরুদ্ধ বিষয়ের আলোচনা করিলে কণ্ঠশোষ ব্যতীত কোন ফলের 
লাভ হয় না। ] তারপর ভূতলের সহিত অভাবের সন্দন্ধ না থাকায় অভাব 
ভূতলের বিশেষণ হইতে পারে ন! এই কণ! যে বলিয়াছ, তদুত্তরে আমাদের 
বন্তুব্য যে, কুতলাদিদেশের সহিত অভাবের বিশেষ্যবিশেষণ জাবরূপ 
সন্দক্ষ সম্পূর্ণভাবে আছে। কিন্তু সেই সন্দন্ধ অন্য সনবন্ধপূরবক এই প্রকার 
নিয়ম ভাববস্তুর পক্ষে সম্ভবপর, অভাবের পক্ষে এরূপ নিয়ম মানি না 
এবং ভাবের পক্ষেও এই নিয়ম সঙ্গত নহে । কারণ-_যাহ। সন্দন্ধ হয়, 
তাহা বিশেষণ হইবেই, এইরূপ নিম কর! যায় ন!। কোন দণ্ড যদি 
পুরুষবিশেষের পাদাহত বা মন্দকধুহ হয়, তাহ! হইলে সেই সময়ে সেই 
পুরুঘবিশেধকে দণ্ডী বলিয়া কাহারও প্রতীতি হয় না। [ অর্থাৎ তখন 
পাদের সহিত ব! মন্তকের সহিত দণ্ডের সন্বহ্ধ থাকিলেও দণ্ডী বল! 
চলে =1। ] এবং যাহা বিশেষণ, তাহ। সম্বন্ধ ঞ্চ হইবেই এইরূপ নিয়ম 


* আগ কোন নে কান । 


৪৩ সান ন্যান, 


করাও চলে না। কারণ-__সমবাহ-সন্ধন্ধটা কাহারও বিশেষ হইলেও 
আন্ধ। কোন সম্বন্ধে থাকে না! সেইজন্য দিশেস্থাবিশেষণ ভাবটা ব্যাপ্তির 
স্থায় বাচ্যাবাচকক্তাবের ব্যায় একটা স্বতগ্র সম্বন্ধ [ অর্থাৎ অতিরিক্ত 
সন্বপ্ধ] ( উহাকে ব্যবহারে আনিতে গেলে অন্য কোন সদ্বন্ধের অপেক্ষা! 
কহিতে হয় না। ইহাই তাত্পর্মা) প্রীতি হইতে তাহ! জান৷ যায়। 
[ অর্থাৎ বিশেশ্যাবিশেনণভাবরূপ সন্দন্ধকে লইয়া লোকের সাধারণতঃ থে 
জ্ঞান হয়, তাহা হইতেই বুঝ। যায় বে, এ সন্দন্ধ সনদন্ধান্তরসাপেন্গ 
নহে। বাহিরের লোকের নিকট উহার পরিচয় জানিতে যাইতে 
হইবে লা। ] 

বিশেষ্য এবং নিশেষণ এই উভয় উভয়ের স্বরূপ হইতে পারে বলিয়া 
[ শর্থাহু রিশেয্য বিশেষণের এবং বিশেষণ বিশেশ্যের স্বরূপ হইতে পারে 
বলিয়া ] সময়বিশেষে বাক্কিবিশেষের সেইরূপ প্রতীতি হয় [ অর্থাৎ বিশেষ 
এনং বিশেষণের পরিবন্্ুন করিয়া প্রশীতি হয়], স্তৃতরাং পুরুষেচছার 
অন্ুবন্ন করি! ( পুরুষের ইচ্ছ! অনুসারে ) প্রীতির পরিবর্ধন করিলে, 
কোন দোষ হয় না 

[ অর্থাৎ প্র্াক্ষান্মক প্রভীতির মুলে বিশেষ্য ও বিশেষণের পরিবর্তন 
* হয়, এ পরিবর্তন জ্জাতার ইচ্ছ।সাপেক্ষ ॥ উহাতে প্রশাক্ষনিয়মের 
কোন হানি হয় লা। স্থত্তরাং অভাবের প্রশ্যক্ষ্থলেও অভাব বিশেষণও 
হইতে পারে, বিশেষ্যাও হইতে পারে। বাহাই হউক, অভাবের পক্ষে 
অধিকরণের সন্বন্ধ সন্বন্ধাস্তরনিরপেক্ষ বিশেষ্যবিশেষণভাব। ] 
সেইজন্য একমার বিশেশ্যবিশেষণভাবই ভূতলাদির সহিত অভাবের 
সন্ক্ধ, এবং কালের সহিতও সেই সন্বন্ধই বুকিবে। কারণ__কর্ডুন্থ 


অভাববন্সস্থাপনম্‌ ৪৩১ 


সন্দন্ধ ঘটে, তখন অভাবের সহিত কালের এরূপ সম্বন্ধ ঘটিবে, তাহাতে 
আপত্তি করিবার কিছুই নাই ।] 


প্রতিযোগিনা তু সহ কিবোধোহস্ত সন্দন্ধট, আযমের চ নিরোধার্থং, 
যদেকত্রোভয়োরসমাবেশঃ। অতশ্চৈকবিনাশে ন সব্ববিলাশো। ঘটাভাবস্র 
ঘটৈকপ্রতিযোগিত্থাৎ। শান্ত, তবনধৰ্দ্মা আভননসন্্ী নেভি বিকলিভং 
তত্রাভবনধশ্মৈবাভ্ঞানোহস্াপগমাতে, ভুবনধ্্মকেহপি চাভাবো ন ভাবাঙ্স 
ভিগ্ভতে প্রতিভাসভেদন্ত রূপরসাদিষ,পাশিতি্বাত। তভবনধর্ম্মযকগাস্তা হেত্বগ্য়- 
ব্যতিরেকিত্বাদ্‌ ভবতি, ঘটে! হি স্বপিগুদপ্জা্ীনিৰ জন্মানি বিনাশেহপি 
মুদগরাদীননুবর্ধতে হেতৃন্‌।  বিজ্গাতীয়সন্্তিজননপক্ষে্পি সদৃশসন্তান- 
জনিকায়াঃ শক্তেরভাবঃ স্থীক্রিয়তে * এব, অন্যাধ। মুনগরাদ্যুপনিপাতেহপি 
বিজাতীয়েব সঙ্গাতীয়সন্রতিরভিজায়েত । সঙ্গাহীরবিজাতীয়োভয়সন্ততি- 
জননশক্তিযুক্তে! ঘট ইতি চেদ্‌ যুদ্গরাদিযোগাৎ পুব্বমপি কপাল- 
সন্ততিজ্জননং তদ্যোগেহপি বা সতি ঘটসপ্ততিজননমনিয়মেন দৃশ্যেতেতি । 
বিজাতীয়ক্ষণোহংপাদন প্ৰভাবে চ ঘটে মুদগরাদেবৈয়র্থামেন স্যাৎ। 


মসন্নুাদ 


কিন্তু প্রতিযোগীর সহিত অভাবের সম্বন্ধ অন্য কিছু নহে, বিরোধই 
একমাত্র সন্বন্ধ। এবং এই বিরোধের অর্থ একত্র উৎয়ের ( প্রতিযোগী 
এবং অভাবের ) অনবস্থান। অতএব [ অর্থাৎ পৃথক পুণক্‌ অভাবের 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রতিযোগী বলিয়া ) একের বিনাশে সকলের বিনাশ হয় না। 
(কিন্তু একটা অভাবের পক্ষে সকলে প্রতিযোগী হইলে একের বিনাশ 
ঘটিলে সকলের বিনাশের আপত্তি হইত) কারণ_-ঘট ঘটাভাবের 
একমাত্র প্রতিযোগী হইয়া থাকে । 

কিন্ত অভাব উৎপন্ভিশীল কিংব। নিত্য এইরূপ যে কুতর্ক করিয়াছ, সেই 
পক্ষে আমাদের বক্তব্য এই যে, অভাবের উৎপত্তি নাই ইহা আমরা 
স্বীকার করি॥ এবং অভাবের উৎপত্তি ঘাকিলেও অভাব ভাবপদার্থ হইতে 


+ কিছ ইবুক পাঠে ৰ সমীচীন: । 


@ 


৪৩২ স্যাম 


ভিন্ন, কারণ__ূপরসাদি স্থলে ভ্জানের ভেদ হয় ইহা পুর্বে দেখাইয়াছি 
[ অর্থাৎ বিষয়ভেদ বাতীত জ্ঞানের ভেদ হয় লা। স্দরহরাং রূপরস্যদির 
ভেদ আছে বলিয়া তাহাদের প্রতাক্ষেরও ভেদ হইয়া লাকে। অতএব 
আভাবনিষয়ক জ্ঞান এবং ভালবিষন্তক জ্ঞানের যখন ভেদ আডে, তখন 
অভাব এমং ভাব একজাতীয় পদার্থ নহে । ] এবং অভাবের যে উৎপত্তি 
হয়, তাহার কারণ - অভাবের কারণের সহিত অগ্রয়বাতিরেক । 

কারণ--ঘট নিজের উৎপত্তি এবং বিনাশ এই উত্তয় স্থলেই কাঃণকে 
অপেক্ষা করে। ঘট বেক্গপ নিজের উৎপত্তির পক্ষে ও মূংপিণ্ড দাদিকে 
আপেন্দা করে, সেইরূপ বিনাশপক্ষে ও মুদ্গঃসভূতি হেতুকে অপেক্ষা 
করে। মুদ্গৱাদি হইতে ঘটের বিনাশ হয় না, বরং ঘটধারাস্থপ্রির 
পরিবর্তে অস্থবিধভাবধারার স্থপ্টি হয়, ( স্বতরাং অভাব মানিবার 
প্রয়োছ্ছন নাই) এই নত গ্রহণ করিলেও সঙ্গাতীয়ধারাসৃগ্রিজন ক শক্তির 
ভাহগ্বীকার অবশ্যই করিতেছ। তাদুশ শক্তির অভাবদ্দীকার না 
করিলে ুদগরগ্রস্ৃতির সার! আঘাত করিলেও বিজ্ঞাতীয় ধারার মত সঙ্জাতীয়- 
ধারার স্প্ি হইয়। পড়ে। যদি বল যে, ঘটের জঙ্ঞাতীয় এবং বিজাতীয় 
এই উভয়ব্ধি ধারার সষ্টিকার্যো নৈপুণ্য আছে । তাহা হইলে তদুত্তরে 
ইহাই বক্তব্য যে, মুখর গুভ্ঠৃতির ছার! আঘাত করার পূর্বেও ( বিজাতীয় ) 
(ক্ষণিক ) কপালধারার উৎপাদন কিংবা মুদগরাদির দ্বারা আঘাত করিলেও 
( সজাতীয় ) (ক্ষণিক ) ঘটধারার উৎপাদন দেখা যাইত। এ সকল 
উৎপাদনে কোন নিয়ম পাকিত না [ অর্থাৎ যখন তখন এ সকল কার্দা 
হইত। ] ইহাই আমাদের কথা; এবং ঘট যদি স্বঙ্ঞাবতঃ বিজাতীয় 
প্রাণের ( অস্থাবিধ হস্তুধারার ) ঠা সমর্থ হয়, তাহা হইলে মুদগরাদির 
নৈহর্থাই হইয়া পড়ে 


অভাবব্্্বস্াপনস ৪৬৩ 


নন্বন্যাভবনং বৃত্তং স এনার্থোহয়মুচাতে । 
ঘএঞা কিমপরান্ধং কা কিং বাপুুপকুতং লুটা ॥ 
ননুক্তং ন তথ্য কিকিদ্ভবতি, ন তৰত্যেব কেবলমিতি, তদযুক্তম্‌, 
যদসৌ ন ভবতি, স এবাহ্তাভাব:। নু স ন ন তু তস্তাভাৰঃ, মৈবদ্‌। 
স-নেতি শব্দয়োজ্ঞানয়োশ্চ বিষয়ভেদাং। স ইতি জ্ঞানপ্ত স্র্যামাণো। 
ঘটাদিবিযয়ঃ, নেতি তু ভ্জানপ্ঞানাবো। কৃমিরিত্যলমলীকবিদপ্ধনিরচিত্- 
বিফলপক্রুবচনবিমন্দেন । 


তম্মাদিখমভাবন্ত প্রমেয়ত্বোপপাদনাৎ । 
ন হাসদনাবহারায় কমস্ডেৎসুপলক্ধযঃ ॥ 

ন স্বভাবানুমানে চ তদন্র্ভাবসম্ভবঃ । 
মেয়ং পৃথগভাবাখামনুযামুপপাদিতম্‌ ॥ 
কারণান্ুপলক্ষ্যাদেবাচম'্রপুমানত। । 
স্দভাবানুপলক্ৰিস্ত প্রত্যক্ষমতি সাধিতম্‌ ॥ 


কারণ--বিঞ্জাতীয় ক্ষণের* উৎপত্তি যদি স্ব ছাবকৃত হয়, তাত! হইলে 
মুদগরাদির দ্বারা কোন কার্ধাই হয় না। এবং বিজ্ঞাতীয় ক্ষণের কপালাদির 
উৎপন্থি যদি স্বভাবকৃত ন! হইয়! মুদগরাদিভিক্স কোন বস্তুর কৃত বলিয়া 
স্বীকার কর, তাহা হইলেও মুদ্গরাদির কোন কার্ধা থাকে না । 

এবং মুগগরপাতজগ্থা। আস্থা কোন ক্ষণের উৎপত্তিন্বীকার যদি কর তাহা 
হইলে পূর্বববন্তী ঘটক্প ক্ষণটার কি হইল ? যাহার জ্যা সে পুবেবর শ্যায় 
লোকদৃপ্য হইতেছে না। [তোমরা অঙ্গা? স্বীকার কর না। স্বতরাং 
তোমাদের মতে ক্ষণান্তর উৎপঙ্স হইলেও পূর্ববর্তী ঘটক্ষণের বিনাশরূপ 
অভাব না ঘটায় তাহার প্রত্যক্ষ হয় লা কেন? ] 

যদি বল যে, ইহার ( পুর্ববব্ী ঘটক্ষণের ) অন্তবন হইয়াছে । তদুত্তরে 
আমাদের বক্তব্য এই যে, এই হিষযটীর কথাই বলিতেছি। ঘঞ- প্রত্যয় 
কি অপরাধ করিয়াছে, ল্যুট্‌-প্রতায়ই বা তোমাদের কি উপকার করিয়াছে ? 


os OSes eS ০ 


৪৩৪ শ্যাছমঞ্রধ্যাম্‌ 


[অর্থাহু অভবন এবং অভাব এই দুইটা শব্দের একই অর্থ। অভবনশব্দটী 
ল্রাট্‌-প্রশ্ায়নিস্পন্, এবং অভাবশব্দটী ঘএ-প্রতায়নিপ্পন্স, এইমাত্র 
বৈষম্য। সুতরাং অন্ভবনন্বীকার করিলেই অভাবস্বীকার কথা হইয়া 
থাকে, অতএব অভাবশব্দের উচ্চারণ ন! করায় আমাদের মলে হইতেছে যে, 
অনট্‌-প্রহ্যয় তোমাদের উপকার করিয়াছে, এবং ঘএই-প্রতায় তোমাদের * 
অপকার করিয়াছে, সেইজন্য কৃতজ্ঞতার বশে জনট্-প্রতায়নিষ্প্ন পদের 
নাম করিতেছ এবং শত্রুতার বশে 'ঘএই-গরতায়লিষ্পল্ল পদের নাম 
করিতেছে না।] 4 
আচ্ছা ভাল কথা, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, আমর! অন্য কিছু, 
বলি নাই, কেবলমাত্র এই কথ বলিয়াছ্ধি যে, পুরবক্ষপবর্থী ঘটক্ষণের < 
(যুদগরপাত্তনিবন্ধন ) লভা কিছু নাই, কেবলমাত্র তাহ! ( পরক্ষণে ) . 
থাকিতেছে না। 
(উত্তর) তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। এ ঘটক্ষণ যে থাকিতেছে না, 
তাহাই ইহার অভান। পুর্বপপক্ষ-_-আমর! “স ন’ এই প্রকার বাকা বলিয়াছি 
কিন্তু তাহার অভাব এই প্রকার বাকা বলি নাই। (উত্তর) এই কথা 
বলিতে পার না। কারণ_'সঃ' “ন' ইহা ২টা শব্দ, এই দুইটা শব্দের কথ 
ভিন্ন এবং সঃ ও ন ইত্যাকার জ্জানুয়ের বিষয়ও ভিন্ন; বর্ধমান স্মৃতির 
বিষয়ভূত ঘটাদি সং ইত্যাকার জ্ঞানের ব্যয়; কিন্তু অভাব ন ইত্যাকার 
জানের বিষয়। অতএব যে বাস্তবিক অনিপুণ, তাহার কথিত বিফল 3 
বড্রোক্তির প্রতিবাদের প্রয়োজন নাই। অতএব উপসংহারে ইহাই বক্তব্য 
যে, এই ভাবে অভাবকে প্রমেয় বলিয়! প্রতিপন্ন করায় অন্ুপলব্ধিগুলি J 
কেবলমাত্র নান্িত্ব-ব্যবহারের সাধক হইতে পারে না। (বৌদ্ধমতে অভাব 
বলিয। কোন প্রমেয় নাই, সুরাং তাহাদের মতে অনুপলন্ধি অভাবের 
সাধক হইতে পারে না। ) অহএব তাহাদের মতে অনুপলন্ধি হইতে অভাবের 
সিন্ধি হয় না, কিন্তু তাহা হইতে কেবলমাত্র নাস্তিত্ববাবহার হয়। 


অভাববন্ধত্বপ্থাপনন, ত 


পৃথক্‌ প্রমাণের গোচর স্বতন্ত্র রসে ইহা! পুর্বেদ দেখাইয়াছি ॥ কারণানুপলক্কি- 
প্রভৃতি অনুপলন্ধিকে অনুমান ‘বলিতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্ত 
স্বভাবান্দুপলন্ধি (দৃশ্ঠানুপলন্ধি) প্রশ্যক্ষপ্রমাণের অন্থগত ইহা পূর্বের 
নির্ণী হইয়াছে । 


য!| চেয়মেকাদশান্মুপলন্ধিবধশুস্কান্তমাধো  বিরুদ্ধবাাপ্রো শলন্দিরদদাহ্ৰতা, 
নাগ্রবভাবী ভূতস্যাপি ভাবস্ত বিনাশো। হেত্বপ্তৱাপেক্ষণাদিতি গছ লেয়- 
মিদানীমেন সাধৰী দুগিতা, নিন্রত্্ত '্ষণ ভঙ্গ ডদ্দে দুযয়িধ্য:ত । 


শৈস্ত মীমাংসকৈঃ সপন্চিরভাবো নাভুুপেয়তে । 
প্রমাদেনামুনা তেষাং বয়মপান্তা লক্জিতাঃ ॥ 


ঘটে! ছি ন প্রতীয়তে ন তু তদভাবঃ প্রতীয়তে, ইত্োবং ব্দপ্ধিরেত্তিদর্শনাদরশূনে 
এব পদার্থানাং সদসান্ধে ইতি কণিতং স্রাৎ । এতচ্চাযুক্তম্‌ ৷ দর্শনাদর্শনাজ্যাং 
ছি সদসন্তে নিশ্চীয়েতে ন হু দর্শনাদর্শনে এব সদসন্ধে । 


ন চাপ্রতীতিমাত্রেণ তদভাবনিবন্ধনাঃ । 
ব্যবহারাঃ প্রকল্লস্তে মৃদ স্তরিততোয়বৎ ॥ 
খপুপ্পন্থ পিশাচন্া মৃদন্তরিতবারিণঃ ॥ 

ন খন্থনুপলভান্ছে বিশেষ: এরতিভাতি নঃ ॥ 
সৰবদামুপলন্তে! হি কু্বন্লাস্তিত্বনিশ্চয়ন্‌ ৷ 
বিশেষাতে সদ ন্দঃ”্থনলিলান্বূপলক্ধিতঃ ॥ 
আগমাদ্‌ যুক্তিতশ্চাপি সন্ধসন্তাবনাং গতঃ। 
সর্ববদাহসুপলক্ষোহপি ন পিশাচঃ খপুপ্পবহ। 


্সন্মু্বাদ 
যে একাদশ প্রকার অনুপলক্কিকূপ রসণীদিগের অন্মঃপুরমধোযে 


বিরুদ্ধবাপ্োপলন্ধির উদাহরণ দিয়া, প্রতিষেধ্যের সহিত বাহার বিরোধ 
আছে, এরূপ কোন পদার্থের যাহা ব্যাপ্য, তাহার উপলব্ধি হইতে 


= জেষঝরাঝপনষপা টাপুর?! ন লঙ্্ছতে | 


৪৩৬ স্যায়মঞ্রব্যাম্‌ 


প্রতিযেধ্যের অভান গৃগীত হয়। উচ্চরণ--উৎপল্ন হইলেও ভাবপদার্থের 
হেত্বস্তরের অপেক্ষা থাকায় বিনাশ অবশ্যস্তাবী, যাহার চেত্বন্তরের অপেক্ষা 
নাই, এইরূপ পদার্থ নিশা অথব! অলীক ভাঙার বিলাশও লাই) 
স্বতরাং উৎপত্তিশীল স্তাবপদার্থের কেত্স্তারের অপেক্ষা! বিনাশিদ্ধের ব্যাপা 
বলিয়া তাহার উপলব্ধি হইতে তাহার বিরুদ্ধ অবিনাশশীলতার 
( অবিনাশিস্কের ) অভাব ( বিনানিত্ব ) গৃহীত তয় ॥ 

তোমাদের মতে বিশুদ্ধ| এলিয়। নির্ণীতা এই সেই বিরুদ্ধব্যাপ্তোপলন্ধিরূপ 
রমণীর পতি এখনই ( অল্প) দোষ প্রদর্শন করিয়াক্ি। কিন্তু ক্ষণিকত্ব- 
বাদনিরাকরণ প্রসঙ্গে বিস্তারপুর্নিক দোষ প্রদর্শন করিব | 

কিন্তু সাধুডরিত যে মীমাংসকগণ ( প্রাভাকর-মহা বলস্বিগণ ) অভাব 
স্থাকার করেন লা. তাহাদের এ নির্বু'ন্ধিতায় আমরাও অন্ত লঙ্জিত 
হইতেছি । কারণ-বর্ান সময়ে ( ঘটের অন্মপলন্ধিকালে ) ঘটের 
শ্রশঠা্ষ হইতেছে না, কিন্তু খটাতাবেরও প্রহাক্ষ হইতেছে না। [ অর্থাৎ 
বর্তমান সময়ে ঘটের প্রত্যক্ষ হইতেছে না, ইহ স্বীকার করি, কিন্তু 
ঘটাভান বলিয়। কোন পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতেছে ইহ! স্বীকার করি না।] 
এইশ্রকার বাকা প্রয়োগ করায় ইহাদের মতে পদার্থের প্রত্যক্ষ এবং 
অগ্রতাক্ষই পদার্থের সন্তা এবং অসন্ত এই কথ! উক্ত হইয়া পড়ে । কিন্তু 
ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ কথ! । 

কারণ- প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্াক্ষের দ্বারা সত্তা এবং অসন্ত নির্ণীত 
হইয়া থাকে, কিন্তু প্রতাক্ষ এবং অপ্রতাক্ষই সন্তা ও অস্তা নহে। 
যেরপ- মৃত্তিকার দ্বারা আবৃত জলের ( মৃত্তিকার অভানরপ্থিত জলের ) 
প্রতাক্ষ ন! হইলেও তাহার অভাববাবহার তয় না, সেরূপ কেবলমাত্র 


অভাববন্তরহস্থাপনন্‌, ৪৩৭ 


পারিতে |] (পুরবিপক্ষীয় মত) ব্রৈকালিক অন্ুপলন্ধি  াসনিস্চঞ সল্পদান 
করে বলিয়া মৃত্তিকার অভ্তান্তরস্থি5 জলের অনুপলন্ধ হইতে বিলক্ষণ। 
[অর্থাৎ অনুপলক্ষিমাত্রহ একরূপ নহে । আকাশকুম্থমাদির ত্রৈকালিকা- 
নুপলন্ধি হইতে মৃত্তিকার অভ্ান্তরস্থিত জলের সনুপলক্ধি বলক্ষণ। এতাদৃশ 
বিলক্ষণ সাময়িক অনুপলক্ধি অভাবনিশ্চয়ের কারণ নহে। ইহাই পু্ন- 
পক্ষীয়দের মত। ] (উত্তর) পিশাচ সর্বদা অনুপলব্ধ হুইলেও আকাশ- 
কুস্থমের ম্যায় নহে। কারণ--আগন এবং যুক্তির বলেও তাহার সন্ত 
প্রমাণিত। 

[ অর্থাৎ ত্ৰৈকালিক শন্ুপলব্ধিও সাবের নিশ্চায়ক হতে পারে না। 
কারণ__পিশাচের ত্রৈকালিক অনুপলন্ধি খাকিলেও তাহার দ্বার! অভাব নির্ণীত 
হয় না। কারণ__আাগম এনং যুক্তির বলে তাহার সন্তা প্রমাণিত আছে । 
অতএব ত্রৈকালিক অনুপলব্ধি অভানের নিশ্চায়ক হয়, এট নিয়মটা 
ব্যক্তিচারী।] 


স্তশ্চ যছুচাতে অন্ুপলক্ষে পুনধনুপলান্ধরে গানুপলন্ধিরৃতি তদ্‌ ভণিতি- 
মাজম্‌। খপুপ্পাদেন্র সবিশেষণয়া। অন্ুপলন্ধাৎভাব এব নিশ্চীয়তে ন 


" তন্যাসুপলক্দিমাতম্‌ ৷ 


অনিস্যমাণে চাভাবে ভাবানাং প্রতিযোগিনি । 
 নিতাতৈষাং প্রসজোত ন হোতে ক্ষণিকাস্তব ৷ + 
মুদ্গরাদেশ্চ কিং কার্যাং কপালপটলীতি ণ' চেহ। 
ঘডস্তর্হযবিনফ্টছ্থাহ স্দকার্ম্যং ন করোতি কিম্‌ ॥ 


আদর্শনাদিতি চে 
_ তদানীমেৰ দু সটির্ামুন্ কিং কৃত । 
সামী সঙ্গিগাদেহপাদশনদ্‌ ৪ 


০ ৪৬৮ শ্যারমজধ্যাম্‌ 
তন্মাহ তদভাবরুতমেব ভদ্ানী; তন্তাদশলম্‌। 

স্বপ্রকাশা চ নান্্রীতি সংবিন্তির্ভবতাং মতে ॥ 
ন নিরালম্থনা চেয়মনস্ত্রাতি প্রতিপন্ছিবহ ॥ 
বিকল্পবিষয়াঃ শব্দা যখ! শৌদ্ধোদনেগৃহে । 
শ্ীয়স্ত্ে ভগতা নৈৰমিতি নঞ্বাচামুচাতাম্‌ ॥ 
প্রসিদ্ধিশ্চ পরিশ্রাক্তা ন চাভাবঃ পরাক্ৃতঃ । 
উপেক্ষিতশ্চ ভাম্যার্থ ইত্যাতো নয়নৈপুণম্‌ ॥ 
অলঞ্চ বহুনোক্তেন বিমর্দদোহত্র ন শোভতে । ন 
মহাস্থনাং প্রমাদোহপি মর্মণীয়ে| হি মাদৃশৈচ ৷ 


অন্মুবাদ 

অতএব যে সকল বিষয়ের উপলব্ধি হয় না, তাহাদের সাময়িক 
অগুপলক্ধি অনুপলঙ্ধি নঙে, কিন্তু বারংবার অন্ুপলক্কিই অন্মুপলন্ধি_-এই 
কথা যে বলিতেছ, তাহা কথা মাত্র। [অর্থাৎ উহা কোন মতের 
পোধক নহে।] কিন্তু বিশেষণযুক্ত অশুপলন্ধির দ্বার। [ অথাৎ দৃশ্যানুপলঞ্ধির 
ছার! ] আকাশকুস্ুমাদির ( অলীকের) অভাবেরই নিশ্চয় করিয়া থাক। + 
(অতএব অভ্তাব বলিয়া কোন পদার্থ নাই, এই কথা তোমরা! বলিতে 
পার না।) [অর্থাৎ কেবলমাত্র সেই আকাশকুন্ুমাদির অনুপলন্ধিই 
চরম নহে, তাহারও শেষফল আছে, তাহ! অভাবনিশ্চয় ]। দৃশ্যত্ব- 
বিশেষণের উপাদান ন! করিলে অভীন্ডরিয়মাত্রের উচ্ছেদ হুইয়া পড়ে। 
আকাশকুন্মাদি থাকিলে দৃশ্য হইত, অতএব তাহাদের দর্শনযোগাতা 
খাকায় দৃশ্যানুপলক্কি তাহাদের পক্ষে ঘটিতেছে বলির! তোমাদের মতে 
তাহাদেরও অভান নির্ণীত হইতে পারে; এবং অভাবন্থীকার যদি 
না কর, তাহা হইলে ভাবপদাথনাত্র নিহ্য হইয়া পড়ে। [ অর্থাৎ 
কোনকালে যাহার অভাব নাই, তাহ! নিত্য। প্রতোক বন্তুর কালিক 
অভাব বদি বম hee 


অভাব্বস্তদ্বন্থাপনম্‌ ৬৩৯ 


বস্তু ক্ষণিক নহে। [অর্থাৎ তোমরা অভাবও আনিতেছ ন। এবং পদার্থকে 
ক্ষণিকও বল না। সর তোমাদের মতে সকল পদার্থ নিত্য হয় 
পড়ে। এবং মুদগর প্রস্তৃতির কি কাৰ্য্য ? যদি বল যে, খাপরাসমূহ 
কাৰ্য, তাহা হইলে ততুব্তরে ইহাই বক্তব্য বে, তাহা হইলে (মুদগর- 
ঘাতের দ্বার!) ঘট বিনষ্ট না হওয়ায় সে (মুদগরঘাতের পরও) নিজ 
কাৰ্য্য করিতে পারে এইরূপ আপন্তি হইতে পারে। শট তখন অদৃশ্য- 
ভাবে থাকে বলিয়া নিজকার্শ। করে না, এই কথা যদি বল, হাহ! হইলে 
ততুব্তরে বক্তব্য এই যে, তৎকালে ( মুদগরাথাতের পূর্ববকালে) দৃন্ট স্থায়ী 
এ ঘটের ইন্দ্রিয়প্রস্তি সকল প্রতাক্ষকারণ থাকিতে প্রত্যক্ষ হয় না 
কেন? সেই জন্য সেই সময়ে (মুদগরাঘাতকালে) তাহার অভাশ হয় 
বলিয়া সেই ঘটের দর্শন হয় ন! এই কথ! বলিতে হইবে । 

এবং তোমাদের মতে 'নাস্মি' এই প্রকার বুদ্ধি প্রকাশ । [অর্থাৎ 
তোমাদের মতে জ্ঞান, ভঙ্াতা এবং দ্র এই তিনটাই একই সময়ে 
প্রকাশিত হয়। অতএন জ্ঞানমাত্রই প্রপক'শ । অতএব জ্ঞানের পর-_ 
প্রকাশ্যাত্ববাদ তোমাদের অনভিমত। আতএব 'নাস্তি' এই প্রকার জ্ঞানও 

* ন্বপ্রকাশ ] । 

এবং অন্যান্য জ্ঞানের মত 'নান্তি' এই প্রকার জ্ঞানের কোন বিধ 
নাই এই কথ। বলিতে পার ন। । 

[কথা অভাব লা মানিলে ‘নাস্টি’ এই প্রকার জ্ঞানকে নিব্যিয়ক 
বলিতে হয়। এবং এ জ্ঞানকে নির্বিবধয়ক বলিলে উহার জ্যানরূপহার 
ভঙ্গ হয়। কারণ__ড্ভানমাত্রই সবিষয়ক । ] 

বৌদ্ধদর্শলের মতে শান্দর অর্থ বিকলপিত । [ অর্থাৎ বৌদ্ধাদর্শনের মতে 
স্লক্ষণ এবং সামান্যতেদে সমেয় দ্বিবিধ। সুতরাং প্রমাণ ছিব্ধি। 
স্বলক্ষণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রমথ । শৌক্কমতে শব্দ প্রমাণ নহে, কারণ 
শব্দ প্রজিপাপ্ত বিষয়টা কমিত ; এবং শব্দ্ন্থা যে জ্ঞানটা হয়, তাহাও 
কল্পনাস্মক । অভএব শব্দ-ন্থা জ্ঞানটা কল্পনাস্মাক বলিয়া শব্দ প্রমাণ নহে ]। 

তোমর! (মীমাংসক) এইকপ বল না। [ অর্থাৎ তোমাদের মতে শব্দ 
প্রমাণ, এবং তাহার অর্থও কল্পিত নহে ]1 


৪৪০ স্তায়মজ্ধ্যাস্‌ 

অতএব নঞ্‌_শব্দের যাহা বাচ্যার্থ, তাহা বল। [অর্থাৎ অভাব 
বলিয়া কোন পদাখ না খাকিলে অভাবটা নএঞ-শব্দের বাচ্যার্থ ইহা বলা 
অন্যায়। 

(অভাব বলিয়া কোন পদার্থ নাই, তাহা কলিত এই কথা বলিয়া) 
প্রসিক্ষিকে পরিত্যাগ করিয়াছ। [অর্থাৎ অভাব না মানিলে অক্তাবের 
প্রসিদ্ধি পরিতাক্ত হয়। ] এবং অভারকে একেবারে ছাড়িতেও পার 
নাই । [অৰ্থাৎ অভাব না থাকিলেও অভাবের কল্পনা করিতে বাধ্য হওয়ায় 
অভা*কে একেবারে ছাড়িতে পারিলে না।] এবং ভ্তাস্থোর যাহা অর্থ 
তাহা তোমাদের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছে। [ভান্যকার বাতস্তায়নের 
মতে পদার্থ দবিবিধ, ভাব এবং অভাব । তোমাদের মতে অচাব্টা কল্পিত, 
স্থতরাং আশ্ুুবাক্যের উপেক্ষা করিয়াছ ।] ইহা বিশ্ময়ঙ্জনক নীতি- 
দিপুণতা । [অর্থাৎ এই সকল করিয়া তোমরা দুর্নাতির পরিচয় দিয়াছ। 
তাহাতে আমর! বিস্মিত হইয়াছি]। এবং বেশী কণ! বলিবার প্রয়োজন 
নাই। এই বিষয় লইয়া কলহ করা শোভন লহে। কারণ-_আমাদের মত 
লোকের মহা ্মাদিগের বুদ্ধি মার্চ্ছনীয়। ” 


ডিঙ্পলী 


“খপুস্পাদেন্ব সবিশেষণয়! অন্মপলন্ধা। অভাব এব দিশ্ীয়তে । এই 
কথা বলা জয়স্দেবও মতে দৃ্ঠান্ুপলন্ধির দ্বারা আকাশ-কুন্মাদির 
আভা গুহীত হয়, ইহাই মনে হয়। সুতরাং জয়ন্যের সহিত উদয়নের 
এই অংশ লইয়। নিয়োধ দেখা যায়। উদগন কুস্তুমাজজলি এন্থে গলীক- 
প্রতিযোগিক অভাবের ( আকাশকুন্তুমাদির অভাবের ) হি 
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প্রত্তাক্ষের যাহ! অযোগ্য, লেই পরমাস্মার ও কেবলমাত্র গশ্ুপলব্িক 
স্বার৷ মভাব গৃহীত হইবে না কেন? এইকপ প্রশ্নের সমাধান করিবার 
জন্য উদয়ন এই কারিক। বলিয়াছেন । উদক়নের অভিপ্রায় এছ যে, 
যোগ্যতা-সহিত শন্ুপলক্ষিই অভাবের গ্রাহক, কেবলমাত্র শন্ুপলন্জি 
অভাবের গ্রাহক নহে। পরমাস্থার প্র্াক্ষযোগাতা। না খাকায় তাহাত 
শনুপলন্ধি অভাবগ্রাহক হইবে না। সোগাতা শব্দের সর্থ _দদ্বিষঃপ্থলে 
হন্দিয় গ্রাহ্য বিষয় ও তাদৃশ বিষয়ের সন্ত ইন্যিয়সক্লিকর্য, এই দুটি ভিন্ন 
চক্ষুৱাদি ইন্দিয়ের পন্যতস প্রকৃতি পর হাক্ষকারণসমুগ । এবং জলীকপ্থালে 
পিত্তাদি-দোষ ও যাবং-প্রত্যক্ষকারণসমূহ । সদ্বিধয়ন্থলে যোগাতার আধো 
দোষ খাকিবে লা। বিষয় ও সর্লিকনের বাদ থাকিবে ।॥ সদ্বিশযস্থলে 
বিষয় ও বিষয়ের লহিত ইন্দিয়-সঙ্গিকর্মকে বাদ না দিলে বিধয়ের 
অনুপলব্ধি কদাচ ঘটাতে পারে না। 
অলীকস্ছলে দোষ এবং প্রত্যক্ষের তথাকশিত কারপসমূহ উপস্রিত হইলে 
লীকেরও প্রত্যক্ষ হুইয়া যাইবে । যদি দোষ ও প্রতাক্ষের যাবৎ কারণ 
উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে আলীকের অনুপলক্ধি তথাকথিত যোগাতার 
সহরুত না হওয়ায় যোগ্যতা-সহিত অনুপ্লন্ধি থাকিল না। এবং তথাকথিত 
অনুপলন্ধি না থাকায় সলাকপ্রতিয্যেগিক অভাবের প্রত্যক্ষ হইবে না। 
শলীক প্রতাক্ষের প্রতি বিষয়ের কারণতা না পাকায় বিষয় সপেক্ষিত 
হয় না। অথচ তাদৃশযোগাতা উপস্থিত হইলে তাদৃশবিষয়ের (অলীকের ) 
প্রত্যক্ষ হইয়া যাইবে । এবং তাদুশযোগাতা না থাকিলে আলীকাস্তাবের 
প্রতাক্ষের কারণ না থাকায় তাদৃশাভাবের প্রত্যক্ষ হবে না| অতএব 
শলীকাভাবের প্রত্যক্ষ কদাচ হইবে না॥ ইহাই উদগ্রনের মত। 
কুস্থমাঙুলিগস্থে ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে । কিন্তু জয়ান্তের মতে 
অতন্দিমাত্রের উচ্ছেদ হয় বলিয়া অনুপলক্কিমাত্র অভাবের নির্ণায়ক 
নহে, কিন্তু দৃশ্ঠান্ুপলন্ধিই অভাবের নির্ণায়ক। দোষযোগে আকাশ, 
কুস্থমাদিরও দৃশ্যত্ব সম্ভবপর বলিয়! দৃশ্যান্ুপলক্ধি আাকাপকুস্থমাদির পক্ষেও 
ঘটিতে পারে, ইহা মনে করিয়। জয়ন্ত আকাশকুস্থমাদি অলীকেরও 
অভাবনির্ণয়ের পক্ষপাতী হইয়াছেন ইহ। আমার মনে হয়। বোধ হয় 
৫৬ 


৪২, শ্যাযমজব্যাস্‌ 


সথন্নপলন্ধি ঝলিবার ইহাই উদ্দেশ্য । যদিও “সবিশেষণয়া অন্মপলন্ধা" 
এই স্থলে দুশ্বানুপলব্ধি বলিয়া জয়ন্ত কোন কপ! বলেন লাই, 
কথালি অভ্রাববন্ত্ক্বনিরাকরণপ্রাসঞ্জে নৃশ্থাহবিশেবণো গাদানাছুপলব্জিলক্ষণণ- 
আ্রস্থানুপলন্মেরস্দবাবহারো ন ঘন্ত কম্তচিদিত্তি।' এই কথা বলিয়া 
দৃশ্বানুপলন্ধি অভাবগ্রাহক এই কথা বলিয়াছেন। এই স্থলে তাহাই, 
আভিপ্রেত। কিন্তু বৌদ্ধেরাও দৃশ্বান্থপলন্ধি  আকাশ-কুন্মা্দিরূপ 
আঅলীকের শতারসাধক নহে এই কথা এলিয়াছেন॥ জয়ন্যের উদ্ধৃত 
নৌন্ধাদের উক্তি - 


খাদে: পুর্ব দৃশ্যত্পরিনিশ্চয়াহ । 
আসম্বব্যবহারে! হি সিধাত্ান্রপলক্ধিতঃ ॥ 
একাস্তাশুপলক্েয বিভায়:-কুসুমাদিসু 
অমন্ধধীর্ন দৃশ্যাত্ব-যোগ্যতানবধারণাৎ ? 


তবে জান্ডের মতে অনুপলঞ্ধি শভাবনিশ্চয়ের পক্ষে সাক্ষাৎসন্বক্ধে কারণ 
নহে, কিন্তু তাহা সাহায্যকারী কারণ । কারণ-- জয়ন্ত অন্ুপলক্ধিকে পৃথক" 
প্রমাণ বলেন নাই । তিনি অন্ুপলক্ধির পৃক্প্রামাণ্য খণ্ডন করিয়াছেন। 
উদয়নও অভাবের বন্ধু রক্ষা করিয়াছেন, এবং অশুপলক্ধির পৃথক-প্রামাণয 
শগুন করিয়াছেন। বাহুলাভয়ে তাহার সকল কথা লিখিলাম না। 
খংকিদি্মাত্র লিশিতেছি--তিনি বলিয়াছেন যে, অভাববিধয়ক প্রমিতি 
যদি সনুপলন্ধিরূপ পৃথকৃত্রামাণজস্থা হয়, তাহা হইলে অভাবের ভ্রমর পক্ষে 
কে করণ হহাকে? অথচ ভ্রমমাত্রই দুষ্টকরণ হইতে উৎপল্প হঠযা পাকে। 
অন্ুপলন্ধি এ অভাবজমের কারণ হইতে পারে লা। কারণ-_পিনত-দুর াদি- 
পোদ এ জন্ুপলাকিরূপ কারণের উপর থাকে না। তাহা! ইক্জিয়াত্খিত 
স্তবাং অভাবের আমের পক্ষে ইঞ্দিয় করণ, অন্ুপলনধি হি 
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b বাহার ভ্রমের করণ, সে তাহার প্রমারও করণ। স্বততরাং অন্ুপলব্ধি J 

পৃথক্‌ প্রমাণ নহে । 
সাখ্ধাতন্তকৌমুদীকার নাচস্পতি মিশা তন্বকৌমুদীতে প্রাগ/ণসংক্রান্ত 
আলোচনার প্রসঙ্গে এই মহটার প্রাতিবেধ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, 
‘তিন্ান্তরে তৈ খকানাং লক্ষণান্তরাণি & ন দুখিতানি বিস্তবদয়াদিতি ৷" 
অন্যান্য শান্েকারের মতে এমিতকরণ সমাণ, স্টহরাং চক্ষুরাদি প্রত্যন্ষ- 
৮ প্রমিতির করণ বলিয়া) প্রমাণ হইবে । কিন্তু বাচস্পা্ি নিশা বলিতেছেন 
যে, চক্ষুরাদি হইতে পরমা এবং ভ্রম উভয়ই হয় বলায় চক্ষুরাদিকে প্রমাণ 
এবং অপ্রমাণ উভয়ই বলিতে হয়। নাচস্পতি মিশরের উক্তির ইছাই 
তাৎপর্যা । এই উদ্দেশ্টা বাক্রু করিয়া তিনি ঈখবরকুষেণর কারিকাপ্রদর্শিত 
অত্ান্দ- প্রমাণের লক্ষণের প্রতি গৌরবপ্রদর্শন করিয়াছেন । লসাম্ধামতে 
চক্ষুরাদি ইন্দিয় প্রমাণ নজে। এই সকল কখ। সাথ্খাতদ্বকৌমুদা এন্ড 
বিশদভাবে আছে। সামগ্রীর প্রামাণতালাদা জযান্তের মতেও এ নিয়মটার 
প্রতিপালন-সন্দক্ধে বাধা আছে, সা আমার মনে হয়, ইহ! সুধীগণ বিরেচল। 
করিয়া দেখিবেন। শন্ুপলদ্ধির প্রামাণান্থাপানের উদ্দেশো কুমারিলের 
*রচিত 'ব্বরূপমাত্রং দৃন্টক” ইত্যাদি কারিকার অক্যথ! ব্যাখা করিয়। জয়ন্ত 
সুন্মবুদ্ধি-সহকারে অনুপলক্কির প্রামাণ্য ব্যাহত করিয়াছেন । কুমারিল 
বলিয়াছেন, দুর" ব্যক্তির দূরস্থিতিকালে দূর ভইতেই অন্ুপলক্ধির দ্বারা 
অভাবের অনুলন হয়। দ্রয়ন্ন বলিলেন দুরস্র বাক্রির দূপ্থিতকালে 
অশ্রকারীর আঅশ্মের উদ্বোধকতায় পুরববাগুভৃত ( পু লদৃষ্ট ) অভাবের স্মরণ 
হয়। তন্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশও পঅরত্যক্ষ-খণ্ডে_অনুপলন্ধ। শ্রামাশ/ণাদ- 
গ্রন্থে এ কারিকাটা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি এই কারিকাটার নি 
মতানুসারে কোন ব্যাখা! =! কারলেও তাহার কথা অনুসারে ইভা স্পন্টই, 
বুঝ! ধায় খে, দূরস্থ ব্যক্তির পক্ষে তৎকালে প্রত্যক্ষের অগোচর দেশে 
পরোক্ষ বিষয়ের অভাবের অপুপলন্ধির দ্বাঝ৷ অনুভব হইতে পারে 
কারণ-__গন্ুপলন্ধমাত্র অভাবের গ্রাহক হয় না, লাগাই: 

1c | বট 
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গ্রাহক হইতে পারে না। পরিশেষে গঙ্গেশ বলিয়াছেন যে, অসনিকৃষ্ট 
দেশান্তরে কালান্তরীয় অভাবটা অস্মরণরূপ অন্ুপলক্কির দ্বারা পুন্টব্যক্তির 
অনুমিত হইয়। থাকে৷ * 

স্তরাং গজেশের মতে পুষ্টিব্যক্তির দেশান্তরে অনস্থিতিকালে পৃষ্ট- 
[বিষয়ের অভাব অনুভূত হয়নি । অতএব অনুভবের অভাবে দিজ্ঞাসাকালে 
দুর হইতে তাহার স্মরণ হইতে পারে না। বর্তমান সময়ে জিজ্ঞাসার পর. 
তাহার অনুমাল হইয়া খাকে। কিন্তু জয়স্তের মতে দেশামস্তরে অবস্থিতি- 
কালে তাদৃণ স্ভাব গৌশভাবে অনুভূত হইয়াছিল, বহুমান সময়ে প্রশ্নন্প 
উন্বোধকের মহিমায় তাহার স্মরণ হইয়া থাকে, বন্মান সময়ে ভাদৃশ স্থলে 
প্রথম অনুভব হইতেছে না। অতএব গঙ্গেশ ও জয়স্তের মতবৈষম্য আছে । 

ভদয়নের কথায় বুঝা বায় যে, উদয়ন ও গঙ্দেশের মত- অনুমানের 
পক্ষপাতী । কারণ__ডদ্য়ন বলিয়াছেন, বীহার। অন্বুপলক্ষিপ্রামাপারাদী, 
ভাহাদের মতে এ অন্ুপলক্ষি অজ্ঞাত হইয়া কার্য করে খলিতে হইবে, জ্ঞাত 
হইয়। কাৰ্য্য করিলে এ অন্মুপলক্ধিকে অনুমাপকহেতু বল! যাইতে পারিবে। 
কারণ_হেতুমাত্রহ জ্ঞাত হইয়া কার্যা করে। অনুপলক্ধি অজ্ঞাত হইয়। 
কাধ। করে ইহা বলিলে এ জনুপলব্ধিন্থা যে অনুভবটা হয়, তাহাকে 
প্রতাক্ষ বলা উচিত। কারণ-__-একমাত্র প্রত্যক্ষই অঙ্ঞাতকধণজগ্। 
প্রতাক্ষের পূর্বের প্র্যক্ষের কারণ চক্ষুরাদি ইন্ডিয়কে জানিতে হয় না--এছ 
কগা। উদয়ন ব'লয়াছেন। এই কগা হইতে ইহ! বুঝা যায় যে, প্রমিত্তিকরপ 
অজ্ঞাত হইলেই যে প্রশ্যক্ষ হয়, তাহ! নহে, প্রত্যক্ষের অপর কারণ ইন্দিয়- 


সন্গিকৰ সেখানে থাকা চাই । 
হহ। বদি হইল, তাহ! হইলে দুরস্তাবশত অসঙিকুষ্ট পনর অনুপলাক- 
সংক্রান্ত জিজ্ঞাস! উপস্থিত হইলে সেই অনুপলক্ষি জ্ঞাত হওয়ায় হাহা 
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মতে পৃথক প্রমাণ নহে ; স্বহারা অনুপলক্ষিকে পূব্ক্‌ প্রমাপ বলেন, 
তাহারা বলেন দুরস্থ বন্ধুর স্থলে এঁ দুরপ্থ বন্দর অনুপলক্ধি অন্য 
অনুপলন্ধির খার! জ্ঞাত হয়। গঙ্গেশ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন__জপ্য 
অন্ুপলন্ধির দ্বারা অন্মুপলক্ধির জ্ঞান হইলে জনব'্রা-দোন হয়। 
তাতপর্ধাটাকাকারও কুমারিলের এ শগ্লোক্টার অন্যপ্রকার ব্যাখা 
করিয়াছেন। তবে জয়স্তের উদ্ধৃত শ্লোক অপেক্ষা বাচস্পতি মিশা এবং 
গঞ্গেশের উদ্ধৃত গ্লোকের পাঠবৈধম্য আছে । তাহারা বলিয়াছেন যে, 


শনদকূপমাত্রং দৃষ্টং হি বেপার প্র । 
তন্রান্যোনানডিতাহ পৃষ্টন্তদৈব পপদ্ধতে ॥” 


তাশপধ।টীকাকার বাচস্পতি মিত্রের মতে স্মরণীয় দূরপ্থ বন্ুর প্মরপাভাবকে 
মনের দ্বারা শত্যক্ষ করিয়া সেই স্মরণাভাবকূপ ছেতুর দ্বার! দূর অসঙ্জিরুষ্ট 
বস্তুর অভাবের অনুমান হুইয়া খাকে। স্বৃতরাং তাহপর্যাটাকাকারের 
মতেও এ স্থলে অনুমান ॥। অতএব কেবলমাত্র জয়ন্ডের মতে তৎকালে 
অসঙ্িকুষ্ট দুরস্থ বন্দর অভাবের স্মরণ হহয়। থাকে, যে অভাবটার 
পূৰের গৌণভাবে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল । অতএব জয়ন্তের মতটা অভিনব 
বলিয়া মানে হয়। 


তন্মাক্সান্্ীতি প্রতাযগমোহতাস ইতি সিন্ধম্‌ । স চ দ্বিবিধঃ, প্রাগভাবঃ 
প্রধবংসাভাবশ্েতি। চতুদিধ ইতাস্যে, ইতরেতরা তা লোহত্যান্তাভাবস্চ তৌ চ 
জ্বানিতি। বট্প্রকার ইত্যস্বো, অপেক্ষাভাব:ঃ সামর্থ্যাভাবন্ডে চ চদ্বার 
হতি। তত্ৰচ_ 


প্রাগাস্মলাভাগ্নান্ডিত্বং প্রাগভাবোহতিধীয়তে । 
উৎপল্নন্ত।স্মহানং তু প্রধ্বংস ইতি কথাতে ॥ 
ন প্রাগভাবাদপ্বে তু ভিন্তন্ডে পরমার্থতঃ । 

স হি বন্তন্তরোপাধিরস্তোহস্যাভাব উচ্যতে ॥ 

স এবাবধিশৃন্যত্বাদতযস্তাভাবতাং গভঃ । 
অপেক্ষাভাবতা তস্য দেশোপাবিনিবন্ধন| ॥ 


সামঞ্থং পৃৰ্বসিন্ধ: চেহ প্রধবংসে তদভাবধীঃ । 

নো চেৎ তহি কিশেষোংস্ত তুল ডঃ প্রাগভাবতঃ ॥ 
ভহপন্স্ত বিনাশো বা তদনুৎপাদ এব বা । 
অন্রানন্তত্থতোহন্তে তু ভেদাপ্রোপাধিকা মতাঃ ॥ 
তন্মাদভাবাখামিদং প্ৰমেয়: তস্তক্দরিয়েণ গরহণঞ্চ সিন্ধম্‌ । 
প্রমাণেষু জগাদ ঘুক্তং চতু ক্টমেতশ্মুলিরক্ষপাদ: ॥ 


অনুবাদ 

অতএব উপসংহারে ইহা বক্তব্য যে, 'নান্তি' ইত্যাকার প্রশ্যয়ের 
11 বিষয়, তাহ) অভান, ইহা বন্তরাদীর সম্মত ; এবং সেই অভাব দুই 
প্রকার-_প্রাগ ডান এ! ধ্বসে । অপরের মতে অভাব চতুৰিধ, অন্যোহস্থা 
ভাব, অতান্ত।এাব এবং সেই দুইটী ভা? ( প্রাগভাৰ এবং ধ্বংস )। (ইহা 
বৈশেখিক প্রভৃতির মতে ) অন্তের মতে অভাব ছয় প্রকার। তাহাদের 
মতে অপেক্ষাভাব, সামর্থাতাব এবং সেই চ ;বিধ অভাব; এই মতে অভান 


ছয় একার এবং তাহাদের মধে। স্বরুপপ্রকাশের প্রাক্কালীন যে অভাগ। * 


তাহাকে প্রাগভাব বলে । [অর্থাৎ যতক্ষণ বস্তু উৎপন্ন না হয়, তঠণ থে 
অভাব তাহাই প্রাগভাব। ] বস্তুর অনুৎপন্থি প্রাগভাব ইহাই তাৎপর্য ৷ 
উৎ্পন্সের দ্রূপনিবুন্তি ধ্বংস: কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে অন্যান্য আভাব- 
গুল (শশান্তাভাব ও অন্ঠোহগ্যাভাব ) প্রাগভাব হইতে ভিন্ন নভে॥ 
কারণ--সেই প্রাগভাগ যখন বন্তন্তরগত হয় [ অর্থাৎ যাহার অনুহপাদ 
তাহাতে খাকিবে না, অদ্ভিন বা্বতে থাকে, এ প্রকার নিদ্দিষ্ট স্থা-কে 
নিত কন pk sm ET 
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থাকে না, না পাকিলেও হাহ! অনিতা হয় না । সেরূপ অত্যন্তাভাঁন-. 
স্থানীয় এ্রাগভানটা সন্দদেশীয় এসং সর্ব্বকালীন। নংযুক্তসমবেতাদি- 
ভালে াতিখোগী* প্রকাশ না হইলেই সেই ভাবে তাহার প্রাগভাব থাকিবে । 
এবং সেই ভাবে বৃত্রাপি প্রতিযোগী প্রকাশিত ভইলেই সেইস্থানে সেই 
ভাবে তাহার প্রাগভাব ন! থাকিলেও অন্যত্র পাকিবে। স্রতরাং অঙ্গান্তা- 
ভাবের শ্যায় অত্রান্তাভাবস্ানীয় শ্রাগভাবটীও নিতা, সেই প্রাগভাবকে 
কখনও অপেক্ষাভাবও* বলা যাইতে পারিবে, যখন দেশনিশেষ উপাদি 
হইবে, [যখন দেশলিশেষ অপেক্ষিত হর, তখন সেই আভাঞকে আপে 
ভাগ বলে। যেরূপ যাহার সন্তান আছে, তাহাকে পিতা বলে। স্টুতরাং 
সন্তানকে অপেক্ষা করিয়াই পিতার পিতৃত্ব। অতএব যাহার সন্থান না, 
তাহাতে সন্তানসাপেক্ষ পিতৃহ্থের অভাব আছে । এ প্রকার পিতৃত্থের 
অভাল/ক পিতৃত্বর প্রাগভাব বলা যাইতে পারে ] পূরনের বদি সামধ্য 
থাকে, তাহা হইলে এ সামর্থ ধ্বংস হষ্টলে এখন সানর্থ। নাই এইট 
বলিয়। জ্ঞান হয় । [ অর্থাৎ পূবনসিক্ধ শামৰ্থ্যের আঅভাবটী সামর্থোর ধ্বংস 
অন্য অভাব নহে। ] পুরে সামর্থ্য যদি না খাকে, তাহা হলে এ 
লামর্খোর অভাবের প্রাগভাব হইতে কোন পার্থক্য থাকিবে ন! । বান্তরবিক- 
পক্ষে উৎপয্লের বিনাশ বা তাহার অন্ুৎপাদ এই দুইটা মাত অভাব আছে। 
অভাবের অন্য প্রকারভেদ ওপাধিক ( বাস্তবিক নহে )। অতএব 
উপসংহারে ইহাই বক্তবা নে, অভাব-নামক এই প্রমে্টা সহ্য, এবং 
ইক্চিয়ের দ্বার! তাহার প্রতাক্ষ যুক্তিসন্দ*। অতএব (প্রামতিভেদ থাকায়), 
অক্ষপাদ মুনি চ্ুদিধি প্রমাণ যে বলিয়াছেন, হহা যুক্তিসঙ্গত । 


ভিগ্রন্না 


বৈশেখিকাদির মতে অভাব চতুবিধ-_-ধবংস, প্রাগন্তাব, অত্ন্তাভাব 
এবং আগ্যোহন্যান্াব। নব্য নৈয়ামিকমতেও অভাব চতুবিধ। প্রাচীন 
টার ehh 1, শি 
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চতুৰ্িধ নলিয়ান্ধেল। সননদর্শনপরমাভারধয বাচস্পতি মিশ্রও তাহপর্য-টাকায় 
২য় অধ্যায়ে ২য় আক্িকের ১২ সুত্রে ব্যা্যায চতৃদ্িধ অভাবেরই সমর্থন 
করিয়াছেন । কিন্তু জরনৈযারিক জয়ন্দের মতে অভাব বিবিধ, ধ্বংস ও 
প্রাগছাব । তিনি অন্রান্থাভাব এবং অআস্যোহন্যাভাব বলিয়া কোন স্বতন্ত্র 
ভাব মানেন নাই ॥ তিনি প্রাগভাবকেই অতরান্াভার এবং অস্যোহন্যা- 
ভাবের স্থানীয় বলিয়াছেন। তবে এখন এই মতের প্রতিষেখকল্পে ইহা 
লিজ্ঞান্তা হইতে পারে যে, জন্যোহন্যাভান প্রতিমোগীর সঙ্গাতীয় দেশের 
উপর থাকে না, তদ্ভিল্ স্থানে খাকে, কিন্তু প্রাগভার ন্যোহন্যা ভাবস্নীয় 
হইলে এ প্রাগভাব প্রতিযোগীর সজাডীয় দেশের উপরও থাকিতে পারে । 
ইহার উত্তরে ইচাই বন্তুবা বলিয়া আমার মনে হয় যে, প্রাগভাব- 
মাত্রই অশ্যোহপ্যাভাব নহে, প্রাগভাববিশেষই অস্যোহন্যাভাব। প্রতিযোগী 
এলং তাহার সঙ্গাভীয় দেশ হইতে পৃথকৃন্বানন্থিত যে প্রাগভাব, তাহাই 
আন্যোহম্থাভাবস্থানীয় । এই জন্থাই জয়ন্ত ‘স হি বন্তুন্থবোপাধিরপ্যোহন্যাভাব 
উচাতে।” এই কথা বলিগাঙ্ধেন। অত্যন্তাভাব স্বীকার করিলে যেস্থানে 
সংযোগ-সন্থন্ধে ঘট থাকে, সেস্বানে সেই সম্বন্ধে ঘট থাকে না, এবং 
যেস্থানে সমনায়-সন্ন্ধে ঘট থাকে, সো্বানে সমবায়-সন্ঙ্গে ঘট থাকে না, 
এইরূপভাবে ঘট এবং তদভাবের নিরোধ উপপক্স হষ্টতে পারে, কিছু 
অভাস্থাতাব স্বীকার ন। করিলে এবং প্রাগভাব অতরন্তাভাবদ্থানীয় হইলে 
এপ্রঙ্গার বিরোধ উপপন্স হইতে পারে না, কারণ_বেস্থানে সংযোগ- 
সন্দক্ধে ঘট থাকে, সেই স্থান হইতে ঘট উৎপন্ন না হওয়ায় 
সেইস্থানে ঘটের জন্মৎপন্তিকূপ প্রাগভাব গাকিতে পারে। এইরূপ 


অভাবভেদাঃ ৪৪৯. 


ভাবতাং গতঃ।” এই প্রাগভাব পূৰ্বেৰ থাকিতে পারে, এবং পরেও 
থাকিতে পারে । অত্যান্তাভান সনাতন বলির! তাহার অবধ্ধিনির্দেশ যেরূপ 
অসম্ভব, সেরূপ অত্যন্তাভাবস্থালীয় প্রাগভারেরও নবধিনির্দেশ অসম্ভব । 
উদয়নাদির মতে প্রাগ্গভাবের অবধি গ-নির্দেশ থাকিলেও অতান্তাত্াবস্থানীয় 
আগভাবের অবাধ নাই। প্রাগভানের অবধি না থাকিলে অতন্তাভাবের 
স্যায় প্রাগভাবকে নিত্য বলিতে হয়, তাহা সিন্ধান্তবিরুদ্ধ। কারণ-__বিনাশি 
অভাবকে সকলে প্রাগভান বলে। প্রাগভাবকে বিনাশী বলিলেই তাহার 
আবৰি শ্বাকার করিতে হইবে । ইহার উত্তরে হহাই বক্তব্য বলিয়া সামার 
মনে হয়। জয়ন্ডের মতে প্রাগভাবমাত্রের এরূপ লক্ষণ অননুমোদিত । 
নচেৎ তিনি ‘স এবাবধিশৃগ্তস্থাদত্যস্তাভাবহাং গতঃ।' এই প্রকার বলিতে 
পারিতেন না। এবং উৎপত্তির প্রাকৃকালীন অভাবকেও প্রাগভাব বলা 
ছয়(স্তর পক্ষে অসম্ভব । কাবণ--শাহাদের উৎপত্রি নাই, তাহাদেরও প্রাগান্াৰ 
জ্য়ন্তের সন্মত । কারণ--হিনি অগ্ুৎপন্গ দিক্কালাদিরও প্রাগভাব স্বীকার 
করিতে বাধ্য । থেহেতু তিনি তাহাদের অভেদ ব্বীকার করেন না। পরপ্থ 
তাহাদের অস্যোহস্যাভাং স্বীকার করেন। আখ তাহার মতে শ্রাগভাবই 
‘অশ্যোহম্যাভাবন্থলাভিবিক্ত । সুতরাং জয়প্ডের মতে (সংযুক্ত সমবেতাদ- 
রূপে) বন্তন্বরূপপ্রকাশের শাক্কালীন যে অভাব, তাহাই প্রাগন্াব 
ইহাই আমার মনে হয়। বেস্ছলে এ ভাবে শ্বরূপপ্রকাশ চিরদিন 
অনাগতভাবে খাকে, সেহগ্ছলে এ প্রাগভাব নিতা। দিক্কালাদিস্থলে 
তাহার! এ ভানে পরম্পরের উপর প্রকাশিত হয় না। স্থতরাং এ ভাবে 
তাহাদের প্রকাশ অনাগত গাকায় তাহাদের প্রাগভাব নিত্য । এবং তাহা 
অন্যোহস্থাভাব-স্থলাভিষিভ্ত । এবং  অতান্াভাবস্থলীয় প্রাগভাবকেও 
ডক্তযুক্তি অনুসারে নিত খলিতে হইবে । কিছু ডৎপান্তর প্রাকৃকালীন যে 
অভাব তাহাও প্রাগভাব বটে, কিন্তু তাহ। 'বনাশী। 'প্রাগাস্মলাভাঙ্লাস্ডিত্বং 
প্রাগভাবোহভিধীয়তে ' এই প্রকার বাক্যের পুববক্পিত্ত অর্থই মনে 
হয়। কিন্তু 'প্রাগাত্মলাভাহ এই কথাটার উৎপত্তির পৃবের এই প্রকার 
ব্যাখ্যা করিলে সৰ্বত্র অত্যন্তাভাব এবং অন্টোোহন্থাভাবের উচ্ছেদের কথা 


= উকাৰ বাব; আগা ইণ্িলন্পাৰলী । 


৫৭ 


৪৫০ ক্ায়মজখ্যাম্‌ 


সন্ম্তপ্রলাপ বলিয়া মনে হয়। কারণ-_বাহাদের উৎপত্তি নাই, এতাদৃশ 
নিত্যাবন্তুত উৎপত্তিপ্রাকৃকালীন ভার বন্ধার পুক্রসদূশ হইয়া পড়ে। 
পরিশেষে জয়ন্ত অনুশ্পাদকেই প্রাগভাব বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহারও, 
পুব্ৰোক্তকূপে সমাধান কৰ্বণা ; অন্তণা করিলে হাদৃশ প্রাগভাব অত্যন্তা- 
ভাবস্থানীয় হইতে পারে না। কারণ-_অত্যন্তাভাবের প্রাতিযোগিত! 
সন্ন্ধবিশেষের দ্বার! নিয়াস্রত বলিয়া যে স্থানে সংযোগ-সন্বন্ধে ঘট থাকে, 

সেই স্থানে নেই সম্বন্ধে তাহার অভাব থাকে না। উহা যদি হইল, তাহা - 
হইলে প্রাগভাব অত্যান্থাভাবপ্থানীয হইতে পারে না, কারণ--সংযোগ- 

সন্দদ্ধে ঘটের অধ্কিরণে তাদৃশ সন্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব খাকে না, 4 
কিন্তু ঘাটের অনুৎপাদ হ্বাকিতে পাকে । কারণ-_তখা হইতে ঘট উৎপন্ন 
হয় নাই। অতএব প্রাগভাব অতাস্থাভাবস্থানীয় হইতে পারে লা। * 
ইঞ্ার উত্তরে ইহাই কক্'লা বলিয়া আমার মনে হয়-যে, কেনল অনুংপাদ 
আয়ন্দের নিবক্ষিত প্রাগভ্তার নভে, কিন্ত সংযুক্রাদিভ্ধাবে ঘটা'দির অনুত্পন্তি্ 
প্রাগশন |  যেব্রাদন সংযোগ-সন্দন্ধে ঘটাদি আছে, সেঃন্থানে সংযুক্তভাবে 
খটাদির অনু্পন্তি থাকে না, অশান্থাতানের প্যায় অন্যত্র থাকে । হা 
স্থধীগণ বিৰেচন। করিয়া। দেখিবেন। তবে জয়প্তের মতে অত্যন্থাভাব * 
এবং আশ্যোহন্যাভাবের স্থানীয় প্রাগভাবকে বিনাশী বল! চলিবে না, ইহা! 
নিশ্চয়, ইত) পুৰেন দেখাইয়াছি। জয়ন্ত ধ্বংস এবং প্রাগভাৰ এই দুইটা 
মাত অভাব স্বীকার করিয়াচ্ছেন, অন্য অভাব স্বীকার করেন নাই। 
খণ্ডনবুখাভকার জগৰ এনং ভটচিন্তামণিগন্থকার গাগাঁভউও ধ্বংস 
শ্রাগভাবের উচ্ছেদ করিয়াছেন। মামাংসনসং্রদারবিশেষ প্রভাকরও 
অভাবের সম্পূর্ণ বিদ্ধেনী । আমার মনে হয় খে, ক্রয়ন্ঃ সতকার্ধাবাদীদের 
পরতিষ্ঠাপিত মত প্রতিফিষ্চ করিবার অভি প্রায়ে কেবলমাত্র ধ্বংস এবং 


ভ 


সম্তবৈতিহায়োর্মানান্তরস্থনিরাস ৪৫১ 


পঙ্ক্তির যথাশ্রতার্থ রক্ষা করিবার অনিপ্রা্রে অগ্ঞাব-নৈতবাদ প্রাতিষ্ঠাপিত 
করিয়াছেন। কিন্তু উদ্দোোহকরের বান্তিকগরা্থের এ সুত্রসংক্রান্ত ব্যাখা 
দেখিলে সহ! মনে হয় যে, তিনি ধ্বংস এবং প্রাগন্তারের সহিত অশ্যান্তাক্তাৰের 
বিরোধ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার ফলে তিনি উৎপক্তিণীল বস্তুর পক্ষে 
উৎপত্তির প্রাকৃকালীন অন্তা+ এবং উৎপক্রির পরকালীন ধ্ৰংসনামক 
সভা এই দুইটীমাত্ৰ অভাবের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার 
উৎপত্তির পরবর্তী এবং বিনাশের পু্নবন্থী আক্তারের অবহারণ। করিবার 
প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং উদ্দো্করের গ্রন্থের আলোচনা-থারা 
ইহা মনে হয় ন। যে, তিনি আভালবৈতবাদী। চিনি অভাবের স্বরূপনির্ণয় 
করিয়াছেন, অভাবের বিভাগ করেন নাই । তাৎপর্মাটীকাকার বাচল্পতি 
মিশ্র অভাবব্বৈতবাদ-প্ৰতিষ্ঠাশন্কার অপনোদন করিবার অঙিপ্রায়ে 
অভাবের ঢ$বিধন্থ সমর্থন করিয়াছেন। জয়ন্ত ভাব্যকারের উক্তি, হইতে 
অভাবের বিভাগ পর্য্যন্ত সমর্থন করিগ্রাছ্েল । 


নন্ুু নাগ্তাপি চহুস্টমেবমবতিষ্ঠতে, সন্তবৈতিহে ইতি দ্বয়োঃ প্রমাণান্তর- 

* ভাবাহ। সন্তবো নাম সমুদায়েন সমুদায়িনোহবগমঃ, সন্তবতি খাৰ্য্যাং 
প্রোণঃ, সম্ভবতি সঃলে শতমিতি । অনিদ্দি্টপ্রবন্কুক1 * প্রাবাদপরপ্পরা 

চৈতিহাম্‌_-ই্ বটে যক্ষঃ প্রতিবসতীতি। ন চায়মাগমঃ । আগ্ুহ্তোপ- 


দে্ুরনিশ্চয়াদিতি তদন্ুপপক্সম্‌। 


ভিন্ন: সম্ভব এম ন হ্ানুমিতেরাখ্যায়ি খার্য্যামতে। 

দোণ: সম্ভবত্তীতি সেয়মবিনাভাবান্মতিলৈ“প্িকা ৷ 

এঁতিহন্ ন সত্যমত হি বটে যক্ষোহস্তি বা নেতি বা 
কঃ কো জানাতি কদ। ঢ কেন কলিতং বক্ষ কীদৃগ্‌ বপুহ ॥ 


৪৫২. স্থায়মঞ্জয্যাম্‌ 
প্রমাণসংখ্যানিয়মাশক্যকরণীয়ত্বসিন্ধয়ে চ শ্রনিতিভেদান্‌ প্রতাক্ষাদি-প্রমাগানু 
পজন্যান্‌ ঈদৃশান্‌ উপায় । 

বক্রাঙ্গুলিঃ প্রবিরলাঙ্গুলিরেষ পাণি- 

রিত্যান্ি ধীন্তমসি মীলিতচগ্ষুনো বা । 

নেয় স্গিন্তরি়কথ। ন ছি তৎ করপ্রং 

তত্ৰৈব হি শমিহিমিশ্দিয়মাদধাতি ॥ fe 


দূরাং করোতি নিশি দীপশিখা চ দৃষ্টা - 
পৰ্যান্তুদেশবিন্দতাস্তর মতি: প্রভান্থ । 7 
ধতে ধিয়ং পবনকম্পিত-পুগুরীক- 

যগ্ডোহনুবাতদ্থাব দূরগতেহপি গন্ধে ॥ bs 


অন্মুবাদ 
আচ্ছা, ভাল কথা, এখন বক্তব্য এই যে, এখনও প্রমাণ চ্পিবধ ইত! 
স্থির হইতেছে না, কারণ_-সপ্তণ এনং এঁতিহা এই দুইটা স্বতন্ত্র প্রমাণ 
আছে। সমুদায়ের ছারা সমদায়ের অন্তর্গত ব্যক্তির জ্ঞানকে সম্বব বলে। . 
খারীতে জ্রোণ সগ্বপর, এবং সহশ্রের মধ্যে শত সন্ভবপর--এই সকল 
উ্লাহরণ সম্তবের। যাহার বক্তা! অনিষ্ট, এইরূপ প্রবাদপরস্পরাকে 
এতিহা বলে। এই বটবুক্ষে বক্ষ বাস করে, ইহাই তাহার উদাহরণ । 
এবং ইহাকে আগম বলা যায় না। কারণ__আগ্ উপদেষ্টার নিশ্চয় নাই। 
[অর্থাৎ আপ্তের উপদিক্ট বাক্যকে আগমন বলে। এইস্থলে কোন 
আপ্ত উপদেষ্টা না থাকায় ইহ! আগম হইতে পারে লা।] এই পরাস্ত 
প্রতিবাদী ভক্তি । তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। এই _সন্তৰটা হু 
বন্গুলির। 


সন্ভবৈতিহযযোর্সানান্তরত্বনিরাসঃ ৪৫৩ 


আজে কি না ইহা কে জানে, এবং কোন সময়ে কেহ কি খক্ষের শরীর 
কিরূপ তাহ! দেখিয়াছেন ? [ অর্থাৎ অস্াবধি কেহ কখনও বক্ষকে 
দেখেন নাই] এবং যদি ইভা সত্য হয়, তাহা হইলে এতিহ্ আগম 
হইতে পৃথক্‌ নহে, কারণ--তাা! উপদেশেরই স্থরূপ । (যদি বল যে, 
বক্তা স্থিরীত না থাকায় ইহাকে আপ্রোপদেশ বলিব কি প্রকারে ? ইহার 
উত্তরে বলিতেছেন, সুত্রেতে ( শব্দপ্রনাণের সূত্রে ) আপ্রশব্দের উল্লেখ কর! 
হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা আগন-লক্ষণে অনুপযোগী, এই কণা পরে বলিব । 
কিন্তু ধূর্ধ চার্ববাক অনস্তর এই কারণে পদার্থ হস্ত-সন্দন্ধে ব্যাখ্যা করিব 
[ অৰ্থাৎ পৃথিনী প্রদ্ৃতি পদার্থের লক্ষণাদি বলিব । ] এই প্রকার প্রতিজ্ঞা 
করিয়া প্রমাণ এনং প্রমেয়ের সংখা এবং লক্ষণের নিয়ম কর! অপন্ঞব 
[ অর্থাৎ, প্রমাণ এবং প্রমেয় এত প্রকার, কিংবা! প্রমাণ এবং প্রমেয়ের 
লক্ষণ ব্যবস্থিত ইহা বলা যায় ন। প্রমাণ এবং প্রমেয়ের কথিত সংখ্য! বা 
ব্যবন্থিত লক্ষণ হইতেও পারে, না হইতেও পারে, কোন বিষয়ের নিয়ম 
করা চলিবে না] ইহাই তন্ত এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং 


* প্রমাণ-সংখ্যার নিয়ম অশক্য, ইহ! সাধন করিবার ভন্য স্বতন্র =মিতি আছে 


পরত্যক্ষাদি-প্রমাণ বাহার জনক নহে, ইহা দেখাইয়াছেন। ( চাববাক 

প্রকারান্তরে সন্তবকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। ) 
অথবা অন্ধকারে মুত্রিতচক্ষু-ন্যক্রির পক্ষে ‘এই হন্তটার অঙ্গুলিগুলি 
সঙ্গচিত এবং অতি বিরল’ এইরূপ বুদ্ধি হইয়া খাকে । এই বুদ্ধিটা স্বগিস্দিয়- 
জন্য নহে ; কারণ_ত্বগিন্দিয় সেই হস্তের সহ্িত সংযুক্ত হইয়! এ প্রকার 
প্রমিতিজ্ঞান সম্পাদন করে না। (ও স্থলে এ প্রকার বুদ্ধিটা পরত্যক্ষাদি- 
নহে, উহা সন্তবপ্রমাণজন্য । ) আর রাত্রিকালে দুর হইতে 


এইরূপ জ্ঞানের উদ্ভাবনে সেই বেচারা চাব্দাক পণ্ডিত প্রত্যক্ষ এবং 
অনুমানের স্বরূপ জানেন না। প্রত্যক্ষ-প্রমাণ হইতে হস্তের অঙ্গুলিগুলি 
বিরল (ফাক ফাক) হা বুঝা বাইতে পারে। 


প্রত্যক্ষাদ্‌ বিরলকরাঙ্গুলি স্রাতীতি- 
ব্যাপিস্াদকুশলমিন্ডিয়ং ন তন্ডাম্‌ । 
আনাজেস্্রহিনজ্জলং জনৈঃ পিবন্ধি- র্‌. 
স্তৎস্পশঃ শিশিরতরোহ শুভূয়তেহন্তঃ ॥ 
সংযোগবুদ্ধিষ্চ যথ! তদুষ্থা 
তখৈব তক্জা তদভাববুন্ধিং। 1 all 
ক্রিয়াবিশেষগ্রহণাচ্চ তন্মা- - রি 
দকুষ্ষিতহা বগমোহঙ্গুলীনাম্‌।। - 
পল্মামোদনিদুৱদীপকনিভাবুদ্ধিঃ পুনলৈজিকী bk 
ব্যাপ্রিজ্ঞানকতেতি কা খলু মতির্মানান্তরাপেক্ষিনী। . f 
সংখ্যায়। নিয়মঃ প্রমাণবিখয়ে নাস্ত্রীতাতো নাস্তিকৈ- 
স্তৎসামণা'বিবেকশৃন্ামতিতিমিব্যৈৰ বিশ্ফ,ষিিতম্‌ ৷৷ 
ইয়স্বমবিলক্ষণং নিয়াতমন্ত্ি মানেষু নঃ 
প্রমেগমপি লক্ষণাদি-নিচমাস্মিতং বন্ষ্যতে । 
অশক্যকরণীয়তাং কণয়তা * তু তন্ধং সতাং 
সমক্ষমধুনাস্মনো ুড়মতিহমুক্রং ভবেৎ ॥ 
ইতি প্রথমমাহ্নিকম্‌ 


শসন্ুুন্াদ 


জ্ঞান হইতে পারে । এবং ইন্দ্রিয় ক্রিরা-বিশেষগ্রহণে সমর্থ বলিয়া তাহা 
হইতে জঙ্গুলিগুলির আকুঞ্চনরূপ ক্রিয়ারও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । দুর, 
হইতে পক্সগন্ফের জ্ঞান এবং চক্ষুর আগোচরবর্তী প্রদীপালোকের জ্ঞান 
স্বতন্ত্র প্রমিতি নহে । উহ! ঝাপাহে কুঙ্্ানগ্রন্য অন্ুমিতিন্দরূপ জ্গান । অতএব 
কোন জ্ঞান প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপনাল এবং শব্দ এতদতি রত অন্ত 
কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না। অভএব চকুৰিনধ প্রমাণের সামর্থা- 
নির্ধারণে অক্ষম নাস্ডিকগণ প্রমাণের সংখ্য! নিয়ত নহে এই বলিয়া নিখা। 
আল্ফালন করিয়াছেন । 

আমাদের মতে প্রমাণের সংখ্যা অনিয়ত নঙে, পরস্ত নিয়ত । এনরং 
প্রমেয়েরও লক্ষণাদির নিয়ম আছে। এই কথা পরে বলিগ। কিন্তু 
চার্ববাক পদাবলক্ষণাদির অসাধ্যতাই তন্ত (বিবরণ ) এই কপ! ভজ্ঞলোকের 
সমক্ষে বলিয়া স্বীয় নিব দ্ধিতার প্রকাশ করিয়াছেন । 


প্রথম আহক সমাপ্ত । 


টিল্পনী 


প্রায় সকল দার্শনিকহ সন্তৰ এবং এরীতহাকে পৃথক্‌ প্রমাণ বলেন লাই । 
তন্মধ্যে প্রাচীনতম নৈয়ায়িক মহধি কণাদ সূত্রের দ্বারা সম্ভব এবং এঁতিহোর 
প্রমাণাস্তরত্থের পরতিযেধ করেন নাই, কিন্তু তিনি ছিবিধশমাণ স্বীকার 
করায় সন্তব এবং এঁতিহা পৃখক্‌ প্রমাণ নহে, ইহা তাহারও মতে 
স্থিরীকৃত। তবে উপক্কারপ্রসথতি-টাকাকার তাহাদের পৃথক্প্রনাণতার প্রতিষেধ 


_ করিয়াছেন ভাহার! অপরের প্রমাণান্তরত্ব প্রতিষ্ধ করিয়। প্রমাণন্বৈবিবোর 


j উপক্ধার-কার শঙ্করনিশ্র অনুমানের ্‌ 
রা নর বা 


ভু 


৪৫৬ স্যায়মঞ্র্ঘ্যাম্‌ 


আপের সন্ভা আছে, কারণ__খারা? ফ্রোশঘটিত। এইরূপ অনুমানের 
প্রক্রিয়া দেখাইয়াছেন। শেষে হহাও 'বলিয়াছ্েন যে, এরূপ অনেক স্থল 
আছে, যে সকল স্থলে সম্ভব নিশ্চারক ন! হওয়ায় অন্ুমানেরও স্লাভিষিক্ত 
হইতে পারিবে ন1। ‘সম্তবতি ত্রাহ্মণে বিল্ত', সম্ভবতি ক্ষতিয়ে শৌধ্যমিত্যাদি ।' 
এইগুলিই তাদৃশস্থল ৷ ব্ৰাহ্মণ হইলেই বে বিদ্বান হইবে, ব! ক্ষত্রিয় হইলেই 
যে বীর হইবে, তাহ। অনিশ্চিত । পন্রন্তরাং কথিত স্থলে সম্ভব নিশ্চায়ক ন! 
হওয়ায় অপুনানকূপে প্রমাণ হবে না। প্রমাণমাত্রই নিশ্চায়ক হইয়! থাকে । 

মাহার বক্র স্থির নাই, এরূপ প্রবাদপরস্পরাকে এতিহ ৬ বলে। যাদৃশ 
প্রনাদপরষ্পরার অর্থ অগাধি্, তাদুশ প্রবাদপরস্পরাও শব্দ-প্রমাণ । 
যাহার অর্থ বাধিত, তাহা শব্দ-প্রমাণও নহে। স্থতরাং এঁতিছ্ব স্বতন্ 
প্রমাণ নভে । নৈয়ায়িক-মতে আশ্তোক্তস্বজ্ঞান শাব্দবোধের কারণ নহে, 
সতএব যাদৃশ প্রপাদ-পরল্পরার বক্তা স্থির নাই, তাদৃশ প্রবাদ-পরষ্পরার 
অর্থ নাপিত না হইলে ভাহা শন্দ-প্রমাণ হইতে পারে। এই অভিপ্রায়েই 
জয় শব্দ-প্রনাণের লক্ষণে আপ্ত-শব্দের উল্লেখ নাই এই কথ! বলিয়াছেন । 
সাধারণতঃ আনস্তোক্ত-শব্দের অর্থ অবাধিত হয় বলিয়|। সূত্রকার 
'আক্োপদেশঃ শন্দঃ প্রমাণম্' এই কথ। বলিয়াছেন-_ইহ! আমার মনে * 
হয়। উউপস্থাৱের আলোচন! করিলেও ইহা বুঝা যায়। শব্দের অর্গ 
অবাধিত না হইলে যোগ্যতার নিশ্চয়টা প্রথা হয় লা। যোগাতার নিশ্চয় 
প্রমা ন! হইলে শাব্দবোধ প্রমা হয় লা। এইজন্য পরবর্তী নৈয়ায়িক 
বিশ্বনাথ যোগ্যতার প্রমা-নিশ্চয়কে শাব্দবোধরূপ পরমার কারণীভূত গুণ 
বলির! উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল সূচনার দশ্ব সূতকার গৌঙমগুনি। 
‘আপ্তোপদেশ' এই অংশের উল করিয়াছেন। কণাদের পরবর্তী ও 
তাহার অনুসরণকারী নৈয়ায়িক পুজাপাদ প্রশস্তদেব ভা্যে এ ভাবেই 


সন্থবৈতিহ্যরোঝানান্তরত্বনিরাসঃ ৪৫৭ 


আঙ্গিকে ২য় সূত্রের দ্বার) সম্তক এন: এতিস্াদ্ির প্রমাপান্তরত্বের প্রোতিখেধ 
করিয়া প্রমাণচতুন্টয়বাদ অক্ষুর বাৰিৱাছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথের কথায়- 
ও বুঝ। বায় যে, “আাপ্রোপদেশ” এই অংশটা আপাততঃ উল্লিখিত হইয়াছে, 
ভার উপর সুক্র্তারের নির্ভরতা নাই॥ নির্ভরতা থাকিলে যাহার বন্ধা 
অনিদ্দিন্ট, এরূপ প্রবাদপরস্পরাস্মক এঁতিশ্যকে অর্থের নির্বাধতা দেখিগা 
শন্দ-প্রীমাণের অন্তর্গত করিতে পারিতেন লা। সুতরাং পূর্ববকথিতরী ত 
অনুসারে “আন্তোপদেশ” এই গংশের সমাধান, যাহা জয়স্বের উদ্ভাবিত, 
তাহ সমীচীন । মীনাংসকশিরোমণি কুমারিলের আলোকে আলোকিত 
শান্্রদীশিকাকারের ১ম পাদের ৫ম অধ্যায়ের ৫ম সূত্রের ব্যাখ্যার প্রানাণ- 
নিরূপণোপসংহারে সম্ভব এবং এতিহ্াাদির প্রমাপান্তরহ প্রাতিষেধ ও প্রাণ্ডন্ত 
প্রকারে অনুমান এবং শব্দাদির আন্তরগতহ সমদিত হইয়াছে ॥ ভাটচিন্তামণি- 
গ্রন্থে তকপাদেও সম্ভব এবং এতিহ্যা্ির প্রমাণান্তরস্থ প্রতিণিদ্ক হইয়াছে । 
ভান্টানিন্তামণিগ্রশ্থকার বলিয়াছেন. সম্তবমাত্রই অনুমানের অন্তগতি। কিন্তু 
এতিহামা রউ শব্দ-প্রমাণের অন্তর্গত নহে ॥ যে স্থলে এীত্িহা নিশ্চায়ক, সেই 
স্থলে এতিহা শব্দ-প্রমাণ, কিন্তু যে স্থলে তাহা! নিশ্চায়ক নঙে, তাহা শব্দ-গমাণ 
* নহে।॥ গ্রমাণমাত্রই শিশ্চায়ক হইয়া থাকে । এই বটবৃক্ষে যন্ধ বাস করে 
এইরূপ এতিহা-বাক্য নিশ্চায়ক হয় না! বলিয়া প্রমাণ । ল্লোকনা্ডিকের 
অনুগামী পুরবমীমাংসাগ্রপ্থ মানমেয়োদয়্ন্থেও সম্ভব এবং এঁতিহোর প্রতিষ্ঠান 
প্রতিরুদ্ধ। সম্তবের অনুমানপ্রবেশ নির্ববাণ »। এই গান্থে এতিহোর পক্ষে 


* হহ| উক্ত আছে যে, যে এঁতিহের মূলে কোন প্রমাণ নাই, প’ কেবল 


. গ্যারি পয্বাদিঅ্রহণক বং। 
ক সক রতি শ্াহরভাকো সন: । 
অন্ঞাসবমানিকং জানমিদ্ছনি সবচে: ॥ ইতি হানেছোকামে এরবাপপরিতেষ:। 


+ পাপা বাক্যনৈছিজনুচাতে । 
কষ্টে বটে বৈজশাত্িচকীক্যাদিকং বৰা ॥ 
পা নলবাহিক্যাক্লমাণতজেযাতে । 
ৰা ই্চাসাদি-কশাপি ছি কথা ৱি ৰ: ৷ 
অব তির রর হললা্জৰাৎ । ইস মানসে এমাপপৱিচ্ছেক:। 


৪৫৮ স্কায়মঞ্ররধ্যাম্‌ 
প্রবাদমাত্রেই পরিণত, তাহা অপ্রমাণ। রামকষণদির বৃত্তাস্তরের মূলে প্রমাণ" 
পুরুষের উক্তি থাকায় রামায়ণাদি কথা নির্ববাধ শব্দ-প্রমাণ। 
মানমেয়োদয়গ্রান্থে ‘তৎপ্রায়ো মুলরাহিত্যান্‌ ন প্রমাণতয়েশ্যাতে ।' এই 
প্রকার উক্তি থাকার এবং এ ডউক্তিতে “প্রায়” এই শব্দটা উল্লিখিত 
খাকায় কোন কোন এঁতিহোর মূলে প্রমাণ আছে, ইভা সৃচিত হয়। এবং 
যাঙার মূলে প্রমাণ আছে, হাহা শব্দ-প্রমাণের অন্তত ইহাই বাক্ত হয়। 
স্বতরাং ভয়ন্তের সঠিত এ সকল এন্কন্ারা একমত ইহা নিঃসস্কোচে বল! 
যাইতে পারে । শ 
কিছ প্রভাকরের মতানুষায়ী শালিকানাগ, রচিত প্রকরণ-পঞ্চিকাগান্ে 
প্রমাণপরায়ণ-নামক পঞ্চমপ্রকরণে যাহা বলিয়াছেন, তাহা দেখিলে মনে 
হয় যে, তিনি সন্তব-সব্দন্ধে জয়ান্তের সভিত একমত, কিন্তু 
এতিহা-বিষয়ে ভাতার সহিত একমত নহেন। কারণ--তিনি বলিয়াছেন, ৬ 


এতিহামাত্রই অপ্ৰমাণ, কারণ__শ্াহার মুলে কোন প্রমাণ থাকে না। মূলে 


শ্রমাণশৃষ্ধ প্রবাদপরস্পরাই এত্িহা ; কোন এঁতিহোর মূলেই প্রমাণ থাক না। 
বলিয়া এঁতিহাবিশেষও শন্দ-শ্রমাণের অন্রগত নহে। প্রকরণ-পঞ্চিকার 


নি 


পঙ্ক্ধি দেখিলে ইহাই তাহার তাৎপথ/ বলিয়া আমার মনে হয়। PE 


্ 
(কালী সং ) ১৪ পলা 
AL 


সক শাস্থমনাবঞ্ধ শান । যুক্তি: 


